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এলাহাবাদ, ইগ্ডিয়ান প্রেসে 
শ্অপূর্বরুষ্ণ বনু দ্বারা মুস্তরিত। 


( রায়বাহাছ্ুর যুক্ত শরচেঞ্র দাস, সি. আই, ই. কক লি ) 
ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই বলিয়া বহুদিন হইর্তে পাশ্চাত্য 
এঁতিহাসিকেরা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন+ ক্রিস্ত, 
ইতিহাস বলিলে যর্দি কেবল রাজ্স্থাপন, রাষ্টরবিপলবুচ্ধ:. 
ঘটনা ও তাহার সময়নির্ণয়কেই বুঝায়, তাহা হইলে ভারত- 
বর্ষের এ বিষয়ে কতকট! দৈন্য আছে স্বীকার করিতে হইবে। 
বন্ত্রত ইতিহাসের অর্থ এত সঙ্কীর্ণ নহে। ইতিহাস কেবল 
এক-একট। ঘটনার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারে না। 
ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গে ও পশ্চাতে কত অসংখ্য শক্তিপুগ্ত কাধ্য 
করিতেছে এবং তাহ ভবিষ্যতে কি ফল প্রসব করিবে. তাহাও 
ইতিহাসের লক্ষ্য । 

এই ভাবে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিলুপ্ত 
হইয়াছে, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। ইহার বিচিত্র 
সমাজ, সাহিত্য, উৎসব, নিয়ম, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
প্ররুত ইতিহাস জান্বল্যমান হইয়া রহিয়াছে। এই ইতিহাস- 
অনুসন্ধানের ক্ষমতা ও উপযোগিতা কেবল ভারতবাসীদের 
উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্ব । এ বিষয় লইয়া ১৮৯৭ থুষ্টাব্ডে 
আমি ৬রমেশচক্দ্র দত্ত মহোদয়ের সহিত অনেক তর্ক 


হি 


মি 


করিয়াছিলাম। তিনি মুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, যে 
জাতির আদিগ্রন্থ ব্দেবেদান্ত, তাহাদের ইতিহাস নাই এ কথা 
কে বিশ্বাস করিবে । বড় আশার কথা, আমাদের দেশে এখন 
প্রকৃত উপায়ে ইতিহাস-উদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে । চারি 
দিকে প্রাচীন পুথি, কুলজী গ্রন্থ, প্রাচীন গীত, উত্সব ও জন- 
প্রবাদপ্রভৃতির সঙ্কলন ও সমালোচন আরব হইয়াছে । এই 
কন্মে ধীহারা ব্রতী. তাহারাই দেশের মুখোজ্ভ্বলকারী এবং 
প্রশংসাহ ব্যক্তি । 

সম্প্রতি টু চুড়া-সাহিত্যসশ্মিলনে আমি বারেন্দ্রভমিতে কি 
ক্রি কার্ধা হইতেছে তাহার বিবরণের মধ্যে মালদহের শ্রীযুক্ত 
হরিদাস পালিত মহাশয়ের নাম ও এঁতিহাসিক অনুসন্ধানের 
পরিচয় পাইয়াছি। তিনি বিশ নসর ধরিয়া! লোক প্রশংসার 
অন্তরালে একাকী নীরবে বহু কষ্ট সহা করিয়া ইতিহাসের 
নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা 
বাঙ্গালাদেশের পক্ষে কম শ্রাঘনীয় ও গৌরবের কথা নহে। 

এত দিনে আমরা তাহার কন্মের ফল এবং বারেন্দ্রের 
কা্তি কথঞ্চি প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়। আনন্দ অনুভব 
করিতেছি। 

তাহার এই গ্রন্থে আমাদের সমাজ ও ধন্মের অনেক 
তথ্যই সংগৃহীত হইয়াছে । ইহাতে আমাদের ধারাবাহিক 
জাতীহ ইত্তিহাসের অনেক উপকরণ প্রকাশিত দেখিতে পাই। 
এই শ্রণীর উপকরণ ও তথ্য প্রকাশিত হইতে থাকিলে 


৩ 


আমর। কিপ্রকার উন্নতিশীলজাতীয় লোকের উত্তরাধিকারী, 
তাহ! জানিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য পাইব এবং ক্রমে দেশের 
সমগ্র ইতিহাস মুত্তিমান্‌ হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
হইবে। ৃ 


কেবল তাহাই নহে, উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে এইবূপ 
আলোচন। স্থান পাইলে স্বদেশ আমাদের নিকটে আমাদের 
সর্বস্ব হইবে, সমাজের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্থন্ধ 
প্রতিষিত হহতে থাকিবে, এবং আমরা উন্নতির পথে 
সগৌরবে ধাবমান হইব। আপামর জনসাধারণ বুঝিতে 
পারিবে যে. শিক্ষিত সমাজ তাহাদের আমোদপ্রমোদ, উল্লাসু- 
উচ্ছাস, স্ুখছুঃখ, নৃত্যগীত, ধন্মকম্্ অনভভার চোখে দেখে 
না। শিক্ষিত সমাজ এই সমুদায়ের মধোই জাতীয় ইতিহাসের 
প্রাচীন স্বাতন্ব্যের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া থাকেন ; নিন্ন- 
শ্রেণীকে সমগ্র জাতির প্রতিষ্ঠালাভের প্রধান সহায় মনে 
করেন। ইহার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের দ্বন্দ, 
পার্থকা ও অনৈক্য দূরীভূত হইবে, এবং তাহাদের পরিবর্তে 
সমবেদনা, সৌহার্দা ও এক্য প্রতিষ্ঠিত হইনে । 

সমাজে প্রেমের সেই অসীম শক্তি প্রকটিত করিবার 
জন্য অশিক্ষিত ও তদ্ধশিক্ষিত সমাজের চিত্র, তাহাদের 
পারিবারিক কাহিনী ও সামাজিক কাধ্যকলাপের প্রতি কবি. 
গায়ক, লেখক, নাট্যকার. এতিহাসিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর 
সাহিত্যসেবীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্তব্য। তাহা হইলে দরিদ্রের 
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হৃদয়ে আশার উদ্দ্রেক হইবে, মুকমুখে ভাষা আসিবে, কাঙ্গালের 
ঘরে প্রাণসঞ্শার হইবে, পল্লীসমাজে গৌরববোধ জন্মিবে”_ 
সমগ্র জাতীয়জীবনে উন্নতির আাকাঞ্ঞা। জাগরিত হইবে, 
দেশের মধো শীঘ্রই ভাবুকতার বিপুল আন্দোলন উপস্থিত 
হইবে। 

হরিদাস বাবু মালদহের পল্লীসমূহ হইতে কাহিনী সংগ্রহ 
করিয়া সমাজে সেই বিরাট বিপ্লবের সুচনা করিতেছেন । 
তাহার প্রদশিত পথে অনেকেরই অগ্রসর হ ওয়া কর্তব্য । 

গম্ভীরার ইতিহাসালোচনায় গ্রন্তকার দেখাইয়াছেন বে, 
ভারতীয় হিন্দুসমাজ যুগে যুগে তাহার ন্গকায় বিশেষদ্ধ রক্ষা 
করিয়। আসিয়াছে । কখনও হিন্দুর জাতীয়জীবন সমূল 
পরিবর্তিত হইয়া পারম্পধা ও প্রকৃত অস্থিত্ব হারায় নাই । 
ভারতবধের ধন্মভাব ভিন্ন ভিন্ন কালে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে 
ভৌগোলিক শবস্থানুসারে এবং ব্যক্তিবর্গের ধারণাশক্তি- 
অনুসারে বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধো বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । একযুগে যাহা বৌদ্ধ, অন্য যুগে তাহা শৈব, আর 
এক অবস্থায় তাহা বৈষুন,__ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃতি। কত 
নিম্বশ্রেণী, নৃতন-নৃতন জাতি এই উপায়ে ভারতীয় সমাজের 
অঙ্গীভূত হইয়া শিক্ষিত, সভ্য ও ধন্মভাবপ্রাপ্ত হইয়াছে 
তাহার হয়না নাই। আর আজকাল যাহার নিম্বজাতি, 
অথবা নিরক্ষর, অসভ্য ও অদ্ধশিক্ষিতভাবে ভদ্রসমাজের 
বাহিরে সামাজিক কার্যকলাপ, ধর্্মকণ্দ্ম প্রভৃতি নির্বাহ 


করিতেছে, তাহাদের মধ্যে বু সমাজ হয় ত প্রাচীন বৌদ্ধ বা 
অন্য কোন স্থসভ্য সমাজের জীবনহীন শেষ নিদর্শনন্বরূপ 
পড়িয়া রহিয়াছে, অথব৷ হিন্দুধন্্ন ও সমাজের শিক্ষার্»প্রভাবে 
উন্নীত হইবার পথে কিয়দ্দর অগ্রসর হইয়াছে । আমাদের 
ধন্ম ও সমাজের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে এরূপ আরও 
অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিব। হরিদাস বাবুর 
আলোচনায় আমাদের সাহিত্যসেবিগণের দৃষ্টি সেই দিকে 
আকৃষ্ট হইবে আশ] করি । 

বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলার পল্লীজীবন যতই এঁতি- 
হাসিক ও দার্শনিক পদ্ধতিতে আলোচিত হইতে থাকিবে, 
ততই আমাদের জাতীয়গৌরবের একটা নূতন দিক্‌ অন্ধকার 
হইতে উন্মক্ত হইবে। 

হরিদাস বাবু তিববতী এবং সিংহলী সমাজ ও সাহিত্যে 
বাঙ্গালাদেশের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক 
শ্যাম. ব্রহ্মদেশ, চীন, তাতার, মঙ্গোলিয়া, স্থদূর জাপান ও 
যবছ্বীপ যে, বাঙ্গালী কম্ম ও চিন্তাবীরগণের কৃতিত্বের সাক্ষ্য 
বহন করিতেছে, সমগ্র এসিয়াখগুই যে ভারতীয় হিন্দুর 
লীলাক্ষেত্র ছিল এবং হিন্দুর এই প্রভাববিস্তার বিষয়ে 
বাঙ্গালী অধ্যাপক ও প্রচারক, শিল্পী, বণিক ও নরপতিই যে 
অগ্রণী ছিলেন, এবং সাহিত্য, কলা, শিল্প, ধর্মপ্রভৃতি ব্যাপারে 
অনেকের পথপ্রদর্শক ছিলেন, এই তত্ব স্ুপ্রতিঠিত হইয়া 
আধুনিক বের অবসন্ন হৃদয়ে উচ্চ আশার বিমল জ্যোতি 


ঙ৬ 


বিকীর্ণ করিবে । বাঙ্গালার ইতিবৃত্তআলোচন1 এই কারণে 
অতীব আবশ্যক। বাঙ্গালী অর্দ এসিয়ার শিক্ষাণ্ডরু। বঙ্গদেশকে 
অর্ধ এস্রুয়াবাসী ন্বর্গ বিবেচনায় এখনও পুজা করিয়া থাকেন। 

এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আর এক দিকে সকলের 
দৃষ্টি পড়িবে। আমি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির কথা 
বলিতেছি। এই উপকরণগুলির প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্্যাজুয়েটগণের মনোযোগ আকুষ্ট হয় নাই। কিন্তু এই 
সমুদায়ের ব্যবহারই আমাদের ধন্মের ইতিহাস, ভাষার ইতিহাস. 
সাহিত্যের ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস, আর দেশের পুর্ববাপর 
সকল অবস্থানিরূপণের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়। এই 
সকল উপকরণ ব্যবহার করিতে না শিখিলে প্রকুত মৌলিক ও 
স্বাধীনভাবে ইতিহাস আলোচনা কর] বাইবে না। উচ্চ 
শিক্ষার বাবস্থায় এই সমুদায় উপকরণের অবতারণ] আবশ্যক । 

উপসংহারে ভারতের একটি এতিহাসিক গৌরবের ঘটনা, 
যাহা কেহ পৃর্বের্ধ উল্লেখ করেন নাই. আমাকে এই প্রসঙ্গে 
প্রকাশ করিতে হইল। এই বিষয় কতক আমি সাহিত্য- 
সম্মিলনীর ভাগলপুরে অধিবেশনের সময় প্রকাশ করিয়া- 
ছিলাম। আমি তখন বলির়াছিলাম “আমি অগ্ভ চম্পানগরে 
আসিয়াছি এবং মহাশরজি তারকচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে তাহার 
আভিথা গ্রহণ করিয়াছি। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা অর্থাৎ 
চম্পানগব দেখা সফল হইয়াছে । আমি এই চম্পার পুর্ববতথ্য 
কিচু "”ঘণন করিব।” এই বলিয়া আমি প্রথমে চম্পা ভাষায় 
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লিখিত ছুই খণ্ড স্বর্ণাক্ষরের তালপত্র পুঁথি বুদ্ধঘোষর চিত, 
বিশুদ্ধিমার্গগ্রন্থ প্রদর্শন করিয়াছিলাম, এনং সেই সময়ে 
অর্থাৎ ১২০০ বসর পুর্বে চম্পাক্ষর কি প্রকার ছিল তাহাও 
দেখাইয়াছিলাম। আমার বক্তার অব্যবহিত পরেই সাহিত্যোৎ- 
সাহী ভাগলপুরনিবাসী মহোদয়গণ বলিয়াছিলেন যে, ইদানীন্তন 
চম্পাভাষাও অনেকটা নাঙ্গালামিশ্রিত। তাহ একপ্রকার 
বাঙ্গালাই নলিতে জইবে। পুখিপ্রদর্শনের পর আমি চম্পা- 
নামক চীনমহাসাগরের কুলস্থিত দেশের 'মঙ্কনবাস+নামক 
মহাবিহারের বর্ণনা করিয়াছিলাম। এই বৌদ্ধবিহারে পুর্বে 
৬৮০০০ স্তন্ত ছিল বলিয়া প্রকাশ । অগ্ধক্রোশব্যাপী ইহার 
ভগ্নাবশেষ অগ্ভাবধি বর্তমান রহিয়াছে । বঙ্কক নগরে শ্যামাধি- 
পতি ইহার নমুনা তাহার রাজ প্রাসাদের সম্মুখে প্রস্তুত করিয়। 
রাখিয়াছেন। ১৮৮৭ খুষ্টাব্দে শ্যামভ্রমণকালে আমি এই 
সকল অঙ্গ-বঙ্গের পূর্ববকীর্তি দর্শন করিয়া কৌতুহলাক্রান্ত 
হইয়াছিলাম। 

ভাগলপুরের সাহিত্যসন্মিলনীর এক বওসর পুর্বে 
ঢাকানগরে আমার সহিত সার চার্লস ইলিয়ট (বিনি 
কয়েক বৎসর কাল পুর্বেবে আফ্রিকার গবর্ণর ছিলেন ) 
ভারতভ্রমণের সময় আমার সহিত পরিচিত হন। তিনি 
সম্প্রতি হংকং বিশ্ববিষ্ভালয়ের নেতা হইয়াছেন । তিনি ভারত- 
সম্ভানকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন। ভারতের কীত্তি 
গাহিতে তিনি কুনঠিত হন না। আমার তিক্বর্দ্রমণ পুস্তক- 
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ও তিববতী অভিধান তিনি ১৯০২ সালে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 

এবং উভয় গ্রন্থে অনেক তন্ব আছে বলিয়া আমাকে বিশেষ 

সমাদর করেন । সম্প্রতি তীহার বক্তৃতা হইতে কিছু উপাদেয় 
বাদ উপসংহারে নিয়োগ করিলাম । 


সেই বক্তৃতার সারমন্ম এই বৎসর €ই মার্চ তারিখের 
*১২1:100৯11):11% পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার মতে 
“ভারতবষ যে কেবল বিভিন্ন বিদেশীযগণের আক্রমণ সহ 
করিয়াছে তাহা নহে, ভারতবাসা বিভিন্ন দেশের মধিবাসি- 
বন্দকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের মধ্যে হিন্দুরাষ্ প্রতিষ্ঠা 
কৃরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা এতিহাসিক সত্য, অলাঁক 
ঘটন! নহে। এমন কি, ভারতীয় শিল্পকল। মহাভারতের 
বাহিরেই বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । কান্বোজদেশ এবং 


যবদ্বীপেই হিন্দুস্থাপত্যবিস্ভার পরিণতি ও পরাকাষ্ঠার প্রচুর 
নিদর্শন রহিয়াছে ।” 
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শ্রীশরচ্চন্দ্র দাসগুপ্তস্থ 
বৈশাখ, ১৩১৯ 


উপক্রমণিক1_ 

যৌবনের প্রারস্তে মালদহে আসিয়াছিলাম। মালদহ সেই 
সময় আমার নেত্রের পুরোভাগে এক নৃতন দৃশ্যপট প্রসারিত 
করিয়াছিল ; মালদহ আমার নিকট এক অভিনব সৌন্দর্যা- 
রাশির খনি বলিয়া মনে হইয়াছিল। 

আমি বৈশাখ মাসে মালদহে প্রথম প্রবেশ করি । 
আমার আসার কয়েক দিন পরেই মকদুমপ্ুরে বারইয়ারী- 
তলায় গম্তীরাপুজা আরম্ভ হয়। গম্তীরা-উৎসবের অপূর্ব 
ভাব আমাকে একেবারে মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল। 
আজ বাদ্ধকোর সীমায় প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু আজিও 
গম্তীরা আমার হৃদয়কে স্বর্গীয় সঙ্গীত-তানে পূর্ণ করিয়া 
রাখিয়াছে। 

গম্ভীরার ভাবলহরীই আমাকে মালদহের প্রাচীন 
ইতিহাসসংগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছিল। গম্ভতীরার ইতিহাস 
খু'জিতে গিয়াই গৌড় ও পুপগু.বদ্ধনের প্রাচান দৃশ্বাগুলি 
একে একে আমার মানসনয়নে প্রতিভাত হহইয়! 
উঠিয়াছে। গন্তীরা আমার নিকট যতই আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে, আমি ততই গৌড় ও পুণু,বদ্ধনের প্রাচীন কাহিনীর 
গান শুনিতে পাইয়াছি। সেই গীতের স্বরলিপির অনুসন্ধানে 
বহু প্রাচীন পু*থিও আমার হস্তগত হইয়াছে । 

কিন্তু প্রায় কুড়ি বসর কাল মালদহের নদী-জঙগল, 
দীঘী-ছুর্গ ভ্রমণ করিয়া, নিরক্ষর পল্লীসমাজের কাহিনী শুনিয়া 
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এবং বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করিয়াই আনন্দ উপভোগ করিতে- 
ছিলাম। লেখক হইয়া! সাহিত্যসংসারে প্রবেশ করিব. এরূপ 
আশা হৃদয়ে কখন পোষণ করি নাই. ইচ্ছাও হয় নাই। স্বকীয় 
কৌতুহল নিবারণের জন্য অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতাম; স্বকীয় 
স্বৃতিকেই সাহাযা করিবার জন্য “নোট+ লিখিয়া রাখিতাম 
মাত্র। পরে ঘটনাচক্রে গ্রন্থকার হইয়! পড়িতে হইল। 

সন ১৩১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে “মালদহ-সমাচার? 
পত্রে একটি বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাই £-_-“মালদহের গম্ভীরার 
ইতিহাস, তাহার বিবরণ এবং বোলবাই ও অপরবিধ গান 
সন্থন্ধে একটি প্রবন্ধের জন্য ২৫২ পুরস্কার দেওয়া যাইবে ।” 
এই বিজ্ঞাপন-পাঠেই মনে হইল. কোন ব্যক্তি গৌড়পুণ্ডের 
ধম ও সামাজিক ইতিহাসের মন্স্থল স্পর্শ করিবার জন্য 
উদ্্‌ঞীব হইয়া উঠিয়াছেন। এ পর্যান্ত কেহই ত এরূপ 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন নাই। দেখিলাম বিচ্ছাপনপ্রচারক 
শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার । আমি তখন তাহাকে চিনিতাম 
না, তৎপরে অবগত হইলাম, তিনি মালদহে জাতীয়শিক্ষার 
প্রবর্তক। 

এই বিজ্ঞাপনটি "গম্তীরার ইতিহাস'-প্রণয়নে আমাকে 
উত্তেজিত করিয়াছিল ; কারণ মালদতের এই গন্তীরা একা 
মালদহের উপভোগ্য নহে; ইহা! সমগ্র বঙ্গের সম্পত্তি, সমগ্র 
বঙ্গের হাসের এক অংশ, এবং বঙ্গীয় ধশ্ন ও সমাজের 
উজ্দ্র, 'ত্ত। ইহা জাতীয় সম্পত্তি, ইহার উদ্ধার অতাবশ্যক, 


( গ ) 


এই মনে করিয়া আমি “আছর গম্ভীরা” লিখিতে আরম্ত 
করি । 

বড়ই আশ্চর্যের কথা, উক্ত বিচ্বাপনপাঠে মালদহ- 
বাসীর কোন সাড়। পাওয়া গেল না। সেই সময়ে অনেকে 
উক্ত বিজ্ঞাপন দেখিয়া গ্ভীরাকে “কৌচ-প*লের গান ও উৎসব 
বলিয়া ঘ্বণ! প্রকাশ করিলেন, কেহ কেহ বা হার আবার 
ইতিহাস” এই বলিয়া হাসিলেন। 

১৬১৫ জ্যৈষ্ঠ মাসের “মালদহ-সমাচারে” পুনরায় 
বিজ্ঞাপন বাহির হইল £--“এতৎসম্বন্ধে পুনরায় প্রকাশ 
করিতেছি যে, এই কার্যা সাধন করিবার জন্য সেই বাক্তিকে» 
গম্তীরার কেন্দ্রস্থানে ভ্রমণ, গম্তীরার বিবরণসম্বন্ধে পুরাতন 
খাতাসংগ্রহ প্রভৃতি কাজ করিতে হইলে যত অর্থ বায় হইবে 
তাহাও বহন করা যাইবে । এজন্য যদি কিছু মাসিক বৃত্তি 
দরকার হয়, তাহাও উচিতমত দেওয়া যাইবে । মালদহ 
জাতীয়শিক্ষাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষের 
নিকট এ বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য জানিতে পারিবেন। 
উক্ত সমিতি উপযুক্ত বৃত্তিনিদ্ধারণ, প্রবন্ধপরীল্ণ এবং 
পুরক্কারবিতরণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।” এই বিজ্ঞাপন 
দেখিয়া বিজ্ঞাপনদাতার আগ্রহ ও উৎসাহের পরিচয় 
পাইয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলাম এবং মনে মনে 
তাহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলাম । 

গন্ভতীরা লেখা হইয়া গেল এবং মালদহ জাতীয়শিক্ষাসমিতির 


( ঘ ) 


সম্পাদক, আমার শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি. এল্‌- 
মহাশয়কে তাহা প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম । পরে 
দেখিলাম তাহা বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষণ্-কর্তৃক পরীক্ষিত ও 
মনোনীত হইয়া তাহাদের পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে 
(১৩১৬ সন, প্রথম সংখ্যা) । 

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর সাহিত্যপরিষদের 
সুযোগ্য সম্পাদক গ্যুক্ত রামেন্দরন্বন্দর ত্রিবেদী এম্‌. এ. 
প্রেমচাদ-রায়চাদ স্কলার মহাশয় এতিহাসিক ও সাহিভ- 
ংক্রান্ত আলোচন। বিষয়ে উত্সাহ শরদান করিয়। মালদহ্‌- 
জাতীরশিক্ষাসমিতিকে পত্র লিখেন। তাহার কলে স্বতন্ত্র 
পুস্তকাকারে প্রবন্ধটি প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাও স্থিরীকৃত হয় নে বাঙ্গালাদেশের ধন্ম ও সামাজিক 
ইতিহাসের একটা নৃতন অধ্যা্ন বাহাতে বিশেষরূপে উদঘাটিত 
হহয়া পড়ে. তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। প্রবন্ধ হইতে উপকরণ 
ংগ্রুং করিয়া গ্রন্থ লিখিতে হহবে। স্কৃতরাং সম্পুর্ণ নৃতন 
প্রণালীতে এবং প্রায় চত্রণ্ডণ আকারে “আঘের গম্ভীর, 
সাহিত্যসমাজে প্রচারিত হইল । 

এই গ্রন্থের শৃঙ্খলা ও আকৃতিপ্রদান বিষয়ে বঙ্গদেশস্থ 
জাতীয়শিক্ষাপরিষদের হেমচন্দ্র বস্থ-মল্লিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
রাধাকুমুদর মুখোপাধ্যায় এম্‌. এ. প্রেমঠাদ-রায়ষ্টাদ স্কলার ও 
শ্রীযুক্ত বিন্য়কুমার সরকার এম্‌. এ. মহাশয়দ্বয়ের নিকট যথেষ্ট 
সহাখ পাইয়াছি। এতঘ্যতীত, মালদহ জাতীয়শিক্ষাসমিতির 


( ঙ৬ ) 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও সাহিত্যসমালোচক শ্রীযুক্ত 
কুমুদনাথ লাহিড়ী, এবং ছাত্র, শিক্ষক ও পরিচালকগণের 
নিকট বিবিধ ভাবে উপকার লাভ করিয়াছি । সকল প্রকারে 
তাহাদের আনুকুল্যই আমাকে সাহিত্যচ্চায় ব্রতী করিয়াছে । 
এই গ্রন্থের উত্পন্তি ও প্রকাশ, এবং এমন কি আমার সমগ্র 
চিন্তা প্রণালীই তাহাদের শিক্ষার আন্দোলনের সহিত জীবন্ত ও 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে গ্রথিত। 

পরিশেষে সাহিত্যিক সমাজে আমার বিনীত নিবেদন 
এই যে, উচ্চশিক্ষা কাহাকে বলে জীবনে কখনও আমি 
তাহার আস্বাদ পাই নাই। স্তরাং নানা বিষয়ে এই গ্রন্থের” 
অসম্পূর্ণহা থাকা স্বাভাবিক । বিশেষজ্ঞগণ অনুগ্রহপূর্ববক 
তাহার সংশোধন করিবেন। বাঙ্গালার উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ 
তাহাদের উদ্যম, অনুরাগ ও বিদ্ভার কিয়দংশ প্রাচীন পু'খির 
আলোচনায়, প্রবাদ ও জনশ্রতিসংগ্রহে এবং বিবিধ সামাজিক 
অনুষ্ঠানের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রয়োগ করিলে বঙ্গদেশের 
ইতিহাস অতি-উদ্জ্বল মুর্তিতে আমাদের সম্মুখীন হইতে পারে। 
বর্তমান পুস্তকে অনিপুণ লেখনী দ্বারা তাহারই কিঞ্চিৎ চেষ্টী- 
মাত্র করা হইয়াছে । 


জাতীয়শিক্ষামিতি 
মালদহ প্রীহরিদাস পালিত 
বৈশাখ, ১৩১৯ 


উদ্ধত গ্রন্থাদি 


ক। মুদ্রিত বাঙ্গালাগ্রন্থ *-- 


গোবিন্দচন্দ্রের গীত 
শিবহ্কবন্দন! (কবি কর্ণ) 
চৈতন্যচরিতামৃত 
শিবসংহিতা 
জ্লারতবর্ধীয় উপাসকসম্প্রদায় 
( অক্ষয়কুমার দত্ত ) 
ধন্মমঙ্গল ( ঘন্রান )। 
ধম্দমঙ্গল (যাত্রীসিদ্ধি রায়) 
শৃন্তপুরাণ (রামাই পণ্ডিত) 
শ্রীপ্রীচণ্তী (মার্কগডেয়পুরাণ 
-_দেবীমাহাত্ময) 
শিবায়ন 
দিনপঞ্জিক 
কাছাছল আম্বীয়! 
মালদহ জাতীয়শিক্ষাসমিতির প্রথম 
বর্ষ (জ্যেষ্ট ১৩১৪-_-১৩১৫ সাল) 
খণেদ * রমেশচন্ত্র দত্ত ) 
সহভালৎ: ( বর্ধমান রাজবাটা) 


শ্রীমপ্ভাগবত 

সুতসংহিতা 

শ্রীহর্ষচরিত 

শঙ্কর ও শাক্যমুনি (বঙ্গীয় 

সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী) 

লখুভার 

লঙ্কা ও তন্নিবাপী লোক 

((11)7150720 14002 


300011৮ 0110)01% ) 


প্রবাসী (মাসিক পত্রিকা) 

গৌড়ের ইতিহাস (শ্রীরজনীকাস্ত 
চক্রবত্তী ) 

বামচরিত্র (সন্ধ্যাকর নন্দী ) 

তন্ত্রপার 

কাশীখণড 

উৎ্কলখও 

হঠপ্রদীপিকা 


( ছ ) 


বঙগীয়সাহিত্য-পরিষৎপত্রিক। 
( সন ১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা) 
চৈতন্ত ভাগবত 
নরোভ্তমবিলাস 
পাপিনি 
ত্রিকাগণ্ডশেষ ( অভিধান ) 
নাগানন্দ 
মালতীমাধব 
প্রভাকরচরিত 
প্রবন্ধকোষ 
বাজতরঙ্গিণী ( কহলণ ) 
বিশ্বকোষ (শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ) 
হরিবংশ 
ব্রজপরিক্তমা (শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্থ) 
মিলিন্বপঞ্হো৷ ( বঙ্গানুবাদ__ 
শ্রীবিধূশেখর শাস্ট্ী ) 
শ্রীশঙ্করাচার্য্য ( সাহিত্যপরিষৎ- 
পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩১৫ সন) 


ধম্মসংহিতা ( বঙ্গবাসী ) 

জ্ঞানসংহিত। (এ) 

বায়বীয়সংহিত! ( এ) 

সনৎকুমার-সংহিতা। ( এ) 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বৈশ্তকাণ্ড, 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ) 


্রহ্মাওভুগোলগীত| ( বলরামদাস, 
_বিশ্বকোষ-কাধ্যালয় ) 
অষ্টসাহত্রিক! প্রজ্ঞাপারমিতা 
বৈদ্ভকুলপঞ্জিক৷ ( রামজয়কৃত ) 
ঈশ্বরবৈদিককুলপঞ্জী 
রাটীয়কুলপজী 
্রাহ্মণসর্ববন্ব ( হলাধুধমিশ্র ) 
বৃহন্নীলতন্ 
দাননাগর (রাজা বল্লালসেন ) 
পবনদূত ( ধোয়ী কবি) 
সাধনগালাতন্ত্র (বিশ্বকোষকার্য্যালয়) 
স্বতগ্বতন্ব (বিশ্বকোষ কার্য্যালয়) 
সাধনসমুচ্চয়তন্ব (বিশ্বকোষ 
কাধ্যালয় ) 
জৈন হরিবংশ (বিশ্বকোষ ) 
ধন্মপাল দেবের তাযরশাসন 
(খালিমপুর ১৮৯৩ খুঃ আবিষ্কৃত) 
নারায়ণপাল দেবের তামশাদনলিপি 
মদন্পাল দেবের তামরশাসনলিপি 
ঝুদেলার গরুড়ন্তম্তলিপি (দিনাজপুর) 
সারনাথলিপি (17091 
4১06] 0্ ৮খ, সাতি) 
বিজয়সেনের প্রস্তরফলকলিপি 
ধন্মগীত। (মহাদেব দাস, বিশ্বকোষ 
কার্য্যালয়-_হস্তলিখিত পুথি ) 


( জ ) 


খ। প্রাচীনহত্ত লিখিত বাঙ্গালা পুথি € মালদহ-জাতীয়- 


শিক্ষাসমিতি-সংগৃহীত ) 


চাদ বাউল (পাগুলিপি) সুষ্যের ব্রতকথ হ্স্ুলিখিত প্রাচীন 
মাণিকদত্ের চণ্ডী পুথি, গুণরাজখান কৃত) 
শিবগড়াবন্দনা___ধানতলা প্রাপ্ত লক্ষ্মীর ব্রতকথা (হস্তণিখিত প্রাচীন 
শিবগড়াবন্দনা__ পুথি, গুণরাজখান কৃত) 

রাধানগর প্রাপ্ত মনসার গীত (জগজ্জীবন) 
শিবগড়াবন্দনা__কাপিনপুর প্রাপ্ত মনসার গীত (তশ্কবিভুতি) 
সদাশিববন্দনা__বদ্ধমান, সেখ গুভোদয়। ( হস্তলিখিত পু'খি, 

কুড়মুন হলামুধ মিশ্র) 


,জীধন্মপূজাপদ্ধতি-__( হস্তলিখিত, জগন্নাথ বিজয় ( হস্তলিখিত-_ 


রামাই পণ্ডিত বিরচিত ) মুকুন্দ ভারতী) 


ধশ্মের স্তব--(হরিদাঁস ধন্মপণ্ডিত) ঈশানেশ্বর বন্দনা । হস্তলিখিত) 
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সচল স্সভ্র্ে 
উপক্রমণিক! 


প্রথম খণ্ড 
গভীরার বিবরণ 


প্রথম বিভাগ 
আধুনিক গম্ভীর! 


প্রথন অধ্যার-_ গঞ্ভীরা শব্ষের বুুৎপত্তি 

দ্বিতীয় অধ্যায়-_গম্ভীরোৎসবের বিভিন্ন কেন্ত্র 

তৃতীয় অধ্যায়__মালদহের গন্ভ।র! 
প্রথম পরিচ্ছেদ_-পরিচাণন। ও শাসনপদ্ধতি 
দ্বিতীঘ পরিচ্ছেদ -গম্ত'র1-উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_-গম্ভীরার নৃত্যগীতাদির বিবরণ 

চতুর্থ অধ্যায়--বরিনের বাঙ্গালদের গম্ভীর 

পঞ্চম অধ্যায়_বণুমান রাট়ীয় গম্ভীর! 

যঠ অধ্যায়--শিবের গাজন 

সপ্তম অধ্যায়--ধর্খের গাজন 

জইম অধ্যার়--উৎকলের গম্ভীর 


রা 


”প 


5 


ধা 


৬৬৪ 


ণথ 


৭০ 
নবম অধ্যার__ উপসংসহ্ার 
গম্তীরা জেলাগত ব। বাক্তিগত নহে 
গম্ভীরায় রাজনীতি 
পাস্তীরায় সামাজিকতা 
" ধন 
»« সাহিত্য 


" কলাবিদা। 


দ্বিতীয় বিভাগ 
প্রাচীন সাহিত্যে গম্ভীরার পরিচয় 


গাথম অধায়-_গাঁজনের প্রাচ'নহ 
প্রথম পরিচ্ছেদ- বৈদিক সাহিত্োে গন্রা 
ছ্িত'য় পরিচ্ছেদ - মহান্ভারতে 
ভূতয় পরিচ্ছেদ-_চীনদেশায় পধাদকগশের বিবরণে গম্ভীর! 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ__রামাক পিতের শুন্ধ পুরাণে ৪ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ - ধর্শপুঙ্জাপদ্ধতিন।মক পু'খিতে রী 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ__বৈষ্ণব সাহিতো 


খা 


নপ্তম পরিচ্ছেদ-__মঙ্গলচণ্ডতে 


অষ্টম পরিচচ্ভদ-_-এনসার গাতে 


গা? 


নবম পরিচ্ছেদ -- ধশ্ুমঙলে 


দশম পরিচ্ছেদ-- সিংহলী সাহিতো 


একাদশ পরিচ্ছেদ-_িনবতীয় সাহিত্যে 


শেএীয আধ্যায়--গাজনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
প্রথম পরিচ্ছেদ_ শিবপু গাণ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_ ধর্শসংহিতা ১৫১ 
তৃতীয় অধ্যায়--উপসংহার 
১। শীস্তীরা-শিবোৎসব অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান ১৫৫ 
২। গন্ভতীরার বিবিধ অঙ্গের সহিত হিন্লুসমাজ বহুকাল 
হইতে পরিচিত ১৫৮ 


দ্বিতীয় খণ্ড 

গভ্ভীরার ধারাবাহিক ইতিহাস 
প্রথম বিভাগ 
বিভিন্ন যুগ 


প্রথম অধ্যায়---আলোচনা-পদ্ধতি 
দ্বিতীয় অধ্যাব-_-বৌদ্ধপ্রভাবের পুন পধ্যন্ত-_হিন্দুসমাজের এখম অবস্থা 


১৩৫ 


পাস্ভীরা-পুজার কয়েকটি উপকরণ ১৬৮ 
তূতীয় অধ্যার-_বৌদ্ধপ্রভাবকাল-_-গশ্ভীরা-উৎসবের অঙ্কুর 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_হীনযান ১৭৭ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ- জৈন উৎসব ১৮৩ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_ মহাযধান ১৮৫ 
চতুর্থ অধ্যায় -বিক্রমাদিত্যের যুগ --বৌদ্ধধর্ট্বের অবনি-_ 
গম্তারার ক্রমবিকাশ ১৯২ 
পঞ্চম অধ্যায়--ধশ্মসমন্বয়ের যুগ. তান্ত্রিকতার প্রাহুর্ভাব-_- 
গম্তীরার ক্রমবিকাশ 
চি, 


প্রথম পরিচ্ছেদ--_বদ্ধনরাজগণ 


) 
দ্বিতীর পরিচ্ছেদ__চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী 
হিউ-এনথসঙ্গের উৎসববর্ণন! 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_বৌদ্ধতান্থ্রিক প্রভাব কাল 
হষ্ঠ অধায়-_বাঙ্গালার পালরাজগণ-_গন্তারার আধুনিক রূপগ্রহণ 
প্রথম পরিচ্ছেদ---বৌদ্ধধম্মের অবসান 
দ্বিায় পরিচ্ছেদ-_ বাঙ্গালায় শেবধন্ধ প্রতিষ্টা 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ_- শৈধধর্দের ইতিহাস 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_-পরবর্তী পালরাঞ্জগণ ও রামাই পঞ্ডিত- 
আধুনিক গন্ঠারা 
সপ্তম অধ্যায় সেনবংশ- আধুনিক সমাজ পতিগ্তা 


দ্বিতীয় বিভাগ 
উপসংহার 


প্রথম অধায়--_ধুঠসনুহের সংক্ষিণ্ড পরিচয় 
ছ্বিতীয় অধ্যায় -গম্ভারার প্রত্যেক অঙ্গের দচন্থ আলোচন! 
প্রথম পরিচ্ছেদ- দেবদেবীর ইতিখুস্ত 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শোভাযাত্রা 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ- - মঞ্চ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ-- নৃত্যগীতবাদ্য 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_বাণফোড়া 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ--সৌভ্রাত্রনিলন 


ঠৃতীয় অধ্যায়--আধুনিক হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশ 
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পথম খষ্ঠ 


তীজথক্ষম ন্বিক্জাঞ্গণ 
প্রথম অধ্যায় 
গম্ভীর! শব্দের ব্যুৎপত্তি 
রাঢাদি দেশের শিবের গাজনোৎসব মালদহে “আগের গম্ভীরা” নাম 
গীরা শবের অর্থ-_ প্রাপ্ত হইয়াছে কেন, ভাহা! অবগত হইবার 
দেবগৃহ ইচ্ছ। হইতে পারে। পুর্বকালে চণ্ভী-মগ্ডপের 
সায় গৃহবিশেষকে এতদঞ্চলে গম্ভীরি বা গম্ভীর বলিত । গৌড়, 
রঙ্গপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে দ্বিতীয় ধণ্মপাল দেবের ও গোবিন্দচজের 
রাজত্বকালে “গম্ভীরা” শবে এ প্রকারের গৃহবিশেষই বুঝাইত। রাজ 
গোষিন্দচক্জের গীতে তাহা অবগত হই । ্‌ 
গোবিন্দচক্রের গীতে ১-- 
“ই হুতে বাস্ধী রাণী ধুইল গম্ভীরে ॥” ২২৩ 
“গম্ভীরে বসিয়। যোগী ধ্যানেতে জানিল।» ২৩১ 
“হাঁড়িপ। * গল্ভীরে বসি ধ্যানে দিল মন ॥৮ ২৯৯ 
“আপনার কায ছাড়ি গম্ভীরে রাখির!। 
মায় পাতি জাত্রা কৈল দৈবজ্ঞ হইঞ 1” ৩০৩ 


* গোধিকচন্ত্রের মাতার দীক্ষাগুরু । 


৪ আগ্ঘের গম্ভীর 


উপরিলিখিত “গম্ভীরা” শব বাবহারের ক্রম দেখিয়া সহজেই বোধ 
হইবে, গম্তীরা বলিলে আরাধনা বা ধশ্মসংক্রাস্ত কোন গৃহকেই 
বুঝাইতেছে। গস্তভীরায় হাড়িপ! ধ্যানে বসিলেন। অতএব উহা চণ্তী- 
মণ্ডপের স্তায় গৃহবিশেষ বলিয়াই ধরা, যাইতে পারে। 
গৃহিলোক আপন ৰাস্ভবনন্থ গল্ভীরা গৃহে বুদ্ধপদ বা ধর্পাহুক। * 
চত্ডিকা দেবীর অবস্থান- রক্ষা করিত। ক্রমে আস্ধাদেবী তথায় পুজা 
সহ পাইলেন। চণ্তিকারূপে পুজা পাইবার সময় 
আস্ভাদেবীর ঘট গস্ভীরার থাকিত। ক্রমে চণ্ডতিক।৷ শিবপত্বী হইলে 
“হরগৌরীরূপে” গস্তীবামণ্ডপে স্থান পাইলেন। এই গম্ভীরাতেই 
ধন্্োথসব হইত। সেই গভ্ভীরাতেই শৈবপ্রভাবকাঁলে “হরগৌরীর”, 
পুজা! ও উৎসব হইতে আরম্ত হর । 0. 
গম্ভীরা চণ্ভীমগ্ডপ ব! শিবালয়রূপে কেবল যে মালদহ, রঙপুর, 
দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলেই ব্যবহৃত হইত তাহা! 
বিটা নহে। বাঢ়ভূমির অন্তর্গত বর্ধমান জেলাতে 
পূর্বে গম্ভীর! শিবালয় বুঝাইত, তাহা রাচীয় শিবের গাজনের বন্দনামধ্যে 
দেখিতে পাই | বর্ধমান জেলার কুড়মুন গ্রামের বাব। ঈশানেশ্বর 
দেবের গাজনের বন্দনায় £-_ | 


“গম্তীরে আছেন ভোল৷ মহেশ্বরু । 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥৮ 


এইক্ষপ আছে ; অতএব রাটেও গন্ভীরায় ভোল! মহেশ্বর অবস্থান 
করেন। 


' “গুছ ধর্শঠাকুর দীনের দিবাকর 
বিশ্রাঙ্ম করহ প্রভু পাদুকা উপর |” ৮* 
--মাঁণিক গালি ধর্মঙগল। 


গভীর! শব্দের বুৎ্পত্ি € 


এতহ্যতীত বৈষ্বগ্রন্থে গম্ভীর! শিবালর ব৷ দেখালয়রূণে ব্যবহৃত 
হইত, িানিগানির 
বৈধ গ্রন্থে 
নী উনিএিরনলদনী 
ভিতে মুখ শির মধ্যে ক্ষত হয় সব 1৮ ৬ 
--চৈতন্তচরিতীমূত । 
চৈতন্তচরিতামৃতে গম্ভীর। দেবগৃহরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং উহার 
চারিটি হবার ছিল। মহাপ্রভু তথায় এক রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন । 
, এপআখাড়ায় “অন্তভীরার়, একটি বিছানা .পাতা। . ছুই দিকে 
ছইটি প্রদীপ মিট্‌ মিট করিয়া জলিতেছে। সদর দ্বার বন্ধ হয়া 
গিয়াছে । প্রধান বাউল কিশোর দাস মধাস্থানে বসিয়াছেন।” * 
, . শ্মশানে পিগদানমন্ত্রেও গম্ভীর শবের উল্লেখ দেখিতে পাই। 
তথায় “গল্ভীরা'” শব্দে গৃহ বলিয়াই বোধ হইতেছে। | 
উৎকলের শিববন্দনায় গন্ভীরা শবের প্রয়োগ দৃষ্টি হয় । যথা ৫ 


“মছাদেবহ্ধ১ বন্দনা” 
““কৈলাসবাসীক্ক পাদে করিলি বন্দন। 
ছবন্ধকারময় কৈলাস তাজি এঠারে হোএ প্রসন্ন ॥ 
ভিতরঘর খষ্া্গধর পুরুধ কামদেব-খপু। 
উৎকলে ক্ষণমাত্রে সাহাহঅ ফেড়ণ মো সন্তাপু | 


ঞ কেদারনাথ দত্ত ভক্রিবিনোদ মহাশয়ের “চাবাউল' হীন 


১। মহাদেবক্ধ-.-মহাদেবের। শিবের। 
২) এঠারেস্্ঞখানে । 
৬। ফেড়--ফিরিল। 


ঁ আগের গণ্ভীরা 
গোরীক্ক প্রাণনাথ যোগীন্ক ঈশ্বর । 
গঙ্গাকু বহিছ শিরে নাম গঙ্গাধর 1 
ঘোর গন্ভীরতে* খন ঘন ঘণ্ট। বাজে | 
ঘটন্ককপোলং প্রভূ অর্ধচন্জ সাজে । 
হিক়্াছৈৎ কবিকর্ণ করস্তি জনান : 
ঠিকেঃ মহাদেব-পদে পশিলি শরণ 7", 


এই বন্দূনামধ্যে দেখিতে পাই «ঘোর গন্পীরতে ঘন খন খণ্টা 
বাঁজে।” অতএব ঘোর গম্ভরীরই শিবমন্দির | অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছর 
"* ভিতরগুৃহে শিবাধিষ্ঠান স্থান এবং উক্তপ্রকার মন্দিরই গগন্ত্রীর” অর্থাং 
শিবালয় । 
গম্ভীরা শকে বখন শিব-সনির ও দেবস্তান বুঝাইতেছে, তখন 
শিবাদির পুজা গন্ভীরাতেই হইত; শিবোংসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত 
হইত। এদেশের লোকে গন্তীরায় শিবের পুক্তা করিত! কালক্রমে 
উক্ত গম্ভীরার শিবোৎসব গস্ঠীরা-পুজা নামে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে : 
পূর্ধ্ধে শিবালয় গম্ভীর বা প্কজ দ্বার! শোভিত হইত। ইহাই তাহার 
গম্তীরা নাযোৎপত্বির অন্তত কারণ বলিয়! অনুমিত হয়। সুতরাং 
পৃম্তীর+-শৌভিত "গম্ভীর, মধ্যে গন্তভীর দেবের পৃজান্থল বলিয়া এই 
মহোৎনবের নাম গন্ভতীরা-উৎসব এবং এই উতসব-শ্ুলের নাম গম্ভীর! 
হওয়াই সম্ভব | | 


শক 
উল লাল 


সি সা এপি লি শত পাশ পে পপ শী উজ | রী শর 


১: গস্তীরতে-_ভিতরণৃহে, এন্বলে শিবালযেতে , 
২। ধরকহ্পাল-_যাহা! কপালে ঘটিয়াঙ্ে । 

১) ঠিজাকে-ধাড়াই | 

ত ক্ে-কিছু। 


গম্তীরা শকের বুৎপত্তি ণ 


শিবের একটি নাম গল্ভীর ১-- 
*যগাদিককষাবর্তো গন্তীে! বৃষবাহন: ৷» 
--শিবসংহিতা--শিবনাম 

স্থৃতরাং “গম্ভীর” শিবের একটি নাম । এমতও হইতে পারে “গল্ঠীর” 
নামক শিবের উৎসব যে স্থামে অনুষ্ঠিত হইত সেই স্থানের নাম গম্ভীরা- 
মণ্ডপ হইয়াছে, যন্ধপ চণ্ডীষণ্ডপে চণ্তীর পৃজ। হইয় থাকে । 

গম্ভীর শবের বুৎপত্তি আলোচনা কবিক্বা আধুনিক কালে গম্ভীর: 
পূজা বা উৎসব যে ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করা যাইভেছে ), 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


গম্ভীরোৎসবের বিভিন্ন কেন্ত্র 

গভীরনামক দেবগৃহে শিবাদি দেবতার পুজা-ব্যপদেশে যে বিব্ধি 
উৎসবের ' অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাই স্থানভেদে বিভিন্ন নামে 
অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মূলে ইহা একটি উৎসবমাত্র এবং সর্বত্রই 
গম্ভীরানামক দেবগৃহে অনুষ্ঠিত হইন্লা থাকে । সুতরাং প্রকারাস্তরে 
ইহ গম্ভীরোত্সব । 

স্থানভেদে এই গম্ভীরোৎ্সব বিবিধ নামে পরিচিত হইয়াছে এবং 
অনুষ্ঠানও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিব্িত হইয়া গিয়াছে । গম্ভীরা কোথাও 
গাজন এবং কোথাও সাহীযাত্রাদি নামে পরিচিত রহিয়াছে । বিশেষতঃ 
শিবের গাজন, ধশ্বের গাজন বঙ্গ উৎকলে পরিব্যাপ্ত হইয়। গিয়াছে। 
সুতরাং বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রকার গল্ভীরোৎসব ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ 
লিখিত হইবে । 

এই উৎসব বর্তমানকালে কোন্‌ কোন স্থানে বিদ্মান রহিয়াছে, 
তাহার সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করিলে একটি প্রাচীন ধর্- 
আোতের গতি কোন্‌ কোন্‌ স্থান দিয়! প্রবাহিত ছিল তাহ! জদয়ঙ্গম 
হইবে এবং ধর্মোতিহাসের একটি অত্যাবশ্যক গৃঢ রহস্ঠ উদঘাটিত হইবে 
বিবেচন। করি। সুতরাং অগ্রে যে সমুদার জেলায় গম্ভীরা-উৎসবেন্ধ 
যায় উৎদ্ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহার নাম কর! যাইতেছে ;_ 
বা, জিন অপুর, রজপুর, রাজনাহী, মালদহ এবং মুণিদাবাদ। 


গম্তীয়োৎসবের বিভিন্ন কেন্দ্র ৯ 


গঙ্গা ও পদ্মার পূর্রবভাগেই এই গম্ভীরা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২ 
যদিও মুশিদাবাদ জেলার পদ্াতীরবর্তী কোন কোন পল্লীতে এই 
উত্সবের অনুষ্ঠান দেখা যায় কিন্ত অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া গিরাছে 
টার নাটোর রাধার 
উক্ত স্তানে বাস করিয়াছে । : রা 

উৎকল, মেদিনীপুর, বীরভূম, বদ্ধমান, নি হুগলি, চবিবশ- 
পর্গণা, খুলনা, যশোহর, ই বিএ দর সিসির 
যায় উৎসবাহুষ্ঠান হইলেও ইহা “গাল: * নামে পরিচিত রহিয়াছে। 

বীরভূম, বদ্ধমান, হুগলি প্রহ্বিতি জেলার কোন কোন পল্লীর 
“গাজন+ উৎসবের অনুষ্ঠান মধ্যে “গম্ডীরা” শবের প্রয়োগ দৃষ্টে অনুমান 
হয়, পুর্ব্বে গম্ভীর) উৎসব নামেই প্রচলিত ছিল ; কিন্ত কোন অনিবার্ধ্য 
কারণনিবন্ধন “গাজনে* পধ্যবসিত হইয়া গিয়াছে । বধ্ধমান জেলার 
কুড়মুনগ্রামের বাবা ঈশানেশ্বরের গাজন পূর্ব “গস্ভীরা”-মণ্ডপে অনুষ্ঠিত 
হইত। ইহার কারণ অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, গৌড়নিবাসী 
স্রণ-বণিকগণু গৌড় হইতে আসিয়! উক্তস্থালে বাস করিয়াছিলেন । 

এই সকলের মধ্যে মালদহের গম্ভীরা-উৎসবই বিশেষ ভাবে উল্লেখ- 
যোগা । কারণ গলম্ভীরার আদিমভাব মালদহে পুর্ণমাত্রায় বিছ্বামান 
রহিয়াছে । 


"' * উৎকল ও মেদিনীপুরে সাহ্থীযাত্রা নাষে খ্যাত 1 


তৃতীয় অধ্যায় 
মালদহের গম্ভীর 


সপন 
প্রথম পরিক্ছেদ 


পরিচালন। ও শাসন-পদ্ধতি 
সাজ-সজ্জা 

যাহারা মালদহের গন্ভীরা-উংসব দর্শন করেন, শ্াহাদের চট্ট 
সব্বপ্রথমেই গন্ঠীরার নৃতাম গুপের সাঁজ-ক্জার 
প্রতি আকুষ্ট হ্ইয়া থাকে । কারণ অন্যান্স 
জেলার উতনবাদি অথবা বারইয়ারি মওপের সাজ-সজ্জার সহিত তুলনা 
করিলে দেখিতে পাওয়া বায় যে মালদনের গন্তীরা-মগ্ডপের সাজ-সঙ্জবার 
একটি বিশেষত্ব বর্তমান রহিয়াছে : মালদতে গন্ভীরা-মগ্ডপের অধিকাংশই 
ঘনসন্গিবিষ্ট কাগজের বিবিধ বর্ণের পন্মপুষ্পদ্বারা পরিশোভিত করা হয় ; 
এবং নৃত্যমগুপের যে অংশে নৃত্যগাতাদির অনুষ্ঠান হয় তথায় কোন 
প্রকার অংসনাদির ব্যবহার হয় না,-_ুতরাং উৎসবকারীদিগকে ধূলার 
উপর্ই অবস্থান করিয়া! নৃতাগীতাদি সম্পাদন করিতে হয় । 

ক*ণানের বিবিধ বর্ণের পদ্ুপুশ্পদ্বারা গম্ভীর! একেবারেই মণ্ডিভ 
কর স্গ হার কারণ কি অগ্রে তাহ জ্ঞাত হওয়া আবশ্তক | এই 


কাগজের পদ্র-পুষ্ণ 


লাজ -সড্জা ১১ 


প্রথা পূর্বাপর প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছ্ছে । ধর্ের গান্তনে * 
আছর «দেকারা” পন্পপু্পে শোভিত হইত, এক্ষণেও হইয়া থাকে । 
প্রাটান কালে স্বভাবপ্রশ্ুটিত গঙ্ধক বা গম্ভীরগারা নত্ডিত 
হইয়া গম্ভীরা-মগুপ শোভিত হইত। এক্ষণে পুম্পের অভাব পৃব্ব 
হইতে বথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে এবং অন্ুবিধা এই বে নব প্রস্ফুটিত পদ্ম- 
কুম্থ্যঘার! প্রতিদিন সঙ্জিত ন! করিলে গন্তীরা-মগুপের শোভা অস্কর 
থাকে না। কাজেই গম্ভীরোত্সব তিন চারি দিন স্থায়ী থাকে বলিয়া 
কাগজের পদ্মপুষ্পদ্বারা গম্ভীরা শোভিত হয়, 
গন্ভীরা-উৎসবে হর-গৌরীর প্রতিমূন্তির পুজা: ও শিবলিক্ষের 
পূজা! হয়। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে গম্ভীরা 
হয়, কিন্তু বৈশাখ ও জ্যোষ্ঠ মাসেও কোন কোন 
পল্লাতে গম্ভীরা-উৎদব হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ, কতক গন্ঠীর! 
আদি এবং কতক নৃতন 'ও একান্থ তামসিক । আদি গম্টারামকল চৈত্র 
মাসেই অনুষ্ঠিত হয়! কালসহকারে গম্ভীরার সংখা বৃদ্ধি পাইরাছে 


গস্টঈরার কাল ও স্থান 


* মাণিকদত্বের চণ্তীতে ধন পন্মপুত্প সৃষ্টি করিয়! তণ্হাতে উপবেশন 
করিয়াছিলেন 2 
“সম্ুথে রচিল গোদাই পদ্মফুল । 
তাহাতে বসি গোসাই জপে আদামুল ॥ " 
গৌড়ীয় মঙ্গল চশ্তী-গীতে বৌদ্ধভাব। (নাহিতা পরিষং পত্জিক।, ধর্থ সংখ্যা, 
পন ২৩১৭--২৫১ পৃঃ) ' 
মাণিক গাঙ্গুলির স্রীংশ্মমঞ্ষলে (৮ পৃষ্ঠা) £-- 
“ প্রফুর হইয়া আছে পঞ্স শতৃদল ॥" ৬৬1 
“ তোয়ে নেষে ভামরস ভুলিলাম কতি ॥” ৬৮1 
“ধ্যান করি তখন ধর্দায় নম: বলে। ্‌ 
সেই পদ্ম অপার সলিজে দিলা ফেলে” ৭৫॥ 


১২ আছের গন্ভীরা 


: এককালে সর্ধত্র গভীর! হইলে দশক, গায়ক ও নর্তকগণের অভাব- 
নিবন্ধন গম্ভীরা সর্বাসন্্ন্দর হয় না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নি 
স্তনের গম্ভীরার ব্যবস্থা হইয়াছে । 

গল্ভীরা-উতৎসবে পৌওক বা পৌঁও, ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহাধিকা 
পরিলক্ষিত হয়। নাগর, ধানুক, চাই, রাজ- 
বংশী এবং ব্রাঙ্গণ, কায়স্থ, বৈস্ভগণের মধ্যেও 
গন্তীরা-উৎসব অনুচিত ইয়া থাকে । 


মাগুলিক পদ্ধতি 
প্রতোক গ্রামে একাধিক “মগুল্‌' থাকে । মণ্ডল গ্রামের প্রবীণ 
বাক্ি। পুৰ্ গ্রামের সমুদায় কাধ্যাদি মগুলের আদেশে সম্পাদিত হইত। 
জমিদার মুগডলকে মাস্ট করিতেন। আদায় তহ্শীলাদি মগুলের আদেশে 
সহজে সম্পাদিত হইত । পল্লীতে রাজকন্মচাবিগণ কোন কাধ্যোপলক্ষে 
আগমন করিলে মগুল সেই কার্যানির্ববাহার্থ সাহাযা করিতে বাধ্য 
থাকিতেন। ইহাতে সহজে কাধ্যোদ্ধার হইত । মধ্যে সরকার হঈতে 
সাহাতনী পদের প্রবর্তন হঈয়াছিল। এখনও অনেকের “সাভাতন, 
উপাধি বর্তমান রহিয়াছে । .. 
প্রত্যেক মগুলের অধীনে একটি গন্তারা থাকে! মণ্ডল বাতীত 
ভিজা কোন গম্তীরাই দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক গ্রামে 
হি ছিন্ন মণ্ডল; ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল থাকে । 
হি গন” ছত্রিশী মালদতে যত গম্ভীর বর্তমান রহিয়াছে, তাহার 
৪ মধ্যে এক এক জাতির এক এক 

থান্িলও সকল জাতির যে একটি আদি গল্ভীর! আছে তাহাকে “ ছত্রিশী 
গম্ভীর,” হঙ্গে। ' ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল বর্তমান থাঁকিলেও 
ছবি ক্টীরার , মগ্ুলপূদ উত্ মণ্ডলগণ্রে মধ্যে এক জনের থাকে । 


গল্ঠীরার আদর 


মাগুলিক পদ্ধতি ১৩ 


টন দানাররনি নিগার নার কারার রিসরা ক! বৈঠক বসে 
তাঁহাকে *ছত্রিশী বৈঠক” বলে! ূ 


জমিদার পূর্বকালে মণ্ডলের সম্মানার্থ কিছু নিফর জমি প্রদান 
করিতেন, অথবা জ্ঞমার নিরিখ সাধারণ 
হিসাব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হাস করিয়া দিতেন । 
এতদ্বাতীত গ্রাম্াদেবতাদির জন্ক। এবং শিবের গম্ভীর! পূজাদির জন্ক কিঞ্চিৎ 
নিফর জমি-জম। প্রদান করিতেন । এই কারণে প্রাচীন গম্ডীরাসমূহের 
কিঞিৎ জমি-জমা বর্তমান রহিয়াছে দেখা যায়। উক্ত জমির আয় হইতে 
শিবপূজার বায় পূর্বে সম্পূণ চলিত, এক্ষণে কতকাংশ নির্বাহ হইতেছে । 
আদি গম্ভীরার জমিদারী বা রাজদত্ত নি্র ভূসম্পত্তি আছে, নৃতন গস্তীবায় 
তাহা নাই; তবে কোন কোন নুতন স্কাপিত গন্ভীরায় যে নিষ্কর 
বাস-কর জমি বর্তমান আছে তাহার ভিন্ন কারণ রহিয়্াছে। কেন 
সামাজিক অপরাধে অপরাধী হইলে মগুলের বিচারে দণ্ডিত হইয়া 
গম্ভীর। ব! শিবোদ্দেশে কিছু জমি বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
দান করিলেই তাহাকে সামাজিক অপরাধ হইতে মুক্তি দান করা হয়। 
কেহ অপত্যাদিহীন থাকিলে তাহার সম্পত্তি শিবোদেশে গম্ভীরায় দান 
করিয়া যায়! উক্ত প্রকারে গম্ভীরার সম্পত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় 


গ্রামে মগুলবংশের বৃদ্ধিসহ যদি তাহাদের মধো কোনপ্রকার 
জ্ঞাতিবিবাদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে গ্রামে 

ছুইপক্ষ অবলম্বন করে, সুতরাং গ্রামের 

গম্ভীরাও পৃথক করিবার আবশ্বকতা হয়। এইক্ষেত্রে উক্ত গ্রামে 
নুতন গম্ভীর স্থাপিত হয়, কিন্তু সেই নবপ্রতিষ্ঠিত গন্ভীরা পুর্ব গম্ভীরার 
কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় না। এ্রইপ্রকারে গ্রামে একাধিক গম্ভীরার 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । কোন কোন স্থলে গ্রামে একটিমাত্র 


গষ্ভীরার আয় 


সখের গম্ীর। 


৪ 'কআছের গস্থীরা 


জা 


ছত্রিণী গন্তীরা দুষ্ট হয় । এতত্বাতীত একাধিক বংসর স্থায়ী হয় বা যাহা 
কোন মগুলের অস্র্গত নছে এরূপ “সথের গন্ভীরাও” দেখা যায়। 


গন্তীরার ভাঙ্গন 

গন্ঠীরার কিছু পুর্বে গন্তীরা-উৎসবের বায়নির্ববাহার্থ গ্রামবাঁসিগণের 
রর ভার মিলিত একটি বৈঠক বলে, তাহাতে মণ্ডলাদি 
35171. ভদ্রগণ গন্ঠীরার ব্যয়-নির্ধাহার্থ আনুমানিক 
একটি বায়ের তালিকা করেন, ভংপরে চাদা নির্দিষ্ট হয়। ইহাকে 
“ভাঙ্গন, বলে । এই বৈঠককে সকলে ভয় করে, ইহাতে সামাজিক 
সকল 'অপরাধের বিচার নিষ্পন্ভি হয়: গাকে এবং গম্ঠীরা বা শিবপূজার 

বায়নিব্বাভাণ দকলকে অপ সাভামা করিতে হয় । 


“ প্রাচীন গম্ভারামগ্ডপ 

পুববকালে অথাৎ পঞ্চাশ বৎসরের উদ্দীকালে, মে প্রকার গলীরা- 
প্রান শস্ঠারার মগপ সজ্জিত হত, এখন আর লে 
মিহি প্রকার হয় নী। অধুনা ষে প্রকার 
বিলাসিতার জোতঃ বহিয়াছে, কতিপয় বংসর পূর্বে মালদহে তাহার 
একাংশও বর্তমান ছিল না। পঞ্চাশ বংসর পূর্বেকার গম্ভীরা-মগুপের 
শোভার বিষয় শ্রবণ করিলে বিশ্ময় প্রকাশ করিতে হয়। গম্ভীরা ও 
নৃতামগ্ডপ প্রস্ফুটিত পন্থজে পরিশোভিত হইত । ঘের প্রদীপ জলিত. 

এবং ধৃপধূনাদির ধূমে গন্তীর। পুর্ণ হইত । 
গল্পীরার নৃত্যমণ্ডপে 'সরা জলিত” অথাৎ বংশদগ্ডের উপরিভাগে 
চোঙ্গা” :*ল থাকিত, তাতাই মধো মধ্যে প্রদন্ত হইত এ ছাড়া ধৃপও 
কম” ছরিল্নবস্থ তৈলসিক্ত করিয়। মশাল প্রস্তুত হইত । যতকালে 


প্রালীন' সরলতা ১৫ 


ভক্তগণ নৃতাগতাদি করিতে আগমন করিত, ততৎকালে তআহাদের সম্মুথে 
সেই মশাল ধরা হইত এবং তাহারা এ প্রজলিত মশালের আলোকে 
সকলকে নুত্যাদি দেখাইত। নুত্যগীতকারকগণ উকা * প্রজালিত 
করিয়া গম্ভীর! হতে গস্তীরাস্তরে গমন করিত। সাধারণের উপবেশনের 
জন্য কোন শয্যার বন্দোবস্ত ছিল না। নিজ নিজ গ্রহ হইতে আসন 
আনয়ন করিতে হইত। মগ্ডলাদি জনগণের জন্য মোট! চটের স্যাজ। 
( বিছ্ভানা, শষা। ) বিছান হইত | ধূমপানের বাবস্থা ছিল। ক্রমে ক্রমে 
গম্ভীরা-নুতামগ্ুপের উপর কতিপয় বংশদণ্ড সাহায্যে চট টাঙ্গান হইত, 
ইহাতে মাতপতাপ নিবারিত হ্ঈত। ছই চারিটি শুৃঙ্খলাবদ 
লৌহের চতু্ুখ প্রদীপ ( চোমক ) লদ্বিত হইত। বড় বড় দীপাধার 
বা পিলস্ুজ ( গাছা ) যাহা আড়াই বা তিন হাত উচ্চ তাহার উপর 
চড়ম্ুথ প্রদীপ গ্রঙ্জলিত হইত, ক্রু চতুম্মুখ প্রদীপেক মধাস্থলে একটি 
স্ুল কর্দমপিড দেওয়া হইত, কারণ তাহাতে তৈলবস্িকার (নকাচে স্বল্প 
তৈল থাকিত এবং প্রজ্লিত বন্ডিকামুখে অল্পে অল্পে তৈল যাইত । ছুই 
চারি খানি রামকেলীর বস্ত্রোপরি মুত্তিকালিপ্ত করিয়া যে চিত্র 'অস্কিতে 
হইত, তাহাই গম্তীরার শোভা বুদ্ধি করিত । 

ক্রমশঃ স্থরহং চক্জাতপ, স্থুবুহৎ ঝাড়, দেয়ালগির, লন প্রস্ুতি 
গধুনা গম্ভীরায় বিলাসিহার সাজের সঙ্গে মোমবাতী হ্বলিতে আর্ত হইল" 
দ্ধি-সহকারে অপরিমিত আটট্টডিওর ছবি, কালীঘাটের পট গম্ভীরা- 

বায় বৃদ্ধি মণ্ডপের শোভা সংবদ্ধন করিল । বসিবার 
জন্য ফরাশ, বিছানা, তাকিয়াবালিস, বাঁধা হুক! প্রভৃতির আবির্ভাব 
হইল। এক্ষণে রবিবশ্মীর ছবি, উতর কেরোসিন ল্যাম্প, বরুহৎ 
বেলোয়ারি ঝাড়, ধ্বজপতাকা, বিবিধ মালা, ফুলঝাড়, কৃত্রিম পক্ষী, 


শপ জাই শশা প্রা সসএ-, ৮. সপ পপ ৬ সশ শমম চস 


৯ ৯ পয শপ পর আপ প্র শান শি 


্ চিক নি পাট. কাঠি একজ্র গোছা-বাঁধার নাম উকা। 


১৬ আগের গম্তীরা 
কুটির ছা এবং তারের আলো দিন বৈচেদিক সামনা 
গণ্ভীরা শোভিত হইতেছে । 

চেয়ার, বেঞ্চ, ফরাশ, বিছানা, আতর-দান, গোলাপ-পাশ, যথেইট 
নিরিন্ডনত পিচকারিস্বারা ঘন ঘন গোলাপ জল বৃষ্টি করিয়! 
দর্শকবুন্দের মস্তক শীতল করা হয়। এখন নুতাকালে বিবিধ 
মহাতাপের বাতি ( রংমশাল ) জালান হইয়া৷ থাকে । 

কিন্ত সেই প্রাচীন কালের পল্মশোভিত গম্ভীরা-মণ্ডপ অগ্ভাপি 
বরেন্তের গম্ভীরায় প্রাচীনত্ব স্থানে স্থানে বর্তমান আছে | অগ্ভাঁপি বরেন্ত্র- 

বিদ্যষান রহিয়াছে ভূমিতে কৌচ পলিহাদিগের (যাহারা বাঙ্গাল 
নামে খাত ) গম্ভীরায় প্রাচীনত্থ বিদ্যমান রহিয়াছে । 


দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 


গম্ভীরা-উৎসবের বিভিন্ন অক্ষ 
চৈত্রমাস যদি ত্রিশ দিনে শেষ হয় অর্থাৎ সংক্রান্তি ত্রিশে তাব্রিখে 
হইলে, ২৬শে তারিখে গম্ভীরার ণ্ঘটভরা”, ২৭শে “ছোট তামাসা”, ২৮শে 
“বড় তামাসা১, ২৯শে “আহারা”, এবং ৩০শে চড়কপুজ। হইয়া থাকে । 


ঘটভরা 

গশ্ঠার! পূজাবিধি, ঘটতরা এ নিরম নাই। স্থানীয় পুর্ববপ্রথানুসারে 

বা বটস্থাপন কোথাও সম্তাহ পুর্বে, কোথাও নয! দিবস ব। 
তিন দিবস পুর্বে ঘটস্থাপন (ঘটভরা) হইয়া থাকে । 

প্রধান ভক্ত (সন্ন্যাসী) গন্ভীরা পুজার সমুদায় নৈবেছ্য প্রভাতি 

প্রধান ভক্ত ; প্রস্তত করিবার কাধে সাহাবা করে। 

গম্ভীরায় প্রাদীগ পুরুষানুক্রমে এই ভক্তপদ কোথাও কোথাও 
বন্তমান আছে, এক্ষণে অধিকাংশস্থলে বেতন দেওয়া হয়! পুর্বে পুর্বে 
এই ঘ্টস্থাপন দিবস হইতে ভক্তগণ প্রথানুসারে নিয়মাদি পালন করিত, 
এক্ষণে প্রায় তন্দ্রপ দৃষ্ট হয় না। এই দিন হইতেই গম্ভীরাগৃহে 
প্রদীপ প্রজ্বলিত হয় । 

“ঘটভরার” দিবস একটি বৈঠক বসে, সর্বসন্মতিক্রমে ঘটভর! 
স্থিরীরুত হয় গ্রবং মণ্ডল সর্ধশেষে অনুমতি প্রদান করেন৷ সন্ধার পর 
চককাবাস্ধসহকাঁরে ব্রাহ্মণ চিরন্তন প্রথানুসারে নির্দিষ্ট নিকটস্থ জলাশয় 
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১৮ আছের গভীর! 


হইতে ঘট বারিপূর্ণ করিয়া লইয়! শাস্ত্রমতে গন্ভীরা-গৃহে স্থাপন করেন। 
এই দিবস অন্ত কোন প্রকার অনুষ্ঠান হয় না । 


ছোট তামাসা 
ছোট তামাসার দিবসে কোন প্রকার উৎসবাদির অনুষ্ঠান 
হয় না। হর-পার্বতীর পুজা আরস্ত হয়। শিবের নিকট যাহার! 
মানত” করিয়াছে তাহারা “ভক্ত' (সন্স্যাসী) হয়। অধিকাংশ বালকগণই 
হইয়া থাকে, তাভাদিগকে “ বালাভক্ত” বলে । 


ভক্তগড়া ও শিবগড়া 

ছোট তামাসার ও বড় তামাসার দিন সন্ধ্যার সময় ভক্ত ও বালা- 
ভত্তগড়া বা শিবগড়া, ভক্তগণ গম্ভীরামগ্ুপে সমবেত হইলে গস্তারার 
বন্দনা পদ্ধতি মগুল বা প্রধান ভক্ত বেত্রহন্তে দওয়মান হইয়া 
অন্য ভক্তবন্দকে শ্রেণীবদ্ধভাবে পড় করান তখন সকলে শিবসম্্খে 
শিব-বন্দন; পাঠ করিতে থাকে । প্রধান ভক্ত বন্দনা পাঠ করান । 
আরতির পুর্বে বন্দনাপাঠকালে ভক্তগণকে এক পদে দণ্ডায়মান থাকিতে 
হয় এবং প্রত্যেক বন্দনার এক এক অংশ উচ্চারিত হইলে, এক পদে তই 
পদ অগ্রসর হই! পুনশ্চ পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রামের গম্ভীরার বন্দন! মিলাইয়া পাঠ করিলে কিঞিৎ কিঞ্চিৎ পার্থকা 


ৃষ্ট হয়, কিন্তু মূল উদ্দেস্ত একই বলিয়া মনে হইবে | 
কারে শিবগড়ার বন্দন। 


তলার শিবগড়! ্ঃ 
বন্ন। ( ধানতলাবা সা শ্ীগদাধর দাসের নিকট প্রাপ্ত ) 


(১৯) 
পাল ণ। কোথা হইতে আইলেন গৌঁসাই, কোথায় তোমার স্থিতি । 
শি শ আহার নাই পানি নাই আন নিতি নিতি ॥ 


শূন্তাকারে 
ধর্ম-স্থিতি, 
পৃথিবীর 


বুধ 


দেহশ্তদ্ধি : 
মুখশুদ্ধি 


বন্দল! ১৯ 


জল নাই স্থল নাই সকল শৃহ্ঠাকার । 
কপুরেতে ভর কর পবন আহার ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ। 


(২ ) 


না ছিল জলস্থল দেবের মণ্ডল। 

কোনরূপে ছিল ধণ্ম হয়ে শৃন্তাকার ॥ 

কীকড়াকে পাঠালেন মৃত্তিকার তলে । 

কাকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমাণ ৷ 

বিন্ম পরিমাণ মধ্যে তিল পরিমাণ । 

তিল পরিমাণ মধ্যে বেল পরিমাণ ॥ 

কৃশ্মের পৃষ্টে পৃথিবী করিল স্বজন । 

কহন ত গুরুগোসাই সরম্বতীর বরে । 

পৃথিবীর জন্ম-কথা কহি সভার ভিতরে ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ। 


(৩) 


লালগিরি পর্বত দর্শন দোয়ার। 

তাহাতে জন্ম না হইল আমার ॥ 

হাত মোর শুদ্ধ প। মোর শুদ্ধ 

স্ুদ্ধ মোর পঞ্চ মুখের বাণী । 

না| পুজিলাম আছর ভবানী ॥ 

আগমপুর্ববেদ দেহশুদ্ধ শিবদোয়ারে জানি ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ। 


ও আগের গম্ভীর! 


(৪) 
মন্দির শুদ্ধি, উদ্লুকে বলে গুরু এই যে কারণ 
উত্তুকের কথ! গুরুর বচনে শুদ্ধ মন্দিরের চারি কোণ । 
মন্দিরে বসিল গুরু দেবরাজ মন ! 
গুরুর বচনে শুদ্ধ মোর ভক্গণ ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ । 


(৫) 
জীবনি কাল কামাখ্যার আজ্ঞা গড়ে দিল দা 
আগে বসি ব্রঙ্গ। পাছে বসি বিষণ মধো বসে শিব। 
শিব শিব স্মরণে আক্ত ব্যাতে পলে' জীব। 
ভোলানাথ ব! শিবনাথ কি মহেশ 
(৬) 
কপিলা গমন, স্বর্গের কপিলা! মর্ডে নামিল1 । 
জন্ম-কথ। বিশ্বেশ্বর ব্যেত বাহনে চড়িলা ॥ 
নরলোক তার বসে তার গোথনেং হয় পৃথিৰী শুদ্ধ । 
তাতে উজ্জে” দধি ঘ্ৃত ঘোল দুগ্ধ ॥ 
কহন ত গুরু গোৌঁসাই সরম্বর্তীর বরে। 
কপিলার জন্মকখা কহি সভার ভিতরে 
ভোলানাথ ইত্যাদি । 


€(গ) 
দেন্গগের 
শু মহার্দেব কি করিছ বসি 
কি ন শুন কি 


শখ বন্টন সমুত্রমস্থন কৈল দেবগণে আসি 1 


খ্যাতে-মুখে ১ ২) গোখন-শো-স্তন । (৩) উজজে--উৎপন হয় 


পাস্থাবা 
বন্ধন] 


দেবত। 


বন্দন। ৯ 


ঈন্্র নিল উচ্চৈঃশ্রব! লক্ষ্মী নিল নারায়ণ । 

আর যত ছিল তাহা নিল দেবগণ ॥ 

শেষে মহাদেব তুমি পৌলে ফাঁকি । 

ক্রোধে মহাদেব বলে আমি এখন করি কি ॥ 
ভোলানাথ ইত্যাদি । 


(৮) 

জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়াশিবের গশ্থীর! বন্দ 

আর বন্দ সরম্বতীর গান। 

বান্ছয়।* বাহানে শিব তার চরণে প্রণাম 
দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ । 


(৯) 
( জলবন্দ ইত্যাদি )-- 
মৃষা! বাহনে গণেশ এলেন তার চরনে প্রণাম । 
দাতানাথ ইত্যাদি । 
(১) 
( জলবন্দ ইত্যাদি )-- 
মৌর বাহনে কাণ্িক তার চরণে প্রণাম । 
দাতানাথ ইত্যাদি । 
(১৯) 
( জলবনা ইত্যাদি )-_ 
প্যাচা বাহনে লক্ষ্মী ভার চরণে প্রণাম । 
দাতানাথ ইত্যাদি । 


€১) বাঙ্ছয়া-বৃষ । 


তু 


আগের গম্ভীর 


(১২) 
( জলবন্দ ইত্যাদি )-- 
মকর বাহনে গঙ্গা তার চরণে প্রণাম । 
দাঁতানাথ ইত্যাদি । 
(১৩) 
( জলবন্দ ইত্যাদি )-_ 
সিংহবাহনে হুগা তার চরণে প্রণাম । 
দাতানাথ ইত্যাদি । 
(১৪) 
( জলবন্দ ইতাদি )-- 
মোষ বাহনে যন তাব চরণে প্রণাম । 
দাতানাথ ইত্যাদি ৷ 
(১৫) 
(জলবন্দ ইত্যাদি )-- 
হংস বাহনে ব্রহ্ধা তার চরণে প্রণাম । 
দাতানাঁথ ইত্যাদি । 
(১৬) 
( জলবন্দ ইত্যাদি )-_ 
উন্থৃক বাহনে ত্রিশকোটী দেবত। তার চরণে প্রণাম | 
 দাতানাথ ইত্যাদি । 
(১৭) ্‌ 
( জলবন্দ ইত্যা্ছি )-_ 


বাহাদের নাম ন। জানি তাদের চরণে প্রণাম । 
দাতানাথ ইত্যাদি । 


্বার যুক্ত 


দক্ষিণ দার 


পশ্চিম দ্বার 


উত্তর দ্বার 


বন্ধন হও 


(১৮) 
শ্তাতের১ ঘোড়া করে লাতের* পালান । 
জয় জগন্নাথ আজ্ঞা কোটাল 
মোকে মুক্ত কর দক্ষিণ দোয়ার ॥ 
দক্ষিণ দোয়ারে আছে জয় জগন্নাথ । 
তীর পুরীতে লোক কিনিয় খায় ভাত । 
কমণ্ডলে জল নাই মস্তকে মুছে হাত ॥ 

দাতানাথ ইতাদি। 


(১৯) 
হাতের ঘোড়। ল্যাতের পালান 
জয় জগন্নাথ আজ্ঞে কোটাল 
মোঁকে মুক্ত কর পশ্চিম দোয়ার 
পশ্চিম দোয়ারে আছে ভীম একাদশ 
তাহার চরণে প্রণাম ॥ 
ভোলানাথ ইতাদি। 


(২০ ) 
শ্াতের ঘোড়া ইত্যাদি । ক ক ৯ 
মোকে মুক্ত কর উত্বর দোক্সার। ': 
উত্তর দোয়ারে আছে ভানু ভাস্কর রাঁর 
তাহার চরণে প্রণাম | 
ভোলানাথ ইত্যাদি। 


হা. ০ বাপ এ প্র 


(১) শ্গাঁতের--স্বেতব্ের | ৫২) ল্যাতের--নেতের (হথা--নেতের পতাক7)-- 


বস্তবিশেষ। 


২৪ আচের গল্ভীর! 


(২১) 
পূর্বা বার শ্যাতের ঘোড়া ইত্যাদি * « * 
মোকে মুক্ত কর পূর্ব দোয়ার । 
পূর্ব দোয়ারে আছে কামরূপ কামিখ্যা হাঁড়িঝি চণ্তীর আজ্ঞা 
তাহার চরণে প্রণাম ॥ 
ভোলানাথ ইত্যাদি । 
শিবগড়া সম্বন্ধে একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ বিবরণ রাধানগর- 
নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাসের নিকট হম্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি 
হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার লিখিত ভক্তগড়া বন্দনা নিষ্ে 
লিখিত হইল। 


মালদছ রাধানগার হই নম? শিবায 
প্রাপ্ত শিবগডা-বন্দল | 
(১) 


স জলময় সংসার চিস্তিত ভগবান। 
কি মতে ছিলে হে প্র হইয়া শৃন্তাকার ॥ 
কীকড়া কুতযোনি হেমের আকার । 
কাকড়াকে করিল আজ্ঞা মৃত্তিকা! আনিবার ॥ 
কাকড়া আনিল মুত্তিক! হেম পরিমাণ । 
সেই ডিশ্ব হইল হুইখান ॥ 
কি মতে পৃথিবী সৃজন করিল ভগবান। 
শিবনাথ কি মহেশ । 


(২ ) 
তিক" কটি মাটি মাট মাটি সথজন করিল কে। ই 
ব্র্ধ। বিষ মহেশ্বর তিনে মাটি সৃজন করিল যে ॥ 


বন্দনা ২৫ 


সে কাল কামার ব্যাট। গড়িয়। দিল দা] । 
আগ! পাছ' বুঝে তার মাঝে দিল ছা ॥ 
ভীব কৃষ্টি আগে বসে ব্রঙ্গা তার পাছে বসে বিষণ তার মাঝে বসে শিব । 
যেখানে শিবের হ্বাদশ থাকে সেখানে বস্থুক জীব ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ। 
€ ৩) 
ঘট ধুবচির মাটি মা মাটি স্থজন করিল কে। 
জন্মকখ! বর্গ! বিষু মহেশ তিনে মাটি স্বজন করিল যে ॥ 
সে কালকুমার বলে গোসাই মনে পড়িল । 
কালকুমার ব্যাটা ছিল ভুতিন ভাট । 
মাটি কাটিয়া তারা করিল ঠীই ঠাই ॥ 
মাটি কাটিয়। তার৷ চড়িয়ে দিল চাকে । 
ঘট ধুব্চি ডক্কের পাতিল গড়াল আড়াই পাকে ॥ 
ববি শুকাইয়া দিল ত্রহ্গ। পোড়াইয়! দিল 
ত্রিশকোটী দেবতা! দিল বর । 
ঘট ধুব্চির জন্মকথা৷ বলিলাম সভার ভিতর ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ । 
ৰ (৪) 
| ধবল ধশ্চ, ধবল থাটে ধবল পাটে ধবল সিংহাসন । 
' নিরঞ্জনের ধবল খাটে বসে আছেন ধর্শানিরঞ্রন | 
গাম ধবল আকার গৌলাই ধবল নৈরাকার। 
ধবল চরণে তারে করিলহে পার ॥ --শিবনাথ কি মহেশ । 


১ দিল ছা1--খিধও করিল, ছেদন করিল । ২ভঙ্কের পাতিল- প্রতিমাসম্বখস্থ 
স্দপণ-মুৎপাত্র । 


হু আছর গম্ভীরা 


(৫ ) 
সদাশিবের উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ : 
নিদ্রাভঙ্গ তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ* ॥ 
খোল চন্দন কাঠের কপাট, দেয় হুধ গঙ্ষা্জল | 
তোমার চরণে স্বাদশ প্রণাম ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ । 


৯৯ পপ সস জপ শি শপ 


শপ জপ জে শপ শিপ পাপা 


* এই আউলের ভক্ত কাহার, তাহারা গণভীরার গন্ারদের দশনে কেন আসিলেন, 
তাহার কারণ অনুসন্ধানে দেখি ইহা! 'আউলেটাদ' হইতে উল্ভুত এক প্রকার বধ" 
সপ্প্রদায়। আউলেচাদের সংক্ষিপ্ত ঈ'বপী নিষ্ে প্রদত্ত হইল ৫ 

« উলাগ্রামে মহাদেব নামে এক বারুই ছিল। সে বাক্তি ১৬১৬ শকে ফাল্গুন 
মাসের প্রথম শুক্রবার স্বক'র পর্ণক্ষেত্রে একটি অজ্ঞাত-কুলশীল অষ্টমবীয় বালক 
প্রাপ্ত হয়। তাহাকে বারুই প্রতিপালন করিয়াছিল এবং তাহার নাম পৃর্ণচ্ 
রাধিয়াছিল। এই বালক ২৭ বৎসরাবধি নানাস্বনি ভ্রমণ করিয়া রামশরণ পালকে 
উপদেশ দি]! তাহাকে নিজ মতে আনিয়াছিলেন ! আউগুলচাদের লঙগ্ীকাস্ত, কৃকদাস, 
বিষ্ুদাস প্রততি ২২ জন শিষ্য ছিল। আটলেচাপ ১৬৯১ শকে বোয়ালে গ্রামে 
পরলোক প্রাপ্ত হন। আউলেটাদ এক অভিনব ধশ্মপ্রচার করেন। তিনি কৌপীন 
ধারণপুর্বাক খেক ও কান্যা গাত্রে দিয়া প্যাটন করিতেন । বাঙ্গালা ভাধাধ 
লোকদিগকে উপদেশ দিতেন । হিন্দু, মুসলমান সকলকেই সমান জ্ঞান করিতেন । 
তাহার জাত্যতিমান ছিল না। এ মন্প্রদায়ী লোক এ উদাসীনকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান 
করেন। কৃষচন্ত্র, গৌরচন্দ্রু ও আউলেচন্ত্র, তিন-ই এক, একেই তিন বলিয়। থাকেন। 
ইহারা বলেন যে মহাপ্রভু পুরুষোত্ধমে গিয়া তিরোহ্িত হইস্ছিলেন, তিনিই পুনরায় 
রূপান্তর ধারণপুর্ববক আউলে মহাপ্রভুরূপে আবিভূতি হন । তাহার বহু নাম_ফকির 
ঠাকুর, সাই গ্লৌসাই । মুসলমান ভতক্তগণ সম্ভবতঃ আউলে নাহ রাখির। থাকিবে । 
পানসীক তাবার আউলিয়া শবের অর্থ বুজুর্গ অর্থাৎ যাহার দৈব-শত্তি আছে। 
আটেটাদ অনেক অত্যন্ুত অলৌকিক কণ্ম সম্পন্ন করিয়! বান। তাহার কা 
পান, এহে গঙ্গাপারের কথ! প্রচলিত আছে। এ সম্প্রদায়ের বিজ্লোকেরা “কহেন 

»এ'.. বিশ্বকর্ভীকে ভজন] করাই আমাদের ধন; এই সম্প্রদায় দেব-প্রতিমীরও অর্চন 
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( ৬ ) 
দি আমর! আইলাম হরে দরশে |. 
দরশন দাও গোঁসাই ক্ুবর্ণের দৃষ্টে ॥ 
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম । 
শিবনাথ কি মহেশ । 


করিয়। থাকে | এ সম্প্রদারী গুরুদিগের নাম 'মহাশয়' এবং শিষের নাম “বরাতি' |" 
শিববন্দনাষ “দ্সআসন শুদ্ধ করিলেন ধরার মহাশয়” দেখিতে পাই এবং আরও 
লিখিত আছে :-- 
“আমর! আউলের ভক্ত বিঝুবাই গঞ্জীয়ানুন্ধ ।' 

এ ক্ষেত্রে “বিফুবাই' অর্থ ফুলভ নহে, নম্ভবতঃ বিষুদ্দান আউলেভক্ের সম্প্রদায়- 
ভুক্তগণই গুরুর দোহাই দিয়া থাকিবেন এবং যে সম্প্রদার এই বন্ধন! রচন। করিয়া- 
ছিলেন, তাহারা বিষুণ্দাস গুরুমহাশর দলভুক্ত সম্প্রদায় হইলেও হইতে পারেন। 
আউলেসন্প্রদায় নিশীধ কালে আমোদাদিতে সমুদায় রজন অতিবাহিত করেন ও 
ভরহর হস্কার, দন্ত কিটিমিটি করিয়া! ধশ্মভাব গুচার করেন । ধাহা হউক পাঠক ! 
'আউলের ভক্ত' বলিবার উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন । 


আউলে সম্প্রদায়ের একটি গীত নিম লিখিত হইল £-- 


“ধন গুরুরে পাগল গোৌসাঞা' 
আহা মরি মরি গুণের লইয়া বালাই, 
নাহি কিছু গুণের শেষ, চন্দন ছাড়ি'আবেশ জক্ষে মাথান ছাই । 
কি কব ধ্যানের কথা, নে্গুটি আর ছেঁড়া! কাখা, 
গোলামে এলাম দাতা সবে বাদসাই । 
চঞ্চল লোচনে চায়, কে বুঝিবে অস্ভিপ্রায়, 
কোথ। থাকে যায় কোথ। আছে নাই?" 
--ভারতবধীয় উপাসক-সন্প্রগায়। 


২৮ 'আছোর গম্ভীর 


(৭) 
বাণ রাজার সোণারি তার সোণারি বার সোণারি গা জলে । 


সনি শোভে মুক্ত। প্রবাল শিবের ভক্ত যে বাণরাজ। 'আছে ॥ 
ভার চরণে হাদশ প্রণাম । 
শিবনাথ কি মহেশ । 
(৮ ) 
ইন্সমানেৰ প্বনের পুত্র বীর হনুমান । 
প্রব্তর অন্য়ন 


ও চ্ীম্প 'সানিয়। যোগাল পাথর চারি খান ॥ 
শিশ্মাণ চাঁচিয়। ছিলিয়। গড়াল শ্রীকান্ত 
তাতে ঢালিল কাচ ঢাল। 
শ্বেত চামরে ছাভিল চণ্ডীমগ্ডপের চারি চাল ॥* 
শিবনাথ কি মহেশ । 


* শৃহাপুবাণে অপ ধন্বস্কানে দেখি 2 


“রাতিত পাথর চারি পাতি কর কতে হুল জুদ স্ুনার আড়া। 
কাঞ্চন বাধিয়া সেজে করিল কাট ডাল।”--৫৯ পৃঃ 


আধ্মমঙ্গলে (খনরাম) ২. 
“শঙ্জগাজল চামরে ছ!ইল চারি চাল। 
মাঝে মাঝে শিৎীপুচ্ছ শোভ। করে ভাল ॥ 
কলধৌত-কলসে পতাকা পিল সেজে । 
কাচ ঢাল! কাঞ্চন বরণ করে মেজে ॥৮ 


শা পুরা ৭৬ পুত ২7 


“মোউকর ছাইল ঘাগার ঘর ॥ 
পিড়াঅ সন্ভ। করে জনার কলস ৪" 


বন্দনা সী 


( ৯) 
জপ তাবারি চটপটি স্বর্ণের নাল । 
রর শিবের দোয়ারে ছারী নন্দী ভূঙ্গী মহাকাল ॥ 
প্রবেশ খুচার ঘুচার নন্দী চন্দন কেয়ায় | 
দ্বারস্ুদ্ধ বালাভক্ত কত লৈব নান ॥ 
কাশীশ্বর শিবের দ্বার প্রবেশ করিল যত ভক্তগণ 
আমরা আউলের ভক্ত বিষুলবাই গম্ভীর! শুদ্ধ । 
শিবনাথ কি মহেশ । 


(১০) 
পাস্ত'রার 
রা মাসের খরচ দেব অঞ্চলে বারধিল। 
ঢাংকর কাঠি ই 


নির্খাদ ঝর বঙ্কার বাটে দেব বনে প্রবেশিল ॥ 
চাকণ চিকণ গাছ তার তল! হতে পাত । 
নয় হয় এই হয় করলীর গাছ। 
আগা গোড়া কাটি তার মদ্ধখান নিলে। 
টাচিয়৷ ছিলিয়া কাঠি নিম্মাণ করিলে 
বাম কাঠি সরশ্বতী দক্ষিণ কাঠি উদ্ধা। 
শিবছূর্গার বরে এই গন্ভীরার ঢ্যাক্যার কাঠি হাতে শুদ্ধ ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ । 


( ১১) 


উল লঙ্কা গেল হনুমান খায় আমফল । 
কপিলার ' মর্তে ফেলিল আঠি তাইতে হইল বৃক্ষ অমরাবতী 
ছড়ি বার আগে বাহাইয়া অন্ুর, তার পাছে বাহথায় গাছ ॥ 


চকা ছাওয়। ছয় ছয় মাসে বাড়ে দ্বাদশ হাত ৷ 


আদ্যের 


ভাগার, চণ্ডী 


সপ শুদ্ধ 


ধশ্ঝগুরু মহা।- 


'সাসন শুদ্ধ 


জল 5 ন্দন।, 
এ কল নাঃ 


আগের গন্ভীবা 


আগাল গোড়া কাটি তার মদ্ধখান নিলে । 

চাচিয়া। ছিলিয়। ঢাক নিশ্মাণ করিলে ॥ 

কামার গড়িয়া দিলে! লোহার কড়ি । 

মুচিরাম চড়হিয়। দিল কপিলার ছড়ি ॥ 

শিব শিব বলিয়া চাকে দিল ঘা । 

মডা! চামড়া কাট়িলেক বিয়াল্লিশ রা ॥ 
শিবনাথ কি মকেশ । 


€ ৯২ ) 
শুদ্ধ সভায় বসে গুরু গুরুর গলায় শতেশ্বরীর হার 
গুরু-বাক্ো শুদ্ধ করি আছ্যের ভাগুার ॥ 
রুপা করি গুরু মোরে শিখালেন বচন । 
গুরু-বাকো শুদ্ধ করি চ্জ্রীমগুপের চারি কোণ ॥ 
শিবনাথ কি মতেশ । 


€ ১৩ ) 
শুদ্ধ আমার মাতাপিতা শুদ্ধ বন্ুমতী । 
যা হইতে হইল আমার উৎপস্ভি ॥ 
দেবতার বল হুইল 'আমার 
আসন শুদ্ধ করি গেল ধন্ম গুরু মহাশয় ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ । 


(১৪ 
জল বন্দ স্থল বন্দ বন্দ শিবের কুঁড়্যা । 
আট হাত মৃত্তিক। বন্দ চন্দ্র সুথ্য জুড়্যা 


কাউদেন- 
দত্থের ব্যাটা 
নয়নলেন দতত- 
চরণে প্রণাম 


বৈশাখ মাসে 
শিবঠাকুর 
কাপাস 
বুনিলেন 


কাপান তুলিয়া 
গঙ্গাদেবীকে 
দিলেন-.পঙ্গার 
সু] প্রস্তুত-- 
শিবের ভাত 
বোন। 


পারিজাভ হরণ 


সপ পি সপ পন পা উল এত শি 


বনন। ৩১ 
“কাউসেন দত্তের” ব্যাটা “নয়নসেন দত্ত” ।« 
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত ॥ 
তাহার চরণে আমার দণ্বৎ। 

শিবনাথ কি মহেশ । 

( ১৫ ) 
বৈশাখ মাসে কষাণ ভূমিতে দিল চাষ । 
আধাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিলেন কার্পাস ॥ 
কার্পাস বুনিয়া শিব গ্যাল কুচনীপাড়!। 
কুচনীপাড়। হইতে দিয়ে এলো সাড়া ॥ 
কার্পাস তুলিয়া দিলে গঙ্গার ঠাই । 
গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাত । 
হর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রের পানি। 
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী ॥ 

শিবনাথ কি মহেশ। 


( ১৬ ) 


স্বর্গে গেল জগন্নাথ হবে আনিল পারিজাত । 
রাঙ্গা পারিজাত। 
ডানঠির শেষ কৌতুকের গৌসাই হাতে নিল বেত॥ 


শপ পর 


ক শ্ীধশ্মমঙলের ধন্মপূজা প্রচারক কণসেন-পুত্র লাউসেনকে দেখিতে পাই । বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিকপ্রভাবে তাহার বিবরণ লিখিত হ্ইয়াছে। আমি বিবেচনা করি “কাউসেন' 
কর্ণমেন' এবং 'নয়নসেন' লাউদেন অভিন্নব্যক্তি [ছিলেন। কর্ণসেন বেনিয়া জাতি 
ছিলেন এবং তীহার স্ত্রী রঞ্জাবতী। 'বেপিয়ার খি' ছিলেন; রঞ্জাবতীর ভ্রাত। মহামদ 
দত্ববংশীয় ছিলেন। দত্তবংশীয়গণকেড শ্রীধঙ্্পুজার প্রচারক দেখিতে পাই ॥ 


৩২ আগের গম্ভীরা 


স্বর্গের বেত মর্তে নামিল । 
শ্রদ্ধা করিয়া লক্ষ্মী ভূুমেতে আরজিল | 
শিবনাথ কি মহেশ। 
(১৭) 
গম্তীরা বন্দনা_. জল বন্দ স্থল বন্দ আছ্যের গম্ভীর বন্দ! 
ভগবতী প্রণাম ডাহিনে ডঙ্গর বন্দ বামে বীর হনুমান । « 
সিংহবাহনে ভগবততী আছেন তার চরণে দ্বাদশ প্রণাম । 


শিবনাথ কি মতেশ | 
(১৮ 0) 
সর্ধদেবতী- জল বন্দ ইতাদি » *  * 
উদ্দেশে প্রণাম & টু ্ রি & 
এখানে বত দেবতা আছে সকলের চরণে দ্বাদশ প্রণাম । 
শিবনাথ কি মহেশ 
॥ ৯৯ ) 


জল বন্দ ইত্যাদি নং ক চ. 
আমি বন্দনা! গাইলাম সকলের চরণে দ্বাদশ প্রণাম | 
শিবনাথ কি মহেশ । 


বন্দনা-শেষে তক্তগণ গম্ভীরাপ্রাণে দেহ লুহ্ঠিত করিলে তক্তগড়া। 

নিরাকার ধর্ের সাকার অনুষ্টানটি সম্পূর্ণ হয়। এই প্রকার বন্দন! 

রঃ গম্ভীরাভেদে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। 

অনেক বন্দনা-মধ্যে দেখিতে পাই নিরাকার ধশ্মীনিরঞ্জন সাকার হইলেন, 

ক্রমে জল, উল্লক প্রভৃতি স্বষ্টি করিয়া পৃথিবী স্ষ্টি করিলেন) এই 
পরকাল ধর্মীনিরঞ্জনের স্ৃষ্টি-প্রকরণ লিখিত হইয়াছে । 





* "ক্স পুরাণ ধর্ম নাজনে ১"ডাইনে ডুস্থুর সাই বামে হনুমান ।” ৯১ পৃঃ) 


বন্দনা ৩৩ 


মালদহ কাশিমপুরের নিকট মওলবংশীয় স্বরগীয্স মিছুলাল দাস গ্তীরায় 
বন্দনা পাঠ করিতেন এবং হনুমানের অংশটুকুর অভিনয় করিতেন। 
সাহার ভক্তগড়া বন্দনা মাণিক দত্তের চণ্ডীর * সষ্টি-প্রকরণের অবিকল 
সন্ুরূপ। ইভার দ্বারা বোধ হয় প্রাচীন কালে মালদহের গস্তীরা-উৎসবে 
উক্ত প্রকার ধন্মনিরঞ্জনের স্ুষ্টি-প্রকরণ প্রচলিত ছিল। 


মালদহ কাশিমপুর "1 শবগড়। বন্দন| ৭, 
শিবগড় বন্দন] নমঃ শিবাষ 
( ১) 


বসন বশর 
নিরগ্রনের ধবল খাটে বসে আছেন ধন্ম নিরঞ্জন । £ 
প্রণাম দাতা শিবনাথ কি মহেশ | 
( ২ ) 
ধন্ধেবশর'র. আপনে ধন্মগোসাই গোলক ধিয়াইল। 
ধারণ গোলক ধিয়াইতে ধন্মের মুড সিল ॥ 


শপ শপ শা ল শা নদ পাপা শশী 


* মাণিক দণ্ডের ও অবলম্বনে “ গৌড়ীয় মগগল-চণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভীব ” শাক 
প্রবন্ধ। রয়ুব্া । বক্ষ» সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক। দর্থ সংখ্যা সন ১৩১৭ সাল। 

1 কাঁশিমপুরস্থ »মিছুলীল দাসের নিকট প্রাপ্ত। এই বর্ণনা মাণিক দত্তের চও্ীর 
পাষ্ট-প্রকরণের অনুরূপ । দাস মহাশয়ের প+ঠ-বিকুতি নিবন্ধন মাণিক দত্তের বন্দনাই 
তবে গম্ভীরায় পঠিত হইবার ৃত লিখিত হইল। 


লিখিত হইল । 
£ মাণিক গাঙ্গুলির ধন্মমঙ্গলে ধর্টের বন্দনায় দেখি ১-- 
“ধবল অঙ্গের জ্যোতি, ধবল বণের ধুতি, ধ্যানগম্য ধবল ভূষণ । 
ধবল চন্দন গায়, ধবল পাছুক1 পায়, ধবল বরণ সিংহাসন ॥ 
ধবল বর্ধণের ফোটা, ধবল উজ্জ্বল জা, ধবল বর্ণের চাদ-মাল!। 
ধবল নিশান পাট, ধবল বরণে ঘর আলা 1” 


ধবল চাছয়া খাট, 
3 


' ৩৪ আগ্ের গম্ভীরা 


আপনে ধন্ম গোনা শুন্য ধিয়াইল : 
সৃহ্য ধিয়াইতে ধশ্মের সরির হুইল ।. 
দাতানাথ কি মহেশ 
( ৩) 

জন্ম হইল ধণ্মা গোসাই গুণে অহুপাম। । 

পৃথিবি হজিএ তেহো রাখিবে মহিমা | 

মুখের অমৃত ধন্মের খসি ঞ৷ পরিল ' 

হস্ত পদ পৃথিবীতে জল উপজিল 1 * 


(৪ ) 
ননুদ্র-স্&্ জলেতে আসন গোসাই জলেতে বৈসন ' 
জল ভর কৰিঞ ভাসেন নিরুঞ্জীন ! 
ভাসিতে ধন্ম গোসাই পাইল ঠেসন : 
চৌদ্ ধুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ । 
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(৫ ) 
হর বান ধর্মের ঠেসন ঠৈতে উলুক জন্মিল। 
উলুকের 


উৎপত্বি জোড় হস্ত করি উলুক সমুখে ডাড়াইল ॥ + 


সপ সস আচ পা টস পা জা পা উজ সপ্ত জা আপ শপ সা পাশ 





* জলনৃষটি সম্বন্ধে শূন্য পুরাণে দেখিতে পাই যথা-__ 
“পরতুর বিবুতে জল হুইল আচচ্থিতি।, ৫০" ( শুঃ পু১শবিশ্ব-কোধ কাধ্যালয় ) 
মাদিবৃদ্ধ ব ধণ্ধ জলের উপর ভাঁসিতে ভ্ঞাসিতে ভাহীর বাহন উন্নুক উপরি 
উপবেশন করিগেন। মার্ণিক দণ্ডের চণ্ীতে পন্মপুষ্পস্থ্টি ও তদুপরি ধর্মের উপবেশনের 
কথা! জানিতে পাই । পল্মাদানোপগ্রি বৃদ্ধের অবস্থান হুচিত হইয়াছে । 
 শৃসত-্াদে এই সষ্টি বশিত হইয়াছে, দেহের মল হইতে পৃথিবীর সী 
হইয়াছিল। বথা 


বন্দনা ৩৫ 


হাসিঞা। কহেন কথা ভ্রিদশের রায় । 
কহ কহ উলুক কত বুগ জায় ॥ 


(৬) 

জত ঘুগ গেল তবে ব্রহ্জার উদ্ধারণে । 

তখনে আছিলাঙ আমি মন্ত্রধিয়ানে ॥ 
মন্ত্রধিয়ানে আমি ভাল পাইলাঙ বর 

চৌদ্দ যুগের কথা স্থুন আমার গোচর ॥ 

চৌদ্দ যুগের কথা তুমি স্থন নৈরাকার । 

ইতিন ভূবনে পাতকি নাহি আর 1 

জাতী | 


“তিলেক পরমাণ মল। নিল নারায়ণ 1” ১*৭-( শুঃ পুঃ ), 
“ছিষ্টির সাজন পরভু কৈল হেনমতে 1” ১০৮ শ্ ) 
মকামহ্োপাধ্যায় ডাক্তার এ্রযুক্ত সভীশচন্ত্র বিদ্যাভৃষণ এম. এ. পি. এইচ, ডি. 
মহশিয় বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব এক জন্মে নর্কটরূপ ধারণ করিয়া 'প্রজ্ঞাপারমিতা" সম্পাদন 
করিয়াছিলেন 1” 
(রঙ্গপুর সাহিতা-্পরিষৎ পত্রিকা । সন ১৩১৭ সাল অতিরিক সংখ্যা) পৃ£--৮৭। 
সম্ভবতঃ উন্নুককে কখন হনুমানরাগী দোঁখতে পাই। ধর্মের দেহ হইতেই 
উন্নুকের জন্ম । বুদ্ধদেব যে জগ্কে মকটরূপ ধারণ করিয়াছিলেন সেই ইতিহাস 
অবরন্বনেই উন্নুকের উৎপত্তি সম্বন্ধে মত্তবাদ প্রকাশিত হইর| থাকিবে : 
রামাই পণ্ডিতের শৃন্তপুরাণের মতে-- 
“ চোদ্দ জুগ বৈ পরত তুলিলেন সবাই । 
উদ্ধ নিশ্বাসে জনমিলেন পক্ষী উন্ুকাই ॥ " 
“আন্যের গম্ভীরা"য উন্নৃকের সবিশেষ বিবরণ প্রত হইয়াছে, হতরাং এস্লে 
আর লিপিবদ্ধ হইল ন!। 


৩৬ আছোর গম্ভীর! 
(৭ ) 
চিনির সন্মখে রচিল গৌসাই পল্ফুল। 


পল্পপুষ্পের তাহাতে বসিঞা গৌসাই জপে আছ মূল ॥” * 
সি দাতা: ***.*.** । 


ধ্ী নিরঞ্জন পদ্মফুলের উপরে বসিয়া পৃথিবী সষ্টি করিবার উপায় 
স্থির করিলেন। 
(৮) 
“নান পত্র বহা৷ গেল পাতাল ভূবন । 
পাতাল ভুবন লাগি করিল গমন ॥ 


( ৯ ) 
পাতাল হইতে দ্বাদশ বৎসরে মৃতিকার লাগি পাইল। 
মৃত্তিকা হস্তে করি মৃতিকা সরিরে বুলাইল ॥ 
আনয়ন বাটুল প্রমাণ মৃতিকা হস্তেতে করিঞা। 1 
স্ন্যাকারে ধন্মী গোসাই উঠিল ভাসিঞা ॥ 





₹ পল্মপুস্প ধন্মপূজায় ব্যবজাত হুয়। বর্তমান কালে রাঢ়দেশের ধর্মের গাজনে 
এবং মালদহের “আদ্যের গম্তীর।” পূজায় তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । 


1 ফালদহের তাদ্যের গম্ভীরার ভ্ভক্তগড়া বন্দনায় এই প্রকারের ছড়া দেখিতে 
পাই। কাঁকড়া চিল-পরিমাণ মৃত্তিকা! আনিয়াছিল $---"কীকড়া আনিল স্ৃত্িক 
বিন্দু পরিমাণ ।” (আাদ্যের গন্ভীরা কঃ মাং পঃ সন ১৩১৬--১ সং) অন্ত একটি 
গন্ভীরার শিবগড়ায় দখা বায়, মাণিক দত্তের চপ্তী-বর্ধিত হৃষ্টি-প্রকরণ ও আদ্যার 
উৎপাত এবং +1ব নলের কথাও আছে। 


ঘননা ৩৭ 


( ১ ) 
পুনরপি আসিঞা পদেত কৈল ভর । 
মনে মনে চিস্তে গোঁসাই ধন্ম নিরাকার ! 
মনে মনে চিত্তি তবে ধন অধিপতি । 
কার উপর স্থাঁপিব নিশ্মীন বস্থুমতি ॥ দাতা -*' | 
(১১) 
বদ্ধ বাধর্্ের আপনে ধন গোসাই গজবুক্ত হল 
বাহন গজশ্চষ্ি গজের উপরে বনুমতিকে স্থাপিল 
গজ সহিতে প্রিথিবি জার রনাতল ৷ দাতা!...। 
(১২) 
টড আপনে ধন্ম গৌসাই কুম্ম রূপ হৈল। 
| কুশ্মের উপরে প্রিথিবি রাখিল ॥ 
কুম্ম সহিতে নারে প্রিথিবির ভার ! 
গজ কুশ্মে প্রিথিবি জায় রসাতল ॥৮ « 


* শৃন্যপুরাণে এই প্রকার দেখি, যথ! £-- 
“পদ্ম হও দিআ! পরভূ বোলে থির খির | 
পল্ম হস্তে জনমিল জে কর্মের সরীর ॥” ৭5 


গজ বা হস্ত সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের ্ন্দর মত বিদ্যমান আছে। স্ু-হস্তীর কথা, বৌদ্ধ 
শিল্পীদের গজপ্রিয়তা | বৃদ্ধের নিকট গজয.ণের প্রণাম ইত্যাদি আমাদিগকে ধর্মের 
গজসষ্টীর রহম্ত উদ্ভাসিত করিয়! দেয়। কর্ম ধর্খশরীর হইতে উৎপন্ন বলিয়া, বৌদ্ধ 
তান্তিকগণ কর্মরূগী বুদ্ধের পুজ! করিয়া থাকেন । আমাদের দশ অবভার মধ্যে যেমন 
বৃদ্ধও আছেন, তন্ধপ কুর্মও আছেন। রাঢের অনেক স্থানে কৃর্ণরপী ধর্মের পূজা 
হইয়া ধাকে | বর্ধমান জেলায় কালেশ্বর গ্রামে কচ্ছপাকৃতি ধর্শারাজ আছেন । 

হস্ত-লিখিত প্রাচীন অ্রগরাথবিজয়, যাহ! মুকন্দ ভারন্তী বিরচিত, তাহাতে কচ্ছপের 
সর্ধবজ্ঞতার পরিচফ আছে। 


৩৮ আগের গম্ভীর! 


ধণ্ম নিরঞ্জীন এই প্রকারে ক্রমশঃ বিজ্ঞতম হইয়া শেষে যুক্তিপুর্বক 
নাগস্থষ্টি করিয়া! ভাহার উপর পৃথিবীর তারার্পণ করতঃ স্ুস্থির হঈলেন। 
(১৩) 
পাগস্থ্ি প্টানিঞ্া ছিড়িল গলের কনক পৈতা | 
এক গোটা নাগ হৈল সহম্্রেক মাথ! ॥ 
নাগের নাম বানুকি থুইল নিরঞ্জন । 
তাহাকে ধরিতে আল্ঞ] ই তিন ভূবন ॥” দাতা. *- 


বান্গুকি নাগ স্যষ্টির পর, ক্ষুধায় অস্থির হইলে ধর্মীনিরঞীন 
কর্ণের কুগুল খুলিয়া ফেলিবামাত্র ভেকের সষষ্টি হইল। সেই হইতে 
ভেক বান্গুকির আহাধ্য তল । মাণিক দগ্ছের চত্্ীতেও ইহা! লিখিত 
আছে। 
; ১৪ ) 
“জাও জাও বাস্থুকি হউক চিরাই | 
আমি জাকে জন্ম দিব তাকে দিই ঠাই ॥৮ * 
দাতা": | 


ততপরে দেবতাগণেত্র আহ্বান ইত্যাদি অন্ঠান্ত শিববন্দনার 
টায় দুষ্ট হয় । 


জর লস শক ্ সপ শা 
শা শপ পা ও পি শ শা শপ 


* শচ্পূরাণেও এই প্রকাব বাস্থুকি-সৃষ্টির উল্লেখ আছে দেখিতে পাই £-- 
“ এন জুক্তি বোলি আন্গি তব পদতলে । 
কনক পেতে ছিড়ে ফেলি দেহ জলে ॥ ৯২ 
উন্নুকির বাকা] সনি পর নিরঞ্জন । 
কনক গৈত খুলিআ৷ লইল ততক্ষন ॥ ৯৩ 
ছিডিআ। ফেলেস্ত জালে কনক পৈতা। 
* নল বাকি নাগ সহশ্রেক মাখা ॥* ৯৪ 


বড় তামাস৷ ওন 


ছোট তামাসার দিবস সন্ধ্যায় আরতির সময়ে বন্দন। পাঠকীলে ভক্ত- 
গণকে একপদে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখ। যায় এবং তাহারা মনে মনে 
শিবনাম উচ্চারণ করিতে থাকে । 
ণ্উদ্ধবাহু করি কেহ এক পায়ে রয় । 
সংযাত সহিত ডাকে ধন্ম জয় জয় ॥” (শ্রীধশ্মঙ্গল) 
রাত্রিকালে বিবিধ নৃতাগীতাদি ও মুখার নৃত্য ভয় । 


বড় তামাসা 

এই দিন দিবসে যথা প্রচলিত হরগোরী-পুজা হয়া থাকে ৷ দিব! 

বড ভামাসা, শোভাবাত্র], ঘিপ্রহরর পর ভক্তগণের শোভাধাত্রা বহির্গত 
বাশফোড়া, হন্ুমানেব হয়। এই শোভাযাত্রা মতি মনোহর এবং 
লঙ্কাদক্ক পাল কালীঘাটে নীলপুজার দিবস গাজুনে সঙ্নযাসিগণের 
শোভাযাত্র! যে প্রকার হয়, এদেশেও তজপ দৃষ্ট হয় । প্রতোক গম্ভীরায় 
ভক্তগণ--কি বালক, কি মবক, কি বুদ্ব--সকলকেই এই উৎসঘে 
মোগ দিতে হয়। প্রতোক গস্ঠীরা হইতে চাকসহ ভক্তগণ নৃত্য কত্তিতে 
করিতে বহিগত হয়। ভূত, প্রেত, প্রেতিনী, বাজিকর ও বাজিকর-স্থ্রী, 
কেহ রামাত, কেহ তুবড়ীওয়ালা, কেহ সাওতাল প্রভৃতি যাহার বাহা৷ 
ইচ্ছ। সে তদ্রূপ বেশ ভূষ! করিয়া এক গম্ভীর হুইতে গম্ভীরাস্তরে গমন 
করে। ভক্তমধ্যে কেহ কেহ ত্রিশ্লারুতি ক্ষুদ্রবাণ উভয় বক্ষঃপার্থে বিদ্ধ 
করিয়া ত্রিশূলাগ্রে তৈলসিক্ত বন্ত্রথণ্ড জড়াইয়া প্রজলিত করে; অন্য 
এক বাক্তি তাহাতে ধৃপচর্ণ নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং ভক্ত নৃত্য 
করিতে করিতে গমন করে। এই উৎসবে দিবাভাগ অতিবাহিত হইয়৷ 
যায়। সন্ধ্যার সময় এক প্রকার “হনুমান সুখা” ( মুখা-_মুখোঁস ) 
অনুষ্ঠান হ্ইয়৷ থাকে। কোন এক ব্যক্তি হনুমান-মুখাহ্বারা সজ্জিত 
হয় এবং কাচ। কদলীপত্রের ছার! লুদীর্থ লেজ প্রস্তুত করিয়! অগ্রভ্ভাগে 


8০ আগের গম্ভীরা 
শুফ কদলীপত্রাদি বন্ধন করিয়া দণ্ডারমান হয়, এবং ছুই ব্যক্তি এক 
খণ্ড বস্ত্র ধারণ করে, তৎপরে হনুমানের লেজে অগ্নি প্রদত্ত হয়! হনুমান 
হুঙ্কার শবে সেই বন উল্লক্ষনপুর্বক একবার এপার একবার ওপার 
হয়া প্রস্থান করে ; ইহা লঙ্কাদগ্ধ ও সমুদ্রপারাভিনয় বলিয়াই 
বোধ হয়। 
হনুমান-পর্ধবের পর বালাভক্তগণ একত্রে ণশিবনাথ কি মহেশ" 
ফুলাঙ্গ, নাম ডাকা, নাম ডাকিতে ডাঁকিতে এবং চষ্তাবান্ের সহিত 
রাত্রে বিবিধ মৃত্তিধারণ- নৃত্যা করিতে করিতে জলাশক্-সনীপে গমন 
পূর্বক নৃতাগীতাদি করতঃ কণ্টকী বৃক্ষের কোমল শাখাগ্র ভগ্ন করিয়া! 
ও সিদ্ধি গাছের সহিত একটি তাড়া বাধিয় উহাকে বক্ষংস্থলে ধারণপুর্রবক 
নান করে। তৎপরে ঢক্কাবাচ্চের সহিত নৃতা করিতে করিতে গম্ভীবায় 
আগমন করিয়া "নাম ডাকিয়া+ প্রণীমপুর্বক উক্ত কণ্টকগুচ্ছ মন্দিরে 
রক্ষা করে। পূর্বব দিবসের স্ঠায় "শিব-গড়া বন্দনা, শেষ করিয়া 
উক্ত কণ্টকের মিকটে আগমন করিলে, ব্রাঙ্মণ তাহাদের উপর শাস্তিজল 
ছিটাইয়৷ দ্েন। শিবেন্ন আশীর্ধ্বাদী পুষ্প উক্ত ফুলের (কণ্টক গুচ্ছ) 
উপরি প্রদান করিলে, ভক্তগণ আপন আপন প্ফুল” লইয়া উভয় 
হস্তে দৃঢ়তাধে বক্ষে ধারণপূর্বক নৃত্য করিতে থাকে ; নৃতা করিতে 
করিতে চক্কাবাগ্ের সক্কেত-অনুসারে মৃত্তিকা উপরি লুষ্ঠিত হইতে থাকে 
এবং তৎপরে প্রণাম করিয়া সেই ফুল শিবগম্ভীরা মধ্যে রক্ষা করে । 
ই্ভাকেই “ফুলভাঙ্গ” বলে। তৎপরে শিবহুর্গার আরত্রিকাঁদি সমাপনাস্তে 
গ্ভীরামগ্ডুপ আলোকমালা-শোভিত হয়। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় 
হইতেই ক্ষত স্ুড বৃশ্ট আরম্ত হয়। ভূত, প্রেত, রাম, লক্ষ, শিবদ্গা, 
বুড়াবুড়ীর নৃত্য, ঘোড়ানাচা, চাঁলিনাচ।, কার্তিকনাটা, পরীনাচা ইত্যাদি 
আর্ত হয়! নৃত্যকালে ঢন্তা ও কাশি বাদিত হয়? ঢককার যখন বিদায়বাদ্য 
বাদিত হয়, তৎক”৭ হৃত্যকারকের! নৃতা হইতে বিরত হয় এবং অন্ত 


বড় তানাসা ৪১ 


গভীরোদেশে প্রস্থান করে। ধনিগণ বাগ্যকারকে কিঞ্চিৎ বক্সিস 
দিয়া থাকেন। কেহ কেহ নূতন বন্তরও প্রান করেন! 

ক্রমে জমে বিবিধ শিব-নিনা-স্ততি প্রভৃতি ঘারা শিবের গীত হয়। 

দলে দলে ভক্তগণ এই সময়ে গম্ভীরা-মগ্ডপে 
নিনির আগমন করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দর্শকরন্দকে 
স্থথী করে। 

বৎসর মধ্যে দেশে বা গ্রামে গুপ্ত ব৷ প্রকাশ্তভাবে যে বাক্কি 
যে কার্য করিয়া থাকে, তাহা ন্তায়বিগহিত হইলে তাহার গীত রচিত 
ও গীত হয়। একাধিক গায়কগণ একত্র অথবা পৃথক পৃথক, স্ত্রী-পুরুষে 
সজ্দিত হইয়া গীত গাইয়া থাকে । শিবের বন্দনা, ঠুংরি চারিয়াড়ি 
ইত্যাদি গান হইয়! থাকে । 

প্রভাত হইবার সময় এবং হুর্্যোদয়ের পূর্ব্বে “মশান নাচা” হইয়া 
প্রভাতে মশান-নাচা, থাকে । মশান স্ুবৃহতৎ আলুলাফ়িত কেশ, সিন্দুর- 
মাতান বাক্ষনা, নদী-ন্নান লিপ্ত সমুদায় ললাটদেশ, কীচলী ও উন্নত কুচ, হস্তে 
শঙ্খপরিহিত, সালঙ্কার! বিকটবদন! বেশে সজ্জিত হইয়া, বিবিধ অঙ্গভঙ্গী 
সহকারে নৃত্য করিতে থাকে এবং অপর ব্যক্তিগণ ধূনাচিতে ধূন। প্রদান 
করিয়া সেই ধূম মশানের মুখের সম্মুখে ধারণ করিয়া সাত্বনা করে। 
এই প্রকারের শাস্তিক্রিয়। গন্তীরা-মগুপে কালী প্রভৃতির নৃতাকালেও 
অনুষ্ঠিত হয়। যখন ঢাকি মাতান বাঁজার; তখন “মুখার” নৃতা তয়স্কর 
হয়৷ উঠে। তৎকালে পুজক একটি মাল্য এবং ধূপের ধুম সম্মুখে প্রদান 
করিলে কালীমুখা৷ প্রভৃতি মন্তক ঘুরাইয়! ধূম গ্রহণ করিয়া শান্ত হয়। 
মশান-কালী ধূলার লুষ্িত হয়। তংপরে সকলে ৮৯টা পর্যান্ত গভীর! 
হইতে গম্ভীরাস্তরে নৃভানমাপনান্তে একত্র নদীতে সান করিয়া গুনে 
গমন করে। 


৪২ আগের গম্ভীর 


আহার পুজ। 

বড় তামাসার পর দিবস, মশান নাচার পর হরপার্বতীর পুভান্তে 
আহারা-পূজা-পদ্ধতি, হোম এবং ব্রাহ্মণ ও কুমারীভোজনাদি কাধ্য 
শোভাযাতা সমাধা হয়। এই দিবসে একটি কাচ। বাশ বা 
কঞ্চি গম্ভীরার এক পার্থে প্রোথিত করিয়া তাহাতে কলার মোচা, 
আম প্রড়তি বন্ধন করিয়া পুজা করিলে আহারা-পূজা সমাধা হয়। 
আহার! পূজার পর গম্ভীরার মধ্য দিয়! কেহ জুত। পায়ে দিয়া বা ছাত। 
মাথায় দিয়! গমন করিলে মণ্ডল দণগবিধান করেন। অধুনা এ প্রথা 


ৃষ্ট তয় না। এই দিবস তৃতীয় প্রহরে পূর্ব দিবসের স্তায় শোভাযাতর। 
বাহির হয়। 


বোলবাহি 
এই দিবস দুই তিন বাক্তির সম্মিলন যে গীতাদি হয়, তাহাকে 
গানের সুর, বোলাই বা৷ বোলবাহি বলে, উ্ভার সুরও স্বতস। 
গ্লানের মুদ্দা, এই রাত্রিতেও গীতাদি হয়, কিন্তু কোন প্রকার 
শিবের চাষ মুখাদির নৃতা হয় না! গীত ও বাগ্চাদি সহ 
উৎসব হইয়। থাকে । গন্ভীরা-সঙ্গীতে সবরের নৃতনত্ব আছে । যে বিষয় 
লইয়া গান আবরম্ত বা রচিত হয়, তাহাকে উক্ত গীতের ঘ্মুদ্দা, বলে। 
প্রত্যেক গানের 'মুদ্ণ” থাকা চাই, যাহার মুদ্দা ভাল তাহার গীতও ভাল । 
এ বৎসর ভূমিকম্প হইল, এই ভূমিকম্প অলম্বনে একটি গীত রচিত 
হইল। অতএব এই গানের ম্মুদ্বা” ভূমিকম্প । কোন “খলিফা+ অর্থাৎ 
গানাদি রচকেব নিকট মমুদ্দা বলিয়া দিলে তবে খলিফা গীত রচন। 
করিয়। দেন! যে গীতের মুদ্দ| স্ত্রী-পুরুষের বিবাদ বা অন্য কোন প্রকার 
বাবার লইয়া, _াভার গীত রচনা হইলে লোকেরা স্ত্ী-পুরুষাদি বেশে 


সামশোল ছাড়! ৪৩ 


সজ্জিত হইয়া আপন আপন অংশের অভিনয় করে। আহারার দিবস 
শিবের চাষের অভিনয় হয়।* কেহ ধান ছিটাইয়! দেয়, কেহ হল 
চালায়, কেহ ধান্ত রোপণ করে, কেহ কেহ গোমহিযাদি হইয়া ধান্ 
ভক্ষণ করে, তৎপরে ধান্ত কর্তন কর! হয়, শেষে মগুল বা প্রধান 
ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন “কত ধান» । তাহার একট! উত্তর দিলে বৎসরের 
ধান্যফল স্থির হয়! 
“সামশোল ছাড়া” 
একটি পাত্রে একটি ক্ষুদ্র সকুল মস্ত জীবিত রাখা হয়। তাহ! লইয়] 
গামশোল ছাড়া নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে ত্যাগ করিতে হয়, 
পেতরণী। অগ্রিকাপ ঝা! উত্তাকে সামশোল ছাড়া বলে। আচারার দিবস 
৪ সন্ধ্যার সময় একটি নবখনিত গর্ত জলপুর্ণ 
করিয়! তাহাতে মস্ত ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং লক্ষপ্রদানপুর্ধক ভক্তগণ 
উভা উত্তীর্ণ হয়। এই অনুষ্ঠান মালদহ জেলায় ধানতলার গম্ভীরায় 
অগ্যাপি অনুগত হয়। তৎপরে গন্ভীরার সম্মথে একটি ক্ষুদ্র গর্ত করিয়া 
তাহার ছুই পার্খে তইটি বংশদণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একটি 
বংশদও বন্ধন করা হয়, তাহার পর 'ফুলভাঙ্গার, বৃক্ষশাখাসমুদায় 
আনয়ন করিয়া গর্ভোপরি রক্ষিত হয়; এবং তাহাতে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া 
ধূনা নিক্ষেপ করিলে পর ভক্তগণ একে একে উক্ত বংশে আপনার 
পাদদ্বয় বন্ধন করিয়া নিয়মস্তাকে ছুলিতে থাকে এবং নিষ্নস্তিত অগ্রিতে 
ধৃনাচর্ণ নিক্ষেপ করিয়! সপ্তবার দোল খায় তৎপর তাহাকে অবতরণ 
করাইয়। অন্ত ভক্তকে এ প্রকার কর! হয়। উহাকে কৌথাও কোথাও 
অগ্নিঝাঁপ ব। পাটভাঙ্গ। বলিয়া থাকে । শ্রধশ্বামঙ্গলে এ প্রকার অনুষ্ঠানের 
বর্ণনা দুষ্ট ভয়। 


ক ধন্পের গাঁজন ও শিষের গাজন উভয়েই এক প্রকার দেখা ধায়। শুন্যপুরাণে 
শিবের চাষের বর্ণনা! আছে । উহা! কৃষিপরাশর ও মিহিরকৃত গ্রন্থের বর্ণনার মত 1 


৪8৪ আগের গম্ভীর! 


“্উদ্ধে বাদি পদযুগ ভূমে লুটে মুণ্ড ! 

যেখানে উজ্জ্বল হ”য়ে জলে যজ্ঞকুণ্ড ॥+ ৪৮ 

“ ফেলায়ে গ্রচুর তায় দেন ধুনাচুর্ণ 1৮” ৪৯ 
এই প্রকারে গন্ভীরাপুজা শেষ হয় । 

সামশোল ছাড়” ৮ ব্যাপারটা “বৈতর্ণীপার” অনুষ্ভান বলিয়াই 

মনে হয়। ধশ্বের গাজনে বৈতরণী পার আছে৷ বৈতরণী খুড়ির়া তাহা 
জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে মতস্ত ছাড়িরা দিতে হ্য়। সর্যাসিগণ গাভীর 
পুউছ ধরিয়া! বৈতরণী পার হয়। পণ্ডিত বেত্র হস্তে বৈতরণী পারের 
মন্ত্র বলেন। 

“গাভীর পুচ্ছ ধরি দানপতি কর এ পার ॥” ১২ 

( শুস্তাপুরাণ ৫৬ পৃঃ) 


শন্যপুরাণে বৈতরলীতে 2 
গাভীর পুচ্ছ ধরিয়! হক ৯ জলের ভিতর! 
বৈতরণী পার খেলা করেস্ত নানাবন্নর মাছ ॥” 
ইহার বিকৃত অনুষ্ঠান মালদহের গন্ভীরায় “সামশোল ছাড়া :, 
ঢেঁকীমঙ্গল 


ধর্শের গাজনে টেঁকীমঙ্গলা ও টেঁকী-বাহনে নারদের আগমন 
টেকীমঙ্গলা, নারদ. অভিনম্ হইয়া থাকে! মালদহের গম্ভীরায় 
টা! গ্টেকী চুমান” (টেঁকীমঙ্গলা) হইয়া! থাকে 
এবং তাহার উপরে 4585 এই দিবস লন্ধ্যার 


০৪০৯ পা || আচ আর ০০০4 
শত সপ ৮ ৩ সপ্পিস ৮ শত 


কঃ এই উৎসৰ ধানতলাদি কতিপয় স্থানের গ্ভীরার় বড় তামাসা ও আছারার 
দিব দৃষ্ট হয়। শুঙ্ষপুরাণ, ধর্শপূজাপদ্ষতি পু'খি অনুসারে ধ্ধস্বান জন্য পুঙ্ষরিণী 
খনন করা হয়। 


চেঁকীমঙ্গল 5৫ 
সময় গম্ভীরায় ভক্তগণ হরিদ্র। ও ষিন্দরচিহ্িত চেঁকী বহন করিয়া আনে, 
রমলীগণ জজ ক (উলু) ধ্বনি করে। টেকীর উপয়ে এক জন ভক্ত নারদ 
রূপে অবস্থান করে । ভক্তগণ টেঁকী-বাহনে নারদকে লইয়। শিবমন্দির 
প্রদক্ষিণ করে ও গম্ভীরা-প্রাঙ্গণে রাখিয়! দেয় * | 


শুন্য পুরাণে যথা! £- 

«৫ কোটাল চারি জনে আদেলসি দেবগণে 
নারদে আনাহ তরাগতি । 
৮ ক ০ 

সুনিআ মুনিরাজ বাহন করিল সাজ 


টেকী পিঠে করি আরোহণ 1” 
টেকী-পিঠে চাপিয়া বারমতি ভবনে অর্থাৎ গাজনে চলিলেন। 


£তেঠঙ্গা হইআ জায় ভেকর সঙ্গীত গাঅ 
উড়িল দেব বিদ্দমানে। 

দেখিআ! দেবগণ আদরে ততখন 
বসাইল রত্ব-সিংহাসনে ॥ 
সুগন্ধি পুপ্পর মালা দিআ। 

দেব কন্না মেলি দিআ ছলাহলি 
আনন্দে টেকী মঙ্গলিলা ॥” 

টেকীকে বরণ করা হইল £-- 

“পণ্ডিতে বেদগান নিছিআ৷ পেলেন পাণ 


হুলুই পড়এ ঘনে ঘন।” 
বেদ গান, নাট নিন রর রই নি রে 


পপির সা আজ জজ পপ শিপ শপিশপশ জ প্র 


*শুন্টপুরাণ ৭ শঙ | ৭৮ | দ* পৃঃ 


৪৬ আছের গন্থীরা 
ফেলিলেন। অবশেষে রামাই ঢেকীর নিকট দানপতির কল্যাণ প্রার্থনা 
করিলেন । 

তুক্দি না হইও বাঁম 


«এই মোর মনক্কাম 
দানপতির চিন্তুত কলাণ ।” 


বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে আজিও টেঁকীকে বঙ্গলক্্মীগণ মান্য 
করিয়! থাকেন। মালদহে ইহাকে “টেকী চুমান” বলা হয়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
গম্ভীরার নৃতাগীতার্দির বিবরণ 


মুখ (যুখোস্) 
কালিকা, চামুণ্ডা, নরসিংহ, বাস্থুলী, রাম, লক্ষণ, হনুমান, বুড়া 
বুড়ী, শিব ইত্যাদি বিচ্ভাপক মুখার ব্যবহার 
মুখ। বা মুখোস, কালিকা, ' 
চামুডা হইতে হৃত-. হইয়া থাকে । ভুত, প্রেত, কাণ্তিক, খোঁড়া! ও 
প্রেতের মুখের চালী প্রভৃতির নৃতাও হয়। মুখা বা মুখোস্‌ 
মুখা নিশ্মাণ ] | 
কাষ্ঠনিশ্মিত বা মুত্তিকানিশ্মিত হইয়া থাকে । 
পূর্বকালে কা্টনিশ্মিত মুখাই বাবহৃত হইত । নিগ্বকানের মুখা প্রশস্ত | 
সকল সুত্রধর মুখা খোদিত করিতে পারে না: শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানু- 
সারে মুখা নিম্মিত হইয়া! থাকে, অর্থাৎ নে যে 
দেবদেবীর ফে যে প্রকার মৃন্তির বর্ণনা আছে, 
মুখা তন্রাপ হইয়া থাকে । পটুয়ারা মুখার উপর বর্ণবিচ্াস করিয়া 
দেয়। কুস্তকারের! কালী প্রভৃতি মুখা গড়িয়। ও তাহাতে বর্ফলিত 
করিয়া বিক্রয় করে। মালাকরেরা উক্ত মুখার শিরোভূষণ নিম্মীণ 
করিয়। দেয় । 
নৃত্য করিবার পুর্বে ভক্ত গন্থীরা-গৃতে পুজকের নিকট 
নুতন কাষ্টনিন্মিত মুখার প্রীণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। যাহাদের মুখ! 
আছে, তাহারা বিজয়াদশমীর দিবস পুজাদি প্রদান করিরা থাকে । 
এক্ষণে এইপ্রকার পুজা প্রথা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে । অনেক প্রাচীন 


বণযোজন: 


৪৮ আগের গম্ভীর! 


মুখা গম্ভীরাগৃছে লক্িত থাকিতে দেখা যায়। এদেশের সাধারণের 
বিশ্বাস, কোন কোন মুখা জাগ্রত এবং কোন কোন মুখার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী ভীষণ-ক্রোধপরায়ণা । অনেকে মুখা লইয়া নৃত্য করিতে গিয়। 
প্রাণ হারাইয়াছে। পুর্বে যাহারা দেবদেবী-_বিশেষতঃ কালী, চামুণ্ড, 
বাস্থলী, নরসিংত প্রভৃতি দেবদেবীর মুখা লইয়া নৃত্য করিত, তাহারা 
তৈলাদি বক্জন এবং হবিষ্যা্ন ভোজন করিয়! পবিত্র মনে পবিত্র বসন- 
ভূষণে ভূষিত হইয়া নৃতা করিত। এক্ষণে সর্ধত্র এরূপ প্রথা আর 
দুষ্ট হয় না। 
মুখার উদ্ধদিকে ও পশ্চাদঘশে একটি এবং দ্রই কর্ণের পশ্চাতে 
ছুইটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে রঙ্চু সংবদ্ধ থাকে! 
সেই রঙ্ঞু দ্বারা মুখ! মুখের উপর বন্ধন করা 
হয়। মুখার ঘর্ষণ হইতে মুখ রক্ষা করিবার জন্ত চাদর বা বস্থণ্ড দিয়া 
কর্ণবেষ্টন করিয়া পাগভী বাধা হয় । 
ঘোড়ানাচের ঘোড়া বংশনিশ্মিত ও কাগজাদি দ্বার মণ্ডিত। ঘোড়ার 
হিরা রর পৃষ্ঠদেশে যেখানে “জিন” দ্বিতে হয়, তথায় 
মুখার নৃত্য প্রণালী, শিব- ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের মধ্যে অশ্বারোহী 
০০০১৪ কটিদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করাইয়া অশ্থের উপর 
. পারবস্থিত বজ্ছু স্বন্ধদেশে রক্ষা! করিয়া নৃত্য 
করিতে থাকে! কাভ্িকের ময়রাদির নুতযও এ প্রকার । এতদ্যতীত 
ভালুকনাচও হইয়া থাকে : এক্ষেত্রে ভন্লুকের মুখ এবং কুষ্ঃবর্ণে রঞ্জিত 
শণ বা পাটের চুল দিয়! সর্ধশরীর 'মারৃত করিয়া মানব ভল্গুকের মুখা 
পরিধান করিয়া থাকে এবং অপর একজন সেই ভালুককে নাচায়। 
দুর্ণাপ্রতিমার স্ায় তাহার ক্ষুদ্র চালচিত্রথানিও স্ুনররূপে সম্ভিত করা 
হয়। এক বাক্রি আপন কটিদেশের সম্মুখে চালী বন্ধন করে এবং ছোট 
ছোট বালক বাঁলিশাকে ততপরি বসাইয়া ছই ভম্তঘ্বারা পশ্চাৎ হইতে 


মুখ। বন্ধনের কৌশল 


মুখা ৪৯ 


ধরিয়া! নৃত্য করায়। কালীমুখার নৃত্যকালে কখন কখন চারিখানি 
হস্তবিশিষ্ট দেখা যায়, উহার চারিখানি তম্তই কাষ্ঠের। নৃত্যকারী আপন 
হস্ত পশ্চাতে বন্ধন করিয়া নৃত্য করে। চামুণ্ডা-মুখা-নৃত্যকালে হস্তে 
ধর্পর ও পারাবতাদি ধারণ করিয়া নাচিতে থাকে । প্রধান ভক্ত 
হনুমানের সুখা পরিধান করিয়া লঙ্কাদগ্ধ, সাগরপার ইত্যাদির অনুষ্ঠান 
করে। শিব-পার্বতী শাস্তভাবে নৃতা করিয়! থাকে। পার্বতীর কক্ষে 
পুর্ণঘট ও আত্শাখা এবং একহস্তে প্র্ফুটিত কমল থাকে । বুঢ়াবুটী 
( বুড়াবুড়ী ) নুতা কৌতুক প্রদ | 

সকলপ্রকার মুখার নুত্য সম্বন্ধে কোন প্রকার 'অভিমত বাক্ত 
করিবার বিশ্ষে কারণ নাই, কিন্তু নৃসিংহ মুখার 
নৃতা এবং মুখাসন্বক্ধে বিশেষ বলিবার কারণ 
রহিয়াছে ! আমর! দেখিতে পাইতেছি, গন্থীরামণ্ডপে নৃত্য বাপারে শিব, 
শক্তি ও শিব প্রমথগণ লইয়াই অনুষ্ঠান হয়া থাকে । ইহাই প্রাচীন প্রথা 
এবং এই প্রথাই পৌরাণিক শাস্্রসঙ্গত কিন্ত নরসিং (নরসিংহ) মুখার 
নৃত্যের কোনই হেতু বর্তমান নাই । “নারসিংহী” নামে চণ্ডীর একমৃত্তির 
বিষয় বণিত আছে। সম্ভবতঃ গন্তীরামগ্পে শিবসকাশে “বৃসিংহ,- 
নৃতাস্থলে পূর্বে “নারসিংহী”্র নুতাদির অনুষ্ঠান হইত। ভ্রমক্রমে 
নারসিংহী স্থলে এক্ষণে নৃসিংহ বলিয়া সাধারণ প্রচলিত রহিয়াছে, এই 
ভ্রম-সংশোধন আবশ্তক । নিম্নে নারসিংহীর ধ্যান ও প্রণাম লিখিত হুইল, 
ইহা হইতে পাঠক শিবশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন £-_ 


নারসিংহী-নৃতা 


নারসিংহী-ধ্যান 


৪ “ও স্থরবেশা বলোস্তিন্না নানাভরণভূষিতা । 
ভিন্স্তী কশিপোর্বক্ষো নারসিংহীতি বিশ্রুতা ॥+ 
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৪ আগ্চের গম্ভীর 
নায়সিংহী-প্রণাম 
নারসিহীর *& নৃসিহহরপিণীং দেবীং দৈভাদানবনর্হাং। 
রি গুভদ্াং সুপ্রভাং নিত্যাং নারসিংহীং নমামাহং ॥৮% 
এক্ষণে বিবেচন! হইতেছে, নরসিংহমুখার নাম না বলিয়া নারসিংহী- 
মুখার নৃত্য ইত্যাদি বলাই প্ররুত। 
গম্ভীরার গান 
বন্দনা, ঠুংরিগান, চারিয়াড়ি, বোলাই ইতাদি বিবিধ প্রকার 
টা গান প্রচলিত আছে। বন্দনা 
গীতাকারে রচিত । গায়ক ছিন্ন বন্ত্রথগ্ডাদি 
হস্তপদমন্তকাঁদি স্থানে বন্ধন করিয়। চুণের ফোঁটা নাকে গালে দিয়া 
বন্দনা গাইতে আরম্ভ করে এবং কোন কোন গায়ক অন্তান্য গীতাদির 
পূর্বে শ্রিবের বন্দনা গাইয়৷ থাকে । 


পার্ভীরায় গাজন 


চতুর্থ অধ্যায় 


সরি 
বরিনের (বরেন্দ্রভূমির) বাঙ্গালদের গম্ভীরা 
বরেন্দ্রভূমির নিয়শ্রেণীস্ব অনগণের (কৌচ, প'লে) সাধারণ নাম 
বরিনের ব| বাক্গা্দের "বাঙ্গাল" । বাঙ্গালগণ চৈত্র মাসের শেষে শিব- 
হরির পূজ! করিয়া থাকে ' তাহাদের গস্তীরায় আদৌ 
বিলাসিতার চিহ্ন বর্তমান নাই । গন্তারা গৃহটি জীর্” শিবলিঙ্গ প্রায় 
মুত্তিকা-মগ্ন, গৃহাভান্তরে চামর, শুষ্ক ফুলমাঁলা, কাষ্ঠের কালী প্রতি 
দেবদেখীর মুখা, পুরাতন ঘট এবং ধূনাচি বর্তমান। গম্তীরা-প্রাঙ্গণ 
বিবিধ উদ্ভিদ্দামে পূর্ণ। কেবল পুজার সময়, গোমরদ্বারা গৃহাতান্তর 
লিপ্ত করা হয়। প্রাঙ্গণের সামান্তাংশ পরিস্ৃত থাকে । 
গন্তারা-উৎসবের সময় বাঙ্গালেরা আস্কুরিক ভক্তি ও পবিভ্রতাপৃণ্ণ 
এাড়ন্বরশষ্ঠ সবলতাপূণ হইয়! উঠে। তাহাদের পুজক ক্রাঙ্গণ নাই। 
ভন্ডি তাহারা নিজেই পুজাদি সম্পাদন করিয়া 
থাকে। ঢাক বাজাইবার জন্ত অন্য লোকের আবগ্তকত! নাই, তাহার! 
স্বয়ংই এ কাজ করে। প্রধান সন্ন্যাসী বা গুণী পূজ! করে। 
নৃত্যগীতাদি উৎমব সহ “জাগরণ; এবং মুখার নৃতা হয়। তাহাদের 
বাঙ্গালেরা স্থগবাস পছন্দ উপর বহু গ্রামা ও গ্রামান্তরের ছুত তর 
করে না, বাঙ্গালের বিশ্বা' করিয়া থাকে । বাঙ্গালেরা ভূত বিশ্বাস করে 
ভুতের পূজা এবং প্রতি গৃহে ভূতের পুজ! দেয়। তাহারা 
মৃত্যুর পর শ্বর্গবাস বড় পছন্দ করে না, তাহার! বলে, “কেট 


৫২ আস্ভের গন্ভীর! 


বিষ্ট হয়ে কি করমু, মশন! মুশনী হমু যে ঘরে রহুমু।” অর্থাৎ 
দেবস্থপ্রান্তিতে সুখ নাই, ভূত প্রেত হইয়া গৃহে থাকিলে 
অপার স্ুখান্ভব হইবে। এই বিশ্বাসে তাহারা গৃহাভান্তরে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্দুরলিগ্ত বেদী প্রস্তুত করির়৷ থাকে । তাহারা বলে, 
তাহাদের পুর্ব-পুরুষগণের ও পিতামাতার ভৌতিক দেহ বা ভূত আত্ম! 
উক্ত সিন্দুরলিপ্ত বেদীতে অবস্থান করে। গস্ভীরা-পুজার সময়ে প্রত্যেক 
গৃহস্থের বাটাতে উক্ত প্রকার বহু ভূতের পুজা হইয়া থাকে । এক 
গ্রামের ভূত অন্ত গ্রামের ভূতের সহিত বিবাদ করে। গ্রামের ভূত 
গন্তীরামণ্পে কোন ভক্তের উপর আবিভূতি হইলে প্রকৃত সত্য কথা 
বলে না। গ্রামাস্তরের ভূত সত্য কথ বলিয়া থাকে, সাধারণেরই এই 
বিশ্বাস। 
গ্ভীরা-পুজায় শিবপূজাপেক্ষা ভূতের পুঁজারই ঘটা দুষ্ট হয়। 
তৃতাবেশ বা ভর, বা পাতা গ্তীরা-পুজায় ছোট তামাসাও বড় তামাসার 
নামা, মুখার নৃতা, স্টায় অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু তাহা ভন্ত্র 
শিবেরচা২ .  আচরিত গণ্ভীরার ভা নহে। সঙ্গাসী বা 
তক্তের উপর যখন ভর নামে অর্থাৎ বখন ভূতাবেশ হর, তৎকালে 
তাহাদের মস্তকসধশলন, হন্তপদাদির বিক্ষেপ ও আকুষ্ণন, মুখভঙ্গী, নৃতা 
ও উৎকট চীৎকার প্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্যাপার । প্রধান সন্গ্যাসী এই 
প্রকার আবেশ দর্পনে কোন ভূত বা মশান চামুণ্| কালীর আবির্ভাব 
বুঝিতে পারিয়! সেই সেই দেবের উদ্দেশ্তে, সেই সেই দেবের গ্রীতির 
জন্য শাস্তি পাঠ শোনায় এবং পুষ্প ও গঙ্গাজল প্রদান করে। তৎপরে 
প্রত্যেককে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে নৃত্য করান হয়। প্রত্যেকে নৃত্যবা্ধ 
শ্রবণে আপন আপন নৃত্য আরম্ভ করে। সেই নৃত্য তাগব-নৃত্য, 
উহা বিকট সিৎকার সহকারে সম্পাদিত হয়। ভূতাবিষ্টের বা মূল 
সঙ্ন্যাসীর নিকট অনেকে ব্যাধির ওষধ পায়, স্ত্রীগণ পতিবশের উধধ 


বাঙ্গালদের গম্ভীর ৫৩ 


গ্রহণ করে। “জাগরণ” দিবস সমুদায় রাত্রি এ প্রকার নৃত্য এবং 
“সুখার” নৃতা হইয়া থাকে । গীতবাগ্ভ এবং শিবের বন্দনাও চলিয়! 
থাকে । শিবের চাষের পালা হয়। বালক বা যুবক সন্ন্যাসী বুদ্ধগণের 
মধ্যে ধান ছিটাইয়া দেয়, কেহ বৃষ হইয়া হল কর্ষণ ব্যাপারে লিপ্ত হয়, 
কেহ পক্ষী হইয়া ধান্ত ভক্ষণ করে, ইত্যাকার বহুবিধ ব্যাপার হইতে 
দেখা যায় । 
কুতীয় দিবস সুর্যোদয়ের পুর্ব “মশান” নৃত্য হইয়া থাকে । এই 
দিবস প্রত্যষে “শব-নৃত্য? হয়। পূর্ব্ব দিবস 
লাগান) পাতাাহান কিংবা এক দিবস আরও পরে হাড়ি কোন 
স্তান হইতে মৃতদেহ লইয়া আইসে এবং বিবিধ 
অনুষ্ঠানসহ মন্ত্পূত করিয়া "জাগায়, এবং জলাশয় নধ্যে বা! তাহার 
সন্নিকটে কোন বৃক্ষোপরি বন্ধন করিয়। রাখে । “মশান নাচের, 
সময় উক্ত 'জাগান শব'কে মাপা 'ও সিন্দুরাদি ছারা সজ্জিত করিয়া হাঁড়ি 
বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শবের কটিদেশে রজ্জু সংবদ্ধ করিয়! 
ধীরে বীরে লইয়। গন্ভীরামগ্ডপে আনয়ন করে । এক্ষণে এই প্রকার 
টতসব দেখা যায় না। ভক্তগণের উপর পাতা নাণে, অর্থাৎ গ্রাম্য দেবতার 
আবির্ভাব হয়। যাহার উপর "পীত। নামে” সেই ব্যক্তি বিকট চীৎকার 
করিয়া অঙ্গভঙ্গীসহকারে দশকগণর জদয়ে ভয়ের সধ্ার করিতে 
প্রশ্নান পায়। 


রি ধ্ঃম অধ্যায় 
বর্তমান রাট়ীয় ্তীরা 
বদ্ধমান জেলার অন্তগভ কুড়মুন গ্রানে বাব! ঈশানেখর দেবের গাজনে 
বর্তমান মণ্ডল শ্রীনুক্ত বিষুদাস মহাশয়ের নিকট নিল্নিখিত ভক্ত-বন্দন। 
প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রকার শিব-গড়া বন্দনা একদান জেলার বন্ত 
পল্লীতে দেখিতে পাই । গাজনের অন্থান্ত অনুভান এঞাদ নববএ নদান। 


; ক 
দ্বার মুগ * 
(১) 
দার মুত, “হাতে ত্রিশুল বাঙ্গ লাগি, পরিধানে বাঘের ছাল, 
যি বুষভ বাথনে শিব, ভিদশের নাথ । 


জাগরে জাগরে ভাই, সত্যের কোটাল ॥ 
মুক্ত হইল ঠাকুরের পূর্ব দ্বার ॥” 
প্রকারে পুর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং স্বর্গদ্ধার ও গাজনের ছার 
এই ছয় দ্বার মুক্ত করিতে হয়। প্রত্যেক দিকে 
মুখ ফিরাইয় ছয়বারে ছয় দ্বারের বন্দন। গাহিতে 
তয় এবং প্রত্যেহ চিঠি রিদিরারারজরারানির রাজ 


গর সরল উর জপ দির সপ সম 


* শুন) বু 4 স্বারমোচনের অনুরূপ। । 


খান থা 


শন শপ আত আর আর মা সপ্ত ক পর 


বাট়ীয় গন্ভীরা ৫৫. 
( খ ) 
নিদ্রোভল্প বা যোগভঙ্গ % 
(১) 
নিদ্রান্ঙগ প্রন যোগনিদ্রা কর তঙ্গ, সেবকের দেখ রঙ্গ, 
পরিহার তোমার চরণে ॥ 
(নৃত্য সহকারে নাম ডাকা ও ঢচক্কা বা) 
( ২ ) 
কান্িক গণেশ কোলে, শয়ন আছে নিদ্রা-ভোলে, 
আমরা তোমায় প্রণাম করিব কেমনে ॥ 
(নুত্য-- ইত্যাদি) 
( ৩ ) 
নিদ্রা ভ্যেজ দেবরাজ, বহমা খট্টার মাঝ, 
নিরস্থর গৌরী রাখহ বাম ভাগে ॥ 
(নৃত্য-_ ইত্যাদি) 
(8 ) 
প্র তুমি দেব অধিপতি, হরি ব্রহ্মা করে স্তুতি, 
অন্ঠ দেব কোন খানে লাগে ॥ 
(নুত্য-_ ইত্যাদি) 
(৫ ) 
প্রভু ত্যেজহ নিদ্রার মায়া, সেবকেরে কর দয়া 
পুরা মর্ত দেবে ত্রিপুরারি ॥ 
(নৃতা- ইত্যাদি) 
* মালদহের গন্ভীরার শিব-গড়া! বন্দনার--“উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা! কর ভঙ্গ ।” 
__ইত্যাদির অনুরূপ । 


১ 


আগের গম্ভীর! 
(৬) 
শিক্গ! ভন্বুর হাতে, বুষভ স্বাখহ বামভাগে, 
বাস্ুকি রহুক ধরি ফণ! । 
শিরে ধরি হিগ্ধ গঙ্গা, কপালে টাদ বেরি । 
তথি মধ্যে শোভে ফোটা, হাড় মাল! যোগ-পাটা 


গায়ে শোভে বিভূতি ভূষণ ॥ 
(নৃত্য ইত্যাদি) 


0৭) 
প্রভৃদেষ ভ্রিলোচন, বিদ্ব কর বিমোচন, 
নরের শকতি । 
আমর! তোমার আস্তাকরি, শাল খুলে ভর করি । 
(নৃত্য- ইত্যাদি) 


0৮) 
আগম নিগমে কক্স, প্রভুদেব গঙ্গাধর, দেবতার ঈশ্বর, 


অপরাধ ক্ষমহ মৃত্যুঞ্জর ॥ 
(নৃত্য- ইত্যাদি) 


(৯) 
বৃষভ-বাহনে শিব, ত্যেজহে কৈলাশ গিরি, 
পুরা অর্থ দেব ব্রিপুরারি । 

গণ্ভীয়ে করহু অধিষ্ঠান। 
তোমার চরণে করি পঞ্চ-প্রণাম ॥* 
_ [হৃত্য- ইত্যাদি) 


রাচীর গভীর়া . &৭ 
( গ ) 
দিগ্‌ বনানা * 
(১) . 
“দেউল বন্ধন, দেহারা বন্ধন, শাঠ পাঠ গাঠি বন্ধন 
দিগ বন্দনা আস্ের তুলসী বন্ধন, আর বন্দ সরম্বতী গান। 
ডাইনে বন্দ রামলক্ষণ, সীতা! বামে বীর হনুমান । 
পুর্ব পূর্ব্বে আছেন ভানু ভাস্কর, 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥* 
( নৃতা-_ইভাদি ) 
(২ ) 
প্রত্যেক বন্দনার দেউলবন্ধন হইতে বীর হনুমান পর্যাস্ত পঠিত 
হইবার পর 
উত্তরে আছেন ভীম কেদার । 
উত্তর তীর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
( নৃতা- ইত্যাদি ) 


( নৃত্য-_ইত্যাদি ) 


* মালদহের গস্ভীয়ার অনুযপ--“্ঘর বন্ধ দ্বার বদ আর বন্দ শিবের বুড়া |” | 
ইত্যাদি। 


৫৮ আছের গম্ভীর 


দক্ষিণ দক্ষিণে আছেন জয় জগন্নাথ । 
তার চরণে কন পঞ্চ প্রণাম ॥ 


( নৃত্য-_ ইত্যাদি ) 
(৫ ) 
দেউল বন্ধন -*******. বীর হনুমান । 
স্বর্গ ন্বর্গে আছেন ইন্ররাজ ৷ 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
( নৃত্য- ইত্যাদি ) 
৬৩.) 
দেউল বন্ধন'-*-..**. বীর হনুমান । 
পাতল পাতালে আছেন বাস্গকি নাগ । 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
.( নুত্য- ইত্যাদি ) 
( ৭ ) 
দেউল বন্ষন.*.*-*-*০, বীর হনুমান । 
গ্রাম্যবাস্্ গ্রামে আছেন বাস্তদেবতা । 
দেবতা তাহার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
€( নত্য-_ইত্যাদি ) 
(৮) 
গম্ভীবান্ঠ দেউল বন্ধন**-*---.. বীর হনুমান । 
'ভোলামহ্থের গম্ভীরে আছেন ভোলা মনেশ্বর । 
প্রণাম তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
( নুতায- উত্যাদি ) 


(৯ ) 


রাড়ীয় গল্ভীরা ৫৯ 


গাঁজনে ধর্থ- গাজনে আছেন ধশ্মঅধিকারী | 
প্রণাম তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 


( নৃতা--ইত্যাদি ) 


গাজনে ছত্রিশ গাজনে আছেন ছত্রির (শ)? সাই। 
সাই প্রণা বাভাত্র ভক্তা 
তাদের চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥» 
( নৃত্য- ইত্যাদি ) 
( ঘ ) 
শিব প্রণাম ( শিবাষ্টক ) 
প্ধ্ায়েম্লিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং”, ইত্যাদি । 
( নৃত্য-_ ইত্যাদি ) 
( ঙ ) 
সদাশিব প্রণাম 
(১) 
«প্রথম রূপ নহি ততঃ পুরুষং 
প্রভু সর্বগুণেশর ঈশ্বর হান্তমুখং 
ফণিকুগুলম্ডিতগণ্ডযুগং 
প্রণমামি সদাশিবং পাপহরণং ॥%, * 
( নৃত্য--ইত্যাদি ) 


* এই প্রকার পাঠই পঠিত হয়। এঙ্করাচাধ্যকৃত সদাশিষ-স্তোত্র সমন্ত। 
শৃহ্যাপু়াণ বধিত “পাছুকে পাছুকে নমস্তে | গগনাগগনাপারং পরং পরমেম্বরং 
উদ্ধমুখং | তং প্রণমামি নিরঞ্জন পাপহরং।” অনুরূপ প্রণাম । ১৩৭ পৃঃ। 


নও আন্তের গম্ভীর! 


( চ ) 
ধূল সাপট ভক্ত 
গান্ুনে সঙ্াসিগণের মধ্যে এক বাক্তি এক পদে নৃতা করিতে 
রর করিতে মস্তকোপরি মু্টিবন্ধ করিয়! শিব-সম্কুখে 
গাজনতলায় আগমন করে এবং মণ্ডল নিম্ন- 


লিখিত বন্দনা! পাঠ করায় । মস্তকের কেশন্বারা শিবালয় মার্জন! 
করিতে হয়। 


(১) 
গোসাঁঞ তুমি যেন অটিসিনী, যেন বটিসিনী বটিসিনী যেন পঞ্চ 
বটিসিনী, পঞ্চবটিসিনী যেন ধশ্মঅধিকারী, 
ধর্মঅধিকারী যেন ঈশ্বরের চরণ। একাদশ 


রত, সপ্ত সমুদ্র পার, তার দিকে বলপুক। সমুদ্র, তার কি্করের কিন্কর ধূল 
সাপট ভক্তা ৷ 


ধূল সাপট বন্বন! 


( বৃত্য- ইত্যাদি ) 
(২ ) 
চুল দিয় ধুল মার্জন। করিবে । -ঠাকুরদের আত্ঞা হইল, স্বর্গের 
তুর্গে যায়। মর্ডের ধূল মর্ডে বাঁয়। বাঁদ- 
রী চিরিলি ডি & 
( সকল সঙ্ক্যাসী মিলিতম্বরে বলিবে )-- 
জয় ধ্ল সাপট ভক্তের জয় । 


( নৃতা-_ ইত্যাদি) 


রাড়ীয় গম্ভীর! ৬১ 


(ছু) 
জল সাপট ভক্ত & | 
গাজুনে সঙ্ল্যাসিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি মন্তকে হই হস্তে ধৃত 
জলাধার লইয়া একপদে নৃত্য করিতে করিতে 
রন লাপট তক মণডল-কখিত নিরলিখিত বন্ধনা পাঠ করিবে। 
€১) 
গোসাঞ তুমি যেন অটিসিনী, যেন বটিসিনী 
নল সপ না ইত্যাদি পাঠের পর বৃতা- ইত্যাদি 
(২ 0) 
বর্গের জল স্বর্গে যায়, মর্ভের জল মর্ভে যায়, বাদবাকি জল বাবার 
ভাগারে যায় । . 
€ সন্ধ্যাসিগণ মিলিতন্বরে বলিবে )__জয় জল সাপট ভক্তের জয়। 
( জ ) হৃতয- ইত্যাদি 
সন্যাসিগণের গাজনের চারি দ্বারে 
প্রণাম খাটা 
(১) 
পূর্বে পূর্ধবাপরে তাঁর দ্বারে, দ্বারবারে কে বারে সিংহ বারে, র 
বারে, তাম্বাদি পান্রে বিপক্ষ নামে মোর উর্ 
টিবি লরি বদন। স্বয়ং মৃত্যুঞ্ীয় পূর্ব্ব ঘারে নমঃ শিবার 
নমঃ। ( নৃত্য- ইত্যাদি ) 





* শুহ্যপুরাপীয় “জল পাষাণের” অনুরাপ । 
“ঘট পট মুক্তি কেস। 
ঘট নাআতে পড়িল আদেশ ৪ ৬ 
দেবীর ঘট বারি জগতে জানি। 
নিঅন ঘট বারি নেহ পুষ্পপানি ॥” (?) ৮৬ পৃঃ। 


৬২ আছের গম্ভীর 
(২ ) 
উত্তরে বহুতি বছ পরে তার দ্বারে দ্বার বারে_ ইত্যাদি মৃত্যুঞ্জয় | 
উত্তর দ্বারে নমঃ শিবায় নমঃ | 
( নৃত্য- ইত্যাদি ) 


উত্তর দ্বারে প্রণাম থাটা 


(৩) 
পশ্চিমে হনুমন্ত নামে তার দ্বারে-_ইত্যাদি-_সৃত্যাপ্জয়। পশ্চিম 
পশ্চিম স্বারে প্রণাম খাটা দ্বারে নমঃ শিবায় নমঃ : 
( নৃতা--ইত্যাদি ) 
(৪ ) 
দক্ষিণে ভবকুদ্রেশ্বর নামে, তার দ্বারে ইত্যাদি- মৃত্যুঞ্জয় ৷ দক্ষিণ 
ক্ষিণ সারে প্রণাম খাটা ছারে নমঃ শিবায় নমঃ 
( নৃতা-_ ইত্যাদি ) 
(॥ ঝ ) 
গৃহ গমনে সন্যাসীদের দৈনন্দিন শেষ-আনদেশ 
বা 
দৈনিক উৎসবাদির অনুষ্ঠানের শেষ-আদেশ 


“ঠাকুরদের আজ্ঞা” 
(১) 
গোসাঞ তুমি যেন অটিসিনী- ইত্যাদি__তার কিস্করের কিস্কর । 
( নৃত্য--ইত্যাদি ) 
(২) 
আবাল অতীত ভক্তা, ছত্রিশ সাই বাও (র) ভক্তা ঠাকুরদের 
ঠাবুরদের আজ্ঞা  আচলে পঞ্চ প্রণাম করিলেন । 
.. ঠাকুরদের লি আশ হয়? 


রাচীয় গম্ভীর! ৬৩ 
ঠাকুরদের আজ্ঞা হইল, পঞ্চ প্রণামে বড় সস্তোষ হইলেন। তোমরা 


নেচে কুদে ঘরে যাঁও। 
শিবের মাথায় টাপার ফুল। 
ভক্ত নামে ওড়ের ফুল॥ 
( নৃত্য- ইত্যাদি ) 
এই সমুদায় অনুষ্ঠানের পরে প্রণাম খাটা শ্মশান জাগান, ধূনাপোড়ান, 
নদীঙ্সান এবং হনুমান উৎসবাদি হইলে পর উতরীখোলা এবং ব্রত শেষ 


হয়। * 
উৎসবের শেষ দিবস “শিবষজ্ঞ” নামক অন্পসত্র অর্থাৎ সন্গ্যাসী- 


দিগকে ভূরিভোজন করান হয় । 


রা্রের গাজন ব। গম্ভীর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার প্রকাশিত হইবে ॥ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
শিবের গাজন 
বঙ্গদেশে চৈত্রমাসের শেষে যে শিবোৎসব ও চড়কপৃজা৷ হ্ইয়! 
থাকে, তাহার চলিত নাম "শিবের গাজন”। 
ধাহারা' এই শিবের গাজন দেখিয়াছেন, তাহার! 
বুঝিয়াছেন এই শিবের গাজনই নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া মালদহে গম্ভীর 
নামে খ্যাত হইয়াছে ।* গাঁজনের আভিধানিক অর্থ শিবের উৎসব”, 
সংস্কত “গর্জন” শক হইতে “গাজন+ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । 
বঙ্গদেশে শৈবধন্ম এক সময়ে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 
এমত পল্লী নাই যথায় শিবালয় বিদ্যমান নাই । চৈত্র মাসে শিবের ষে 
বাধিকী যাত্র! মহোৎসব হয় তাহা উক্ত গ্রাম্য শিবালয়ে সম্পাদিত হা 
থাকে । এই উপলক্ষে কতিপয় অনুষ্ঠান হয়। 
গম্ভীরা উৎসবের স্তায় কোন কোন স্থানে বঙ্গের শিবের গাজনে 
মাগুলিক পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। চবিবশ পরগণার 
অন্তর্গত গোপালনগর, চেত্লা, টালিগঞ্জ ইত্যাদি 
স্থানে পোদ জাতি ও অপরাপর দনুরূপ জাতির মধ্যে 
'মওল' উপাধি ও মাগুণিক পদ্ধতি দট হইয়া থাকে। মালদহের ভার 
* গভীর বের গাজনের আদম ভাব। 


- - 1 গঙ্জনল_ বোল, অন্গ্যাসী ও ঢক্কাদি বাদ্ের কোলাহলে এই উৎদব সম্পাক্ছিত 
হয় বলির! “1:অদ' ন?.ম আভিহিত হয । 


শিধের গাজন 


মাগুলিক পদ্ধতি 


০০০ প্রা ৯ 


গাঁজন উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ ৫ 


শিবের গাজনে মগুলের যথেষ্ট প্রতৃত্ব বিস্তমান দেখা যায়। অনেক 
স্থলে মণ্ডলই শিবের গাজনের সর্ধবিধ বন্দোবস্ত করিয়া থাকে । 
মগুলই শিবের গাজনের প্রধান কম্মকর্তা বলিয়া বিবেচিত হয়। 


পরিচালনা ও শাসন-পদ্ধতি 

শিবের গাজন আরস্তের পূর্বে মণ্ডল প্রাচীন প্রথান্বত্তা হইয়া 
সমুদায় অনুষ্ঠেয় কার্ধ্যাদির বন্দোবস্ত সম্পাদন করে। গ্রাম্য আদি- 
শিবের কিছু ভূসম্পত্তি থাকে, তাহা হইতেই গাজনের অবস্তাকর্তব্য 
পুজার ব্যয় নির্বাহ হয়। অন্যথায় কিছু কিছু চীদ। সংগ্রহের আবশ্যকতা 
হয়। যেমন গাজনে মণ্ডল আবশ্তক তত্তরপ মূল-সন্ন্যাসীও আবশ্ঠক । 
প্রত্যেক গাজুনে শিবের নির্বাচিত বংশপরম্পরাগত গাজন-অনুষ্ঠাতা 
“মূল-সন্ন্যাসী থাকে । এই মূল-সন্গ্যাসীই গাজন-উৎসবের আয়োজন 
করে। মগুলের আদেশ ও শাসন সর্বপ্রথমে তাহারই উপর 
হইয়া থাকে । টিন 


গীজন উৎসবের বিভিন্ন অজ 

শিবের গাজনের ছয়টি অঙ্গ নির্দেশ কর! যাইতে পারে, যথা £-_ 

১। নন্ন্যাসী ধর! বা নির্বাচন (কোন কোন স্থলে ফোৌট! দেওয়া 
বলে )। 

২। ক্ষৌর কার্য ও সংযম বা৷ “নিরিমিষ্তি* ( নিরামিষ ভোজন ) 
(নিঝাড় কামান )। 

৩। হুবিষ্য ( ঘট-স্থাপন )। 

৪। মহাহ্বিষ্য (উৎসব আরম্ভ )। 

£ | উপবাস, উৎসব, নীলাবতী পুজা । 

৬। চড়ক (উৎসব শেষ)। 


৬৬ জানের গম্ভীর! 


১। সন্যাসী ধর৷ বা নির্বাচন প্রণালী £-- 

চড়কের ছয় দিবস পূর্বে অপরাহে ঢক্কাবাস্থসহকারে পল্লীমধ্যে 
মূল-সন্লাসী গমন করে। যাহারা সর্যাসী 
হইবার মানস করিয়াছে তাহারা একত্র হয়। 
কোন কোন স্থলে মূল-সন্সাসী তাহাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা প্রদান 
করে। কোন কোন স্থলে তাহার! একত্র সমবেত হইয়া “ক্ষৌর কার্য” 
সম্পাদন করে। মূল-সন্গ্যাসীর সর্বাগ্রে ক্ষৌর কার্য সম্পাদন হইলে 
সকলে ঢককাবান্তসহকারে নৃতা করিতে করিত স্নান করিতে বায়। 
ল্লানান্তে রাত্রে স্বতন্ধ পারে নিরামিব আহার কর এই প্রকার 
অনুষ্ঠানকে “সংযম” বলে । 
২। নিঝাড় কামান :-_ 

তৎপর দিবস অবশিষ্ট সন্্যাসগ্রহণেচ্ছু বাক্তিগণ নিরামিষ আহাৰ 

নিঝাড় কামান ব: করিয়া অপরাহে ক্ষৌর কশ্মা সম্পাদনানস্তর 

ক্ষৌর কর সকলে মিলিয়া ঢককাবাছ্যসহকারে নুত্যাদি করে । 
এই দিবস যাহার! সন্ন্যাসী হইবে তাহার! ক্ষৌর কন সমাধ! করিয়া ফেলে। 
ইহার পর আর সন্ন্যাসী হওয়া চলে না । এই দিবসের ক্ষৌর কন্ম স্তান- 
ভেদে ণনিঝাড় কামান, নামে উক্ত হইয়া থাকে ! বাহার! সন্মাসী 
হইতে বাসনা! করে বা যাহাদের মানসিক” থাকে, তাহার৷ সন্যাসী হয় । 
হুবিষ্য, ফল, উপবাস, জাগরণ, ধূলট ও চড়ক প্রতৃতি গাজুনে 
সন্যাসীদের অবশ পালনীয় কার্য । 
৩। হৃবিব্য ১ 

ইতিপূর্বে যে অনুষ্ঠান হটয়ভে, তাতীতে গাজুনে ব্রা্গণের * 
_ * বুনে বামুন' (গাজন-্রানগণ ) নীচ বণের বিবিধ জাতির পুজক বলিয়া শ্রেষ্ঠ 
বর্ণ ব্রাহ্মণ ঘগেক্গা হীন এবং নিকৃষ্ট জাতির বর্ণজ ব্রান্মণ অপেক্ষা উদ্লত | শিবের 
গাজনে সার্ধ্ধঞাতীর লয্ন্যাসিগণের পুজকস্থলাভিবিক্ত ব্রাহ্মণ । 


সংঘষ 


গাজন উৎসবের বিভিন্ন অঙ্ক ৬ 


আবশ্তকতা হয় না। হ্বিষ্য দিবস "গান্ধুনে বামুনের” প্রয়োজন । 
এই দিবস ন্ঘটস্থাপনা” হইয়া থাকে। প্রথমে সঙ্নযাসিগণ চক্কাবাস্তসহ 

ঘটস্থাপনা গান করিতে গমন করে এবং পাত্রে জল ও 
গাজুনে শিব, উতরি পর পুষ্পাদি আনয়ন করিয়া সিক্ত বসনে “গাজন 
তলায়” আসিয়া উপবেশন করে । তৎপরে “গাজুনে ব্রাহ্মণ কুশসংবন্ধ 
শৃত্রগুচ্ছ মালার ন্ায় সন্াসিগণের কণ্ঠে পরাইয়। দেয় ; এবং 
হস্তন্থিত “গা্জুনে শিব” * মস্তকে স্পর্শ করাইয়! দিলেই তাহারা 
প্রকৃত গাজুনে সন্্যাসিপদভুক্ত হইয়৷ পড়িল এবং শিবপুজজার অধিকার 
লাভ করিল। এই প্রকার কুশবন্ধ সুত্রগুচ্ছের নাম “উত্তরীয়” চেলিত 
কথায় সন্গযাসিগণ “উতরি” বলে) এবং এই অনুষ্ঠানের নাম “উততরি 
পরা” বলে। তৎপরে শিবের পুজা হয়। গগা্জুনে বামুন, সকলকে 
শিবমন্ত্রাদি পাঠ করাইয়া পুজা সমাধা করেন। অন্তান্ত বন্দনা “মূল 
সন্্যাসী” পাঠ করায় ; কোন কোন স্থলে মণ্ডলও পাঠ করায়। গ্রামভেদে 
শিবের বন্দনার কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ হইয়া থাকে । মূলতঃ সকল 
বন্দনাই একভাবাপন্ন। মূল-সন্ন্যাসী সকল কার্যেই অগ্রণী হয়। 
অপরাপর সাধারণ সন্যাসিগণকে মুল-সন্ন্যাসীর আদেশ পালন করিতে 
হয়। মূল-সন্ন্যাসীর মান সকলের অপেক্ষা অধিক । রাত্রে সন্্যাসিগণ 
হবিষ্য করিয়া থাকে। 


ক যে শিবের গাজন হয় তাহা! স্থায়ী লিঙমুক্তি হইলে স্থানাস্তরিত কর] চলে না। সেই 
কারণে অন্য ছুই চারিটি বা একটি কুত্র প্রস্তরখণ্ড উক্ত শিবের প্রতিনিধিত্বরূপে 
বাবহৃত হইয়া থাকে । এই শিব-শিলাটি 'গাজুনে ব্রাক্ষণ' সকল সন্গ্যাসীকে স্পর্শ 
করিতে দেয় এবং সঙ্গ্যাসিগণের নিকট প্রদান করিলে মূল শিবের পরিবর্তে উহারই 
পুজা করে। স্থানান্তরে শোভাবাত্রার্থ পাল্কীযোগে বা মত্তকে করিয়া এই শিবটিই 
লইয়া হাওয়1 হয় । ইহার নাম “গাজুনে শিব” । 


৬৮ আগ্তের গম্ভীর! 


৪। মহাহবিষ্য £--- 

এই দিবস গাজনের উৎসব আরম্ভ হয়। সঙ্গ্যাসীদিগকে প্রণাম- 
খাঁটা, পুজা, বন্দনা! ইত্যাদি বহু বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সমস্ত 
দিবসের পর রাত্রে শিবপৃজাদি সমাধা করিয়৷ “ফুল কাঢ়ান, বা “ফুল 
দেওয়া অনুষ্ঠানের পর কেহ কেহ ছুই একটি ফল আহার ও সামান্ত 
গঙ্গাজল পান করে অথবা তিন গ্রাস হবিষ্যান্ন ভোজন করে। এই 
অনুষ্ঠানের নাম ণমহাহবিষ্য । প্রতিদিন গীতবাস্ধ, নৃত্য ও শিব-বন্দনা 
এবং শিবগুণাদি কীর্তন অবশ্ঠকর্তব্য | 

দৈনিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে “ফুল চাঁপান, বা ক্ছুল কাঁঢ়ান, 
একটি অবশ্ঠকর্তব্য । গঙ্গাজলে বিশ্বপত্র সিক্ত 
করিয়া! প্রথমে রাজার মঙ্গল-উদ্দেহ্যে শিব-মস্তকে 
প্রদান কর! হয় এবং টক্কীবাছ্, নাম ডাক] আরম্ত হয়। শিব-মস্তক 
হইতে উক্ত বিবপত্র স্বেচ্ছায় পতিত হইলে শিবের সম্ভোষবিধান ও 
অনুমতি-জ্জাপন বিবেচিত হয়। এই প্রকারে একে একে মল্নাসিগণ ও 
জমিদারের উদ্দেশে প্ষুল কাঢ়ান, হয়। তৎপরে কেহ কেহ রোগাদির 
মুক্তি বা সন্তান কামনায় ফুল কাঢ়াইয়! থাকে । 


অপরাহ্ে পাল্লীতে “গাজুনে শিব, চাপাইয়। সন্নযাসিগণ স্বন্ধে করিয়া, 

বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়! বেত্রহস্তে চন্কাবাগ্য 

সহকারে শোভাযাত্রা! বাহির করে, এবং গ্রাম 

হইতে গ্রামান্তরে অন্য শিবালয়ে অর্থাৎ "গাজনতলায়, গমন করে এবং 

তথাকার সন্ন্যাসিগণের সহিত আলিঙ্গনাদি ব্যাপার সম্পাদন করিয়া নৃত্য 
গীতাদি বারা উৎসবের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে । 


প্রত্যেক “গন্ছুনে সন্ন্যাসী” আপন আপন “গাজনতলা” হইতে 
ততৎ স্থানীয্র প্রধান ও প্রাচীন শিবের গাজনতলার দেশীয় প্রথাঁমত 


ফুল কাঢ়ান 


শোভাষাত্র। 


গাজন উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ ৬৯ 


গীতবান্তনৃত্যা্দি উৎসব-সহকারে শোভাধাত্র! করিয়া গমন করে। 
এবং সন্তান গাজনতল! হইতে আগতগণের সহিত নৃত্যগীত ও বাগ্ভাদিসহ 
উৎসবামোদে যোগদান করিয়া শোভাবর্ধন করে। 
কোথাও কোথাও কবির গানের ন্যায় চাপান, 
চিতেন, জবাব প্রভৃতি ভাবে গীতাদির অনুষ্ঠান হইয়। থাকে । কলিকাতা, 
ভবানীপুর, কালীঘাট, চেতল৷, সবজীবাগান প্রভৃতি স্থানের গাজনতলা 
হইতে সন্গ্যাসিগণ টালিগঞ্জের “বুড়াশিবের তলায়” গিয়৷ একত্রে সমুদায় 
রাত্রি নৃত্যগীতাদি বাগ্ভোগ্ঠমে অতিবাহিত করে! সেখানেও মালদহের 
গম্ভীরা-উৎসবের ন্যায় উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু এ দেশের ন্যায় 
পৌরাণিক ও তান্ত্রিক নৃত্যাদির অনুষ্ঠান সেই রাত্রে আদৌ অনুষ্ঠিত হয় 
না? এই প্রকার রাত্রিজাগরণপূর্বক উৎসবকে “জাগরণ” পাল! 
কহিয়া থাকে । গীতাদির ভাব কতক পরিমাণে মালদহের অনুরূপ, 
ইহাতে শিবের বন্দন! ও শিবের গুণদোষের কীর্তন ইত্যাদি থাকে । 


জাগরণ 


চবিবশ পরগণার বহু স্থানে গাজনের আরম্ভে শিবের কুস্তীরেরও 
পুজা আরম্ভ হইয়া থাকে । 'গাজনতলার” 
পার্থে ভূমির উপর মাটি দিয়া একটা প্রকাণ্ড 
কুম্তীর প্রস্তত করিয়৷ সুন্দরর্ূপে লেপিয়া মুছিয়া দেওয়া হয়; এবং 
ডেতুলের বীজ দিয়া তাহার গায়ের আইশ বা কীট! করিয়া দেওয়া হইলে 
মুখমধ্যে সিন্দুর মপ্ডিত করিয়া দেওয়া! হয় ; সম্মুখে একটা মৃত্তিকা -শিশুকে 
কুস্তীর যেন গ্রাম করিতে যাইতেছে এই ভাবে নিশ্ীণ করা হয়। ইহাকেই 
“শিবের কুস্তীর, বলে। গাজন আরম্ভতের সঙ্গে এই প্রকার শিবের 
কুম্তীর প্রস্তুত করিতে হয় । সন্ধ্যার সময় নীলের ঘরে বাতি দিতে হয়। 
নীলের ঘরে বাতি বা প্রদীপ প্রদান স্ত্রীগণের পক্ষে বড়ই 
পুণের কাজ । 


শিবের কুম্তীর, নীলের বার 


পঞ আন্ের গম্ভীর 


€ | উপবাস :- 
এই দিবস সন্্াসিগণ কিছুই আহার করে না । দিবা দ্বিপ্রহরে 
বিল তা, সমারোহসহকারে পুজাদি সম্পাদিত হয় । ফুল- 
প্রভৃতি দেবদেবী  কাঢ়ানর পর দিবসের পুজা সমাধা হয়। 
ও বিবিং মুস্ি ধারণে শিব- ভুগলি জেলার অধিকাংশ গাজনই তারকেশ্বরে 
সকাশে নৃত্যঙগীতাদি 
গমন করে। তথায় শোভাযাত্রার যথেষ্ট 
সমাবেশ হয় । এই প্রকারে প্রত্যেক জেলায় কোন নির্দিষ্ট বিখ্যাত শিব 
স্থানে পারিপার্থিক গাজনের শোভাযাত্রা! আসিয়া উপস্থিত হয় । কলিকাতা 
অঞ্চলে নীলপুজার দিবস অতি প্রত্যুষে বিবিধ গাজনতলার 
সন্ন্যাসী এবং অন্তান্ত জনগণ কালীবাড়ী পুজা দিবার জন্য আগমন 
করে, এবং কালীঘাটের পটুয়াটুলীর পটুয়াগণ মূল্য লইয়! সঙ্ন্যাসিগণকে 
তাহাদের ইচ্ছামত হরগৌরী, শিব, কালী, ভূত, প্রেতিনী, ভরুক, 
সন্াসী, ফকির ইত্যাদি নানারূপ চিত্রিত করিয়! দেয়। তাহারা দলে 
দলে নৃত্যগীতাদিসহ দর্শকবুন্দের মধ্য দিয়। কালীমন্দিরে গমন করে এবং 
ন্নানাস্তে কালীমাতার পুজাদি প্রদানপুর্ববক প্রত্যাগমন করে। কেহ 
কেহ গমনকালীন সাজসজ্জায় আবার প্রত্যাগমন করিয়া থাকে । এই 
নীল উৎসবের দিবস প্রাতে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই একত্র উৎসবামোদে 
লিগ দেখা যায়। এই উৎসব মালদহের গম্ভীরার চামুণ্ডা, কালী, বান্গলী 
ইত্যাদি নৃত্যের অনুরূপ এবং পূর্ব্বকালে এই 'প্রকার উৎসব যে সমস্ত 
বঙ্গদেশে ব্যাড ছিল, তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে । 
তৎপরে চড়কগাছকে 'াগাইতে” হয়।* যে জলাশয়ে চড়কগাছ 
নিমগ্ন থাকে, সঙ্যাসিগণ নি জলাশয়ে 


ঞ এই দিবস ৮দকপাছ জাগান হয় এবং পুরিগীর তীরে চড়কগাছের পুজা 
দেওয়া ছয়। 


গাজন উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ ৭১ 


অবগাহন ও পড়কগাছ+ অন্বেষণ কার্যে ব্যস্ত হয় । গল্প প্রচলিত আছে 
--চড়কগাছ শীঘ্র ধর৷ দেয় না সন্গ্যাসীদের জলব্রীড়ার জন্য চড়কগাছও 
রি যা মত্্তাদির ন্যায় ডুবিয়া একস্থান হইতে স্থানাস্তরে 
তলা, বাণ-ফোড়া, বটি গমন করে। যাহাই হউক, এই প্রকার 
ব'প, মান কীডা জলভ্রীড়াসমাধানান্তে চড়কগাছ,কে চড়কতলাম় 
আনয়ন করা হয়।* বাণফোড়া, বঁটিঝাপ, কাঁটাঝপাদি এবং অখি- 
দোলাদি ক্রীড়াও চড়কের পুর্বে নির্দিষ্ট দিবসে সমাধা হইয়া থাকে । 
বহস্থানে এই শিবগাজনে মশানক্রীড়া হউয়া থাকে, সন্গ্যাসিগণ মৃতদেহ ও 
মুণ্ড অঙ্গে ধারণ করিয়া বিবিধাকার তা গুবনৃত্য করিয়৷ থাকে। 
এই শিবের গাজনে সন্নাসিগণকর্কক শিবের বন্দনা, স্ৃষ্টিবর্ণনা, 
শিধেব শীত, শিবের শাখারি দেবদেবীর বন্দন। 'ও প্রণাম এবং শিববিষয়ক 
বেশ, শিবের চাষ. বিবিধ গান, বথা__শিবের চাষ, শিবের শাখারি 
বেশ প্রতৃত্ভি গীত হইয়া থাকে । এই শিবের চাববিষক গীত আসনের 
গম্ভীরাতেও গীত ভয়, এবং চাষের বিষয় ধান্যের জন্ম ইত্যাদিও উক্ত 
গীতান্তর্গত । শিবাঁয়ন 9 শিবগীতাদি গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। শিবের চাষব্যাপার হাস্তোন্টীপক বটে । শিব পার্ধতীর 
উপদ্দেশমত চাষ 1 করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে পার্বতী তাহাকে 
ইন্দ্রের নিকট জমিগ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন । শিব ইন্দ্রালয়ে গমন 
করিয়া ইন্ত্রকে বলিলেন__ 


শিবের “তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ ॥ 
ইজ্জালয়ে গমন পূর্ণ হয় তবে পার্বতীর অভিলাষ ॥” ( শিবায়ন ) 


* গান্তারী মঙ্গলার অনুরূপ ॥ 
+ শুন্যপুরাণীয় ধান্তের জন্মপালানুরাপ। 


৭২, আগ্চের গভীর! 

ইঞ্জ বলিলেন__ 

ইত্জের নিকট  ্ভৃত্যে কেন ভূমি মাগ ভূমিশ্বামী হয়ে । 

পাট গ্রহণ বত পার জোত কর কাজ নাহি কয়ে ॥” 
“শিব বলে শত্র কিছু চক্রবক্র আছে। 
খন্দ হলে ক্ষেতে তুমি দন্ধ কর পাছে ॥ 
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয় । 
পাঁটাখানি পেলে পরিণাম শুদ্ধ হয় ॥৮ 

ইন্ত্র তখন শিবকে বলিলেন, কোথায় কত জমি লইবেন বলুন--_ 
“মাগে হর তৃপাস্তর কোচপাশে পড়া । 

তুমি সস্থান দেববৃত্তি গোবুত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড় ॥+ 

তখন কশ্তপের বেটা , 
“দেবদেবে দিল। লিখে দেবত্তর পাট্র। ॥ 
ণ্ডম্বরের ভোরে পাটা বাঁধি দিগম্বর | 
ইন্রকে আশীষ করি যাঁন যমঘর ॥৮ 

এক্ষণে পাঠক বলিতে পারেন, শিব যমের বাড়ী কেন চলিলেন ? 

বমের মহিষটি লইতে ! মহিষ ও বৃষে চাষ হইবে । 
“আজ্ঞামাত্র মহেশে মহিষ দিল ধরে ॥৮ 

চাবের সঙ্জার জন্ বিশ্বকম্মী। শিবের ব্রিশুল লইয়। বলিলেন-_ 
“পাঁচ মোনে পাশী কৰি আশী মোনে ফাল। 

ফাল, পাপী ছু মোনের ছু অলোই অর্ধেকে কোদাল ॥ 

শিল্পা দশ মোনের দ। অষ্ট মোনে উথুন ॥» 

ইত্যাদি প্রকার চাষের সঙ্জার কথা শিবকে শুনাইয়! দিল-_ 
“বন্দ করি বাথ ছালে জীতা। দিল তেয়ে। 
পাবো ফেলিছে প্রেত চিতাঙ্গার বয়ে ॥ 


গাজন উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ ও ৭৩ 


সবাহাতে সীঁড়াসিতে শূল নিল ধরে। 
হাটুপাতি বসে বুড়া! আড়ম্বর ক'রে ॥ 
ভীষণ ভৈরব জাঁতা জাতে হাতে পায় । 
দেতায়্য দেতায়্যা তাকে হাকে উভরায় ॥% 
বীজ ধান্তের জন্য শিবের চিন্ত। হইলে-__ 
বীজধান “কাত্যায়না কন কান্ত কিছু নাই কেন। 
আনয়ন কুবেরের বাটী বীজ বাড়ি করি আন 1» 
কৃষক ও বলদের জন্ট পার্বতী বলিলেন-_ 
“ঘরে আছে বুড়া এড়ে ধরে মহাবল। 
যমের মহিষ আর বলাইর লাঙ্গল ॥ 
ভীম আছে হালুয়৷ আর অনির্ব্বাহ কি ?” 
তৎপরে চাষের বিবিধ কথা বনু বিস্তীর্ণ, যাহার! কৌতুহলী হইবেন, 
সাহার! শিবায়ন বা শিবসংকীর্তন পাঠে অবগত হইতে পারেন। 
চাষ সমাধ। হইলে, ধান্ত কর্তন করিতে বৃকোদর চলিলেন__- 
বুকোদরের “পপ্রণমিয়া বিশ্বনাথে, বুকোদর নামে ক্ষেতে, 
ধান্ঠকর্ন হাতে লয়ে দশ মোনের দাত্র। 
নিবড়ি চলিল ধেয়ে; ছদণ্ডে নিলেক দায়ো, 
হইল আড়াই হাল! মাত্র ॥৮ 
“গুনিয়। আড়াই হাল, শিব অনুমতি দিলা, 
আগুনে মেটায়ে দিতে তায় ॥” 
বুকোদর অগ্নিসংযোগ করিয়া “তাতে দিল কুক” | অনস্ত কাল 
ধরিয়৷ সেই ধান্ত দগ্ধ হইয়াছিল এবং হহাঁ 
বিবি খস্ের উৎপতি হইতেই বিবিধ বরণের ধাস্তের উৎপত্তি হইয়াছে । 
অস্ভাপি গম্ভীর! মধ্যে ধান্তচাষের উৎসব আচরিত হইয়া থাকে । 


পৃ আগের গম্ভীর 


শিব শঙ্খবণিগৃবেশে হিমালয়গ্ুহে শঙ্খবিক্রয়ার্থ গমন করিয়া! 
গৌরীকে শঙ্গ পরিধান করান-- 


“মহামায়। মাধবকে মধ্যখানে করি । 
ভগবতীর শঙ্খ অঙ্গনে অঙ্গনাগণ বসিলেন ঘেরি ॥ 
ধারণ পূর্ববমুখে পার্বতী পশ্চিমমুখ হর 1 
দিবাসনে ফ্লোহে অভিমুখ পরস্পর ॥* 
“মেনকা সুন্দরী মনস্তাপ করি কন। 
মর্জনে মদ্দনে মেয়ে টেকে কতক্ষণ । 
শাঁসিয়৷ কহিল শাখা বারি করে ঘস। 
. এ বয়সে আমিও পরেছি বার দশ ॥» 
“মাধব বলেন মাতা কি করিব আমি । 
ঝিয়ের ধাড়র। হাত জান নাহি তুমি ॥ 
আমাকে দিয়েছে ছুখ আমি সে তা জানি । 
ঠক্ঠকে হাতে ঠেকে কি করিব আমি ॥ * 
পার্ধতীর শঙ্খপরিধানগীত সধবাস্্ীগণের পক্ষে বড়ই পবিত্র, 
অনেকেই ভক্তিত্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করেন । এই প্রকারের বু গীত 
শিবের গাজনে গীত হইয়। থাকে । 
উপবাদের দিবস অপরাহ্ে “বটিঝাপ”, “কীটাঝাপ” পাটভাঙ। 
ইত্যাদিরও অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । 
বচিঝাঁপ-_ন্নযাসিগণ একটি বংশনিস্মিত মঞ্চে আরোহণ করে; 
নিম্নে কদলীমঞ্চে 'আড়ভাবে বটির আকার লোহান্ত্র পর পর সাজাইয় 
রাখিয়া কতিপয় সন্যানী তাহ! শৃন্ে ধরিয়া মঞ্চের সম্মুখে দীড়ায় এবং 


' ক রাটীয় ধর্শেব শংঙ্জনে আদ্যার বিবাহ-উৎসবে এষ্ট প্রকার শঙ্খ পরিধান ব্যাপার 
খগ্ুতিত ছয়ু। 


গাজন উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ ৭৫ 


ষঞ্চ হইতে সন্যাসিগণ একের পর এক করিয়া বক্ষঃ বিস্তারপূর্ধবক উক্ত 
কদলীমঞ্চের উপর পতিত হইলেই তাহাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া! শিবনকাশে 
লইয়া রক্ষা কর! হয় এবং তথায় “গাজনে ব্রাহ্মণ শিবের আশীর্ববাদী 
পুষ্প প্রদান করে । 

কাটাধাপ- সন্াসিগদ বক্ষঃদেশে কতিপয় কণ্টকী তরুর শাখা 
গুচ্ছাকারে বাধিয়া মঞ্চ হইতে নিয়ে ও সন্মথে ধৃত একখণ্ড 
চটের উপর পতিত হয় ! কোথা৪ কোথাও নিম্নে ধত চটে কণ্টকী 
তরুর-শাখ! রক্ষিত হয় । 

পাটভাঙ্গা- পাটভাঙ্গা সব্বত্র অনুষ্ঠিত হয় না। সঙ্গ্াসিগণ 
আচলে কতক ফল লইয়া মঞ্চ মারোহণ করে এবং জনসজ্ঘের 
মধ্যে নিক্ষেপ করে। শুন্চে হাতে হাতে ফল ধরিয়। লইবার জন্ত 
অনেকেই চেষ্টা করিরা থাকে! বঙ্গনরনারী কোন মানস করিয়া এ 
ফল ধরিতে পাবিলে সিদ্দির কল্পন: করিয়া লয় । 

ধুনা পোড়ান-ধুনী দ্বই প্রকারে পোড়ান হয়। নরনারী 
উপবাস করিয়া সিক্ত বসনে শিব-মন্দিরের পার্খে উপবেশন করে এবং 
মন্তকে, ভুই হস্তে ও ছুই জান্ুর উপর কালিমাবর্হীন নুতন সরার 
কাউথও রাখিয়া অগ্নি প্রজ্জালিত করে, এবং ব্রাহ্মণ তাহার উপরে ফুল, 
গঙ্গাজল নিক্ষেপ করিয়া! দিলে ধুনাচুর্ণ নিক্ষেপ করে। কেহ কেহ 
'ক্রোড়ে বালক লইয়া! এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করে। 

ছিতীয়তঃ- সন্্যাসিগণ এ প্রকার ধূনা জালে না। ছুইটা বংশ- 
দণ্ড প্রোথিত কর! হয়, তদুপরি এক খণ্ড বংশ আড় ভাবে বাঁধা হয । 
নিয়ে গর্ত খনন করিয়া অগ্থি রাখা হয়। সন্াসিগণ একে একে 
পা ছুইখানি উক্ত বংশখণ্ডে রজ্জুত্বারা দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া! দেহটি ছুলাইয়! 
দিয়া, ষন্তকনিয়স্থ গর্ভস্থ অগ্নিতে ধুনাচুর্ণ নিক্ষেপ করে। এই প্রকারে 
সপ্তবান দোলাইয়া প্রত্যেককে বন্ধনমুক্ত করা! হুয়। 


থণড. আন্তের গম্ভীরা 
নীলাবতী পুজা 
“মীলের ঘরে দিয়ে বাতি। 
আমার হক স্বর্গে গতি ॥” 
সত্রীগণ সন্ধ্যার সময় শিবমন্দিরে ঘ্বতের প্রদীপ প্রদান করে। 
পঞ্জিকাদিতেও এই দিবস “নীলাবতী দেবীং পূজয়েৎ, বলিয়৷ নিদিষ্ট 
আছে। তৎপর দিবস 
৬। চড়কপুজা- অতি সমারোহে সমাধা হয়। পূর্বে চড়কপূজ! 
উপলক্ষে চড়কতলায় মহাঁধূম হইত । বাণফোঁড়া, ইত্যাদি বহু কৃচ্ছ,সাধ্য 
ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত! আইনমতে এক্ষণে এই চড়ক উৎসব 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । * 
এই দিবস শিবের বিবাহ ব্যাপার লইয়। একটা! উৎসব স্থানে স্থানে 
দেখা যায়। এই উৎসবও চৈত্র সংক্রান্তির সমীপবর্তী কালে অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে । নবদীপ, শান্তিপুরাদি স্থানে এই উৎসব অতি সমারোহসহকারে 
নিশ্পন্ন হইয়া থাকে । * 


* মাঁপিক দণ্ডের দণ্ডীতে শিবের সহিত আদ্যার' বিবাহ এবং ধর্মপূঞ্জাপদ্ধতি 
পু.খিতে ধর্সের সহিত ন্দাঘ্যার বিবাহ উৎসব বপিত আছে। আদ্যা, আধ্যতারারপিনী। 


অণ্তম অধ্যায় 


ধন্মের গাজন 


রাচদেশে ধন্মের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত লইয়া থাকে। "শূন্ত- 
পুরাণ” ধর্মের পুজাপদ্তির সুপ্রাচীন পুস্তক বলিয়: খ্যাত থাকিলেও 
উহা প্রত ধর্ম-পৃজাপদ্ধতির মূল পুঁথি নহে। উক্ত শূন্তপুরাণ ধশ্মপূজার 
সঙ্গীতাংশ মাত্র, মূল পুজীপদ্ধতি স্বতন্ব। বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত 
বিজয়পুর হইতে যে ধন্ম্পূজাপদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতেই প্রকুত ধর্ম- 
গাজনের পূজাদি, উৎসবানুষ্ঠান সুন্দররূপে বণিত আছে। উক্ত পদ্ধতির 
নাম 'লাউসেনী পদ্ধতি। এই লাঁউনেনী ধন্পূজাপদ্ধতি হইতে 
পণ্ডিতের উপদেশমত ধশ্মের গাজনের পুজাদির পদ্ধতি লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 


ধন্মের গাজনের প্রধান 
ধন্ম বা ধন্মীনিরঞ্জন এই উৎসবের প্রধান দেবতা । ধন্ম বা ধর্ম 
নিরঞ্জন আদিবুদ্ধ। জময়ে সময়ে “আদিবুদ্ধের' সহিত বৈদিক ও 
পৌরাণিক দেবদেবীর অভেদভাব দেখিতে পাওয়া যায় । কোন কোন 
স্থুলে ধন্ম, আদিবুদ্ধজাত এবং আদিবুদ্ধ হইতে স্বতন্ত্র! 


খা আগের গম্ভীরা 
ধন্ম-দেবতা *% 


মহাদেব দাসের ধন্ম-গাতা-অহুসারে ধন্ম আদিবুদ্ধের পুত্স্থানীয়। 
রাচদেশের ধর্ম-পুজকের! শ্ৃষ্টিদেবতাগণের স্তবে-_ 
এ তিন ভুবনে, কেবায় তোমায় জানে, 


তভুনি দীননাথ ঘন । 

আদি অস্ত নাই, শ্রমিয়ে গৌসাএ, 
কর পদ নাস্তি কার।। 

নাহিক আকার, রূপ গুণ আর, 


কে জানে “তানারি নায়! ॥৮ 
ধর্মকে আদিবুদ্ধের দিগভিমখা ক্রিয়া দিয়াডেণ 1 তৎপরে £--. 
“সে আসনে কেতে বোটা দুগ বহি গলা । 
গন এবে ধন্য জাত বেঘতে হোইলা ॥ 
মহাপ্রন্ড গুণি গুণি পাঁপ কনে ধ্বংস । 
ধন্মকু শ্রানুখ প্র কলেক প্রকাশ ॥৮ ( ধন্মগীতা ) 
মহাপ্রভু আদিবুদ্দ শৃহ্ঠ শ্রীমুখ হইতে পন স্থ্টি করিলেন। এই মহাপ্রভূর 
রূপটি কীদৃশ ?__ 
“শৃন্ঠ শ্রীঅ যাহার শুট ভোগ্যবাসী। 
শশোভে বচন বূপ রেখ নাভি কিডি ॥* ২* ( ধন্মগীত। ) 
তিনি “শৃন্তরূপ,, । মৎসংগৃহীত “খশ্বপুজাপদ্ধতি” গ্রন্থে চিন্তামণি 
বিরচিত ধন্মাষ্টকে ধম্মের রূপ বর্ণিত আছে, দর্থা £-_ 
“দেধগুপ্বং গুণাতীতং যোগগনাং সনাতন । 
ক্স শৃন্যময়ং নয বনে খণমং নিরনং ॥ ॥ শ্রধসমপুজাপদ্ধতি) 


পিস ৮ পপ আপ শপ শস্য: পিস শা লী পপ পচ পট পা আত সপ পপ 


আত ও শপ আর পি পপর পর আও 


ন্ট ্টের £ ভুত ১২, 4৯০১ 00৮৫৬, টিতে দেখ যায়। 


শত শী আপদ পর 
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আগ্াদেবী ৭৯ 


ধন্মের দ্বিতীয় রূপ নিরঞ্জন 
সমগ্র রাঢ়দেশে “ধর্মনিরঞ্জন” এক দেবত বলিয়! প্রসিদ্ধ, কিন্তু 
ধর্মগীত! নিরঞ্জনকে ধন্ম হইতে পৃথক করিয়াছেন :-_ 
“ যুগপৃথা স্যজিবাকু মহাভয় কলা। 
নিরঞ্জন বলি পুত্র দেহ জাত কল! ॥ ৪৬ 
বৈলা তু নিরঞ্জন এহি ক্ষণি থিবু । 
সংসার পৃথী স্থজিল বাহুড়ি আসিবু ॥ ৪১ 
পিতা আজ্ঞ। নিরঞ্জন চলি গল! । 
এ সংসার সুজিবাকু মহ] ভয় কলা ॥” ৪২ ( ধন্মগীতা ) 
আদিবৃদ্ধের পুত্র নিরঞ্জন বলিয়! উক্ত হইয়াছে 
ধন্মের গাজনে দেবী-পরিচয় 
আছ্ভাদেবী *** 
আগ্মাদেবী ধশ্ম-নিরঞ্জন সহ গাজনে পুজিতা! হইয়া থাকেন! এই 
ধন্মদেহ হইতেই আগ্যার জন্ম হইয়াছে। 
“হাস্যতে জন্মিঞজ আন্। পড়ে ভূমিতলে ' 
উঠিএা ডাড়াইল আগ্ভা দেখেন সকলে ॥” 
(মাণিক দতের মঙ্গল চণ্ডী 
উৎকলীয মহাঁদেব দাসের ধশম্মগীতায় লিখিত আছে, স্ষষ্টিকার্্য- 
চিন্তিত ধন্দের কপালের ঘন্ন হইতে এব স্ত্রী-মুক্ভি উৎপন্ন হইয়াছিল £-_ 
“দেহ গম গম ঘম ব্রিপও হইলা | 
বিচারি মনরে ধর্ম ভালি ন বসিলা ॥ 
কপালু ফালপাণি হস্তে ফিঙ্গি দেলে। 
সে পানি ভূমিরে পড়ি স্ত্রী জনমিলে ॥ (ংশ্বগীতা) 


* শুনাপুরাণাদিতেও আদ্যাঁর পরিচয় আছে। 


৮৬ আন্ের গম্ভীর 


ধঙ্মের গাজন দ্বিবিধ 
বার্ষিক ও আবাল গাজন ভেদে ধর্মের গাজন ছিবিধ 

(ক) ধন্মের বাধিক গাজন £-_ 

বৈশাখী-অক্ষযা-তৃতীয়ার দিবস ঘটস্থাপন ও পুণিমা! দিবসে যে 
গান পরিসমাপ্ত হয় তাহাই ধর্মের বাধিক গাজন। রামাই ও হাক 
পুরাণ-মতে ইহা৷ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
(খ) আবাল গাজন ৫-- 

বৎসরের মধ্যে যে কোন মাসে ইহ! আরম্ভ হইতে পারে । কোন 
বিশেষ কার্যে সফলতা-লাভ-উদ্দেশে অকালে ধন্মপূজা আবশ্থক হইলে 
উহা! “আবাল গাজন” নামে খ্যাত হইয়া থাকে । শুক্রবার দিবস 
নিয়মের ফৌটা” প্রদত্ত হয় । 


ধর্দমপূজায় দৈনন্দিন অনুষ্ঠান 
«গ্রহভরণ” 

ধন্মপূজায় 'দেহারা, নিম্মীণ ও ঘটস্থাপন হইতে শেষ পুজা পথ্যস্ত 
দ্বাদশ দিন অতিবাহিত হইয়া থাকে । প্রধান উৎসবময় পুজার শেষ 
চারিদিনে হয় । ঘে যে দিবস যে যে অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে ধর্ম 
পণ্ডিতগণ ইহার নাম গ্রহভরণ বলিয়া থাকেন। | 

“গ্রহভরণ কন্ম ধ্মীধিকারি শ্রীরাম পণ্ডিত বিরচিতং-__-গণপত্যাদি 
শ্রীকামিন্তাসহিত শ্রীধশ্মস্মরণং দেবতা দ্বাদশ আদিত্যপূজাপুর্র্বক নৃত্য- 
গীতবাগ্ধার্দিভি সাংস্থভাবতা জাতক মৃতকাদি দৌষরহিত গুরু পণ্ডিত 
দ্বারায় ছাদশাহ দিবস পর্যযস্তং কুণসেব! সেবন হিন্দোলনং জিভ্যা ভেদনং 
মানগ্রহ প্রভৃতি পঞ্চভেদন সন্ন্যাস ছাগল্যাদি বলিদান চণ্ডিকাপাঠ * হেমি 


* চওকাপাঠাণে মাঁকগেয় চণ্ডীপাঠ বুঝাইবে না, আদ্যাদেবীর জন্ম, বিবাহ 
ইত্যাদি গীতগাঠ বুকাইবে। 


গ্রহভরণ ৮৯ 


কম্মীধিকারি গৃহাবলোকন সুর্ধযআদি পুজাপুর্ক গুরু পণ্ডিত তুষ্টাদি 
ঘ্বারাহং বান্মীতি সংকল্প! কন্মীহং করিষ্যে। * * বার্দীতি উল্লেকনং 
দেবরাজ পুূজ11” ( ধন্মপৃজাপদ্ধতি পুঁথি ) 

বৃত্যগীত ও বা্ঠাদিস্বার৷ ধশ্মের গাজন আরম্ভ করিয়া ছ্বাদশ 
দিবস পধ্যস্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে । কুগুসেবা, হিন্দোল, 
জিহ্বাভেদাদি পঞ্চপ্রকার ভেদকন্ম, সন্যাস, ছাগবলি, চত্তিকাপাঠ, হোঁম- 
কম্ম, গৃহদর্শন ও সৃর্যযপূজাদির অনুষ্ঠান হয়| 

বর্তমান কালে রাঢদেশে যে ধম্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় উহা! লাউসেনী 
পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে অধুনা বঙ্গদেশে ধশ্ম্পত্ডিতগণ পুজা 
করিয়া থাকেন । কিন্তু মন্্াদি রামাই পণ্ডিত-বিরচিত | হাকন্দ পুরাণাহু- 
মত পুজ। বন্কাল হইতে অনুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের ব্যবস্থা 
অধিকাংশ হাকন্দ পুরাণানুমত হইলেও ধন্মপান্বক। রামাই পশ্ডিতের 
কীত্তি বলিয়া ধন্মপত্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। 
পূজার ক্রমিক অনুষ্ঠান £-_ 

(১) কুর্য্যপুজা। ও সংকল্প, (২) স্থান নির্ব্বাচন, (৩) দেহার! নিম্মীণ, 
(৪) ধন্মপাদ্বক। স্থাপন, ৫) আমিনা ও কাগিন্া স্তাপন, (৬) বিবিধ ধন্মানুচর 
স্থাপন ও পুজা, (৭) নিরামিস্বা, হবিষ্যা, ফল ও উপবাস (৮) ভেদনাদি কম, 
(৯) আগ্ারু ধিবাহ্‌, (১) দেহারা ভগ্ন, (১১) নৃত্য, গীত, বাচ্-_ইত্যাদির 
অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । 
দৈনিক পুজার অনুষ্ঠান £-_ 

' ১ম অনুষ্ঠান £_ ফুল তোলা, চন্দন ঘষ1, ফে”টা-শুদ্ধি, টীকা- 

দান, জল-শোধন, আসন-শোধন । 

২য় অনুষ্ঠান :- ধর্মের নিদ্রাভঙ্গাদি ব্যাপার, স্নান, পুজা, মহুই 
বা ভোগ, ধর্শের শয়ন ইত্যাদি । 
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৮ আছ্ের গম্ভীর 


শেষ তিন দিবসের অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব 

ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পুণিমা দিবসের পুজার অতিরিক্ত নিয়ম 
বর্তমান আছে। এই তিন দিবস প্রাতে আমনী চিয়ান পর্ব হইয়া 
থাকে । চারিদঘবার পরিফার ও মাজ্জন-ব্যবস্থা, ধন্মের নিদ্ৰাভঙ্গাদির 
অনুষ্ঠান ও পুজা হইয়া থাকে । জিহ্বাবাণ কপািবাণ, শালেভর ইত্যাদি 
হয়, এবং পশ্চিম উদয় অনুষ্ঠান হয় । 
৮৮ শেষ দিবস-_আছ্ভার বিবাহ। এইটি শেষ ও জুন্দর উৎসব । 
কামিন্া, মনুই ইহার কয়েকটি অঙ্গ আছে। তৎপর দিবস-_বৈতরণী 
পার ও রাম তর্পণ ; এবং তৎপরে অতি কৌভুকাবহু ও প্রঁতিহাসিক 
ভাবময় দেহারা ভঙ্গ । 

এই দেহার! ভঙ্গের দুইটি মন্ত্রাংশ আছে, একটির নাম ছোটজানানি, 
ও অন্ঠটির নাম বড়জানানি। 
ছোটজানানি ( ধশ্মপুজাপদ্ধতি পুঁথি হইতে ) £-_ 

“পশ্চিম মুখে খোনকার করস্তি সেবা । 

কেহ পুজে আল্লা কেহ পূজে আলি, কেহ পুজে মামুদ সাই 

উচ্চরস্তি কাক বিচারস্তি ধর্ম, কোন খানে হৈলে৷ খোদার আদি 
জন্ম । 

গু এ গং 
লয় ম! মঙ্গলচণ্ডী তথা যাত্র। করি। ও 
কালিকাদেবী আসি তথ! চাকন্দার হৈল। আগুসণরি বিষদা 


বিবি বাটগ্তি ঝাল। * * জগন্নাথ আসি আগুলি বদিল। সুরা চুরি 
কর্যাছিল হাত কাঁটা গেল» ইত্যাদি 


ধর্মের ধ্যান ৮৩ 


ধর্মের গাজনে ধর্মস্বরূপ দেবতামুত্তি 

ধর্শীদেবতার মৃক্তি নাই। ক্ষুত্র মানসিক সত. পবৎ প্রস্তরস্ত,প প্রস্তর 
রথ, কচ্ছপ-মুণ্তি। ধর্মপূজার সময় কুম্-মুঙ্তির উপর চন্দনঘ্বারা ধ্ম্ম্পদ 
লিখিত হয় । বর্তমান কালে উহাই *“্ধম্মপাদ্কা” নামে খ্যাত। 

ধন্ম বিবিধ নামে পুজা প্রাপ্ত হন :--ধশ্বাজ, কালুরায়, বাঁকুড়া- 
রায়, বুড়ারায়, কালাচাদ, বৃদ্ধিনাগ, খেলারাম» আড়িয়ারাজ ও ম্বরূপ- 
নারায়ণ প্রভৃতি । এই প্রকারের বহু বহু নাম দেখ! যায় । র 

ধর্শপুজার আনুষঙ্গিক দেবতাঁদি £_ভৈরব (৮ ভৈরব) পুজা, 
আঁব্ণ, ডামরশাএঞ, কামদেব, হনুমান, উল্লুক, ক্ষেত্রপাল, মাতঙ্গ, নীল- 
জিহবা, উগ্রদস্ত, আমনি, মনসাদেবী, মণি, ভাগিনী, বাস্থুকি । 


ধন্মের ধ্যান 
ধশ্মীয়নমঃ -- 
যস্তাস্তং অনাদিমধ্যং নচকরচরণং নাস্তিকায়নিনাদং ৷ 
নাকারং নৈবরূগং নচভয়মরণং নাস্তি জন্মৈব শেষং ॥ 
যোগীন্দ্রধ্যান্গম্যং সকলজনগত সর্ববসঙ্কল্পহীনং । 
তত্রাপিক নিরগ্রনং অমরবরদং পাতু বঃ শৃস্তামুক্তিং ॥ 
নৈরাকারেতি ধশ্বরাজায় নমঃ ॥ 
- ধর্মপৃজাপদ্ধতি পুঁথি 
ধন্মের প্রণাম £-- 
নিরঞ্জন নৈরাকার শৃন্তরূপ মহেশ্বর 
রাহি মানদে দেবদেৰ নৈরাকার কালাটামাি ধরমন্বতে নমঃ ॥ রঃ 


পপ | পি নস সাপ জি | সপ পা নাস ৮ সিম 


* মুল পু'খিতে যে প্রকার লাখত আছ তন্রগহ [লখিত হ্হ্ল | 


৮৪ আগের গম্ভীর! 


ধন্মের স্তব 


সবিনয় স্তৃতি, সবিনয় স্তুতি, করিয়ে প্রণতি 
অবনি লুটায়ে তনু । 
এতিন ভূবনে কেবায় তোমায় জানে 
তুমি দীননাথ ঘন * ॥ 
আদি অস্ত নাই, ভ্রমিয়ে গোসাঞ 
কর পদ নান্তি কায়৷ ৷ 
নাহিক আকার, রূপ গুণ আর 
কে জানে তোমারি মায়া ॥ 
জন্ম জরা মৃত্যু কেহ নেহি সত্য 
বোগীগণ পরমাধান । 
শূঠ্য-মৃত্তি দেব শূন্ত ( অমুক ) ধন্ধায় নমঃ | 
_ ধন্মপণ্ডিতের নিকট প্রাপ্ত । 
নিরঞনাষ্টক £-- 
নস্থানমানং নচ চরণারবিন্দং নরেখং নরূপং নচধাতৃবর্ণ 
ষ্টান্‌ দৃষ্টি গ্রীত গ্রীতি তন্মৈ শিবব্রহ্ধ নিরঞ্রনায় নমঃ | 1 
ইত্যাদি -_ধর্মীপুজাপদ্বতি । 


নং ঘন-- বুদ্ধ । 
+ সুদীর্ঘ অ.কর পূধির অনুরূপ একাংশ লিখিত হইল। 


আফীম অধ্যায় 
উৎকলের গম্ভীরা 


সাহীষাত্রা »” 

উৎকলের সর্বত্র সাহীযাব্রা পল্লীবাপিগণের আনন্দ উৎপাঁদম 
করিয়৷ থাকে । মগের গন্ভীরা মাণদহবাসীর বন্মাপ হ্বদয়রপ্রক ও 
উপভোগ্য উৎকলেও ইহ! তজপ। মেদিনীপুর জেলাতেও এই উৎসব 
অনুষ্টিত হইয়া থাকে । 

উৎমবের সময় £- 

বসন্ত যখন মৃতপ্রায় পাদপগাএ নবপল্পবৰ ও মঞ্জরীদামদ্বারা 
সুসজ্জিত করিতে থাকে, উতৎকলে সেই নধুনয় চৈত্র মাসে চৈত্রোৎসব 
সাহীযাত্র! জাশিয়া উঠে । চৈত্র-পুর্ণিমা এই উত্সবের প্রকুষ্ট কাল। 

উৎসবের স্থিতি কাল £-- 

তিনদিবসব্যাাপী সাহীধাত্র! উৎনব অনুষ্ঠিত হহয়া থাকে । তিন 
দিবস নৃত্যগীভাদিঘবারা সাহীযাঁতা সুসম্পন্ন হয়। 

সাহীযাত্রা উৎসবের প্রকৃত দেবতার নাম কি তাহা নিঃসন্দেহে বলা 
যায় না। এ বিষয়ে উৎকলেই মতান্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। শিব, 
শক্তি ব! ধন্ম ইহার দেবতা। সাহীযাত্রামগুপে কোন দেবমু্তি দৃষ্ট হয় 
না। দেবোদেশে ঘটপ্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে । অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্য 
শক্তিমুণ্তিবিশি্ট দেবীর সন্মুখে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । 


চু 


৮৬ আছ্ছের গম্ভীর; 

সাহীযাত্রা উৎসব £-_ ॥ 

নৃত্য গীত, বাগ্ভাদি ইহার অঙ্গীভূত হইয়া আছে। জনগণ বিবিধ 
দেবদেবী ও জীবাদির মুক্তিতে সজ্জিত হইয়া নৃতাগীতাদি করিয়া থাকে । 

ভক্তা £-- 

অন্তান্ঠি স্থানের গাজনের সায় সাহীযাত্র! উৎসবেও “তক্তা” 
(সন্ন্যাসী ) হয়। তাহারাই এই উৎসবের মূল অনুষ্ঠাতী। এই ভক্তাগণ, 
বাণফোড়া, 'প্রণামখাট। ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে । 

নৃত্য পধ্যায় £- 

“চৈ ঘোড়া”-_সিন্দূরাদি রাগে রগ্ত্রিত হইয়া ভক্তাগণ ঢই গাছি 
লাঠির (1510171019৭) উপর দাড়াইয়' বিবিধ অঙ্তঙ্গীসহকাৰে 
নৃত্য করে। এই “চৈৎ ঘোড়া” আবার অন্ত 'প্রকারেরও হইয়া থাকে 
একটি বংশ-নিন্মিত বস্থাদি-আচ্ছাদিত ঘোড়ার অভান্মরে মানব লুক্কায়িত 
থাকিয়া নৃতা করে। অধিকন্থ চড়াই চড়,না ' রজকজাতির দ্বারা ) 
নৃত্য, ক্যাড়া, কেলুনী (বেদিয়ারা) বুড়াবুড়ী, রাবণ, হনুমান, কালী 
ইত্যাদি সাঁজিয়াও নৃতা করে! গীত, বাদ্য, নৃত্য, এই সাহীযাত্রায় 
একান্ত অনুষ্ঠেয় । 


নবম অধায় 
উপসংহার 





তাহির 


গম্ভীর জেলাগত বা! ব্যক্তিগত নহে ৮" 
আধুনিক গন্ভীরার আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিলাম, বঙ্গের প্রতোক 
পল্লীতে এই প্রকার উতৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে৷ মালদহের 
গম্ভীর রাঢ়ে গাজনরূপে পরিবন্তিত হইয়াছে । শিবের গাজন 
ও ধন্মের গাজনরূপে একই. উৎমব দ্বিখপ্ডিত হইয়া পড়িয়াছ্ে ৷ কিছুদিন 
পূর্বে রাটদেশেও গাজনের নাম গম্তীরা ছিল; আজিও “গন্ভীরে আছেন 
ভোলামহেশ্বর” বলিয়৷ গাজনকালে গীত হইয়৷ থাকে । 

মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাঁজসাহী, পাবনা, ফরিদপুর, মুশিদাবাদ, 
বাকুড়া, বীরভূম, বদ্ধমান, হুগলী, নদীয়া, চব্বিশপরগণাদি স্থানে অস্াপি 
গাজন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 

উৎকলে এই গম্ভীর! “সাহীযাত্রা” রূপে চৈব্রোৎসবে পধ্যবসিত 
ইইয়া রহিয়াছে । চৈৎ ঘোড়া, ক্যাড়া-কেলুনীর নৃত্য, রাবণ, হনুমান, 
কালী প্রভৃতি সাজে সজ্জিত হইয়া নৃত্যা্দি ব্যাপার বঙ্গীয় গ্ভীরার 
অনুরূপ ৷ মেদিনীপুরেও এই প্রকারের উৎসব হইয়া থাকে! 

বঙ্গ ও উড়িত্যাব্যাপী একই গম্ভীরার অনুষ্ঠান দেখিতে পাইতেছি। 
সুতরাং সহজেই উপলব্ধি হইতেছে, গম্ভীর কোন এক নির্দিষ্ট জেলাগত 


৮৮ জাগ্ছের গম্ভীর 


ব্যাপার নহ্বে। সমগ্র বঙ্গ ও উড়িত্বা ব্যাপিয়। ইহার বিষ্ঞমানত 
দেখিতেছি ৷ 

গল্ভীরা কেবল এই ছুই দেশে বিদ্যমান তাহা! নহে । আসাম, 
চট্টগ্রাম, রেনুনাদি স্থানে আধুনিক বৌদ্ধ-উৎসবাদি গন্তীরার সাদৃশ্ত বহন 
করিতেছে ! 

ভোটে গ্রান্বান্তে গম্তারার স্তায় উৎসব ভুইয়া থাকে, এক পক্ষ 
কাল ব্যাপিয়া গুতাগীত, দীপ্দান, “ভাজনাদি বিবিধ উৎসবের 
অনুষ্ঠান হয় । 

ভিববতের লামার পধন। বখন বিবিধ প্রকার জীবাদির সুখোস 
পরিজ্কা নুত্যগীত ৪ বাঞ্ঠাদির অনুষ্ঠান করেন তখন মনে হর গল্ভীর! 
একেবারে রঘুর ন্যায় দিথ্বিজয় করিয়া ফেলিয়াছে। 

ভারত ছাড়িয়া ভারতমহাসাগরীর দ্বীপেও গন্তীরাসদৃশ উৎসব 
প্রভৃত্ব বিস্তার লাভে সম হইয়াছিল। শৃন্তপুরাণেও রামাই 
গাহিয়াছেন :--“ধশ্মীদেবত। সিংহলে বহুত সনমান ॥৮ ১ * এই সিংহলে 
“বনপাঠ” ও “পারিত্” উৎসবে যেন গম্তীরারু সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে । 

এই প্রকারে গম্ভীরা-উৎসবানুরূপ অনুষ্ঠানের অনুসন্ধান করিলে 
দেখিতে পাই, একদিন গন্ভীরা এসিয়া ছাড়াইয়! ইউরোপ ও আফ্রিক! 
মহাদেশেও অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছিল । 

গ্রীসদোশে বেকস্‌? দেবের একটি মহোৎসব হইত, উহার নাম 


: শুজ্যপুরাণ - পন্রস্থান | 
+ 72118057510, ১16৮) 15 28710 15881, 
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উপসংহার ৮৯ 


“ফেলিফোরিয়।” * সেই উৎসবের ভক্তগণ অঙ্গে মসীলেপন ও মেষচন্ীদি 
পরিধান করিয়া! গীতবাগ্তাদির সহিত তাগুব-নৃত্য করিত। বেকস্‌ 
পুত্র প্রায়েপন্‌ দেবের উৎসবও তন্ত্রপ ছিল। পথপার্থে বহু মন্দিরে 
লিঙ্গমৃত্তি শোঁভ। পাইত। তথায়ও গন্তীরা-উৎসবের ন্যায় উৎসব হইভ। 
বেবিলন ভূমেও এ প্রকার উতৎমবের মহ! আড়ম্বর ছিল । 

মিশরদেশে আসীরিস দেবতা আমাদের দেশের শিবের স্ায় । কিন্তু 
আকারে মহাকাল মুন্তি। তাহার স্ত্রী শক্তিরূপিনী আইসীস দেবী । তাহাদের 
বাহন ভারতীয় বুষ “এপিস্‌্”। আসীরিস ফণিভূষণে ভূষিত এবং চর্ম- 
পরিহিত। তাহার উৎসব এ দেশে হইত। মহম্মদীয় পুস্তকে সেই 
আসীরিস দেবতাদির উৎসবকে “ইদের” স্ায় উৎসব বলিত। তথায় নৃত্য 
গীত ও উৎসব হইত। এ প্রকার ছোট বড় বহু দেবতার সভা বসিত। 

এই সুত্রে বলিতে হয়, অদ্ধ পৃথিবীর উপর এবং বিভিন্ন জনপদ্বাসী 
বিভিন্ধন্ধীবলম্বী মানবন্ৃদয়ে গম্ভীরার স্তায় একটি ভাব বদ্ধমূল ছিল। 
সুতরাং গন্ভীরার ব্যাপকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার উপায় নাই। 


* মদিও কবি মানসিক অবনত বাক করিয়াছেন তত্রাচ সেই কালে লোকে রঙ্গমঞ্চে 
মুখোস (7551) পরিয়া এ প্রকাব নৃত্য গীতাদির অনুহান করিত। দ্বিপ্রহর রাজ্রে 
তাহাদের ভাওব-নৃত্য আিশয় ভাষণ ভাব ধারণ করিত। 

তাহাদের নৃত্য ১- 


**0301)65 108556 1)401)0৭) 2176] 10080100170 0600070 
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18) 45 11121861810 6258(447 060001)0,704971114, 

হাতধরাধরি, কুর্দন এবং মগুলাকারে নুত্য গম্তার1-নুতোোর অবিকল অনুকরণ। 
ধন্মভাব £- 

00779, 166 08 01011710015 1020 1 
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1 কাছাছোল হাম্িয়!। 


৯০ আছের গম্ভীরা 
গভীরায় রাজনীতি 

আছর গম্তীরায় রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে । এই রাজনীতি 
অতি সুপ্রাচীন ও সুন্দর । গম্ভীর উৎমবের জন্য দেশের জনগণ দলবদ্ধ 
হইয়৷ একটি অনুষ্ঠানে অস্তরের সহিত যোগদান করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । পল্লীবাসী একই কার্যের জন্য দলবদ্ধ হইতে শিক্ষা করিবার সুবিধা 
পায়। সেই কার্ধ্য সম্পাদনার্থ এই শক্তিটির পরিচালনার জন্ত বিবিধ 
কম্মবীরের অভ্যুদয় হয়। এক এক জন কন্্ী এই উৎসবের এক এক 
অঙ্গের কার্যযভার গ্রহণ করিয়া এক একটি কর্মচারীরূপে কার্য করিতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। একজন দলপতির অধীনে থাকিয়া কতিপয় কন্মী 
কম্ম করিবার সুবিধা পাইয়া থাকে । এই গন্ভীরাই মাগুলিক পদ্ধতির * 
প্রচলন করিয়া দিয়াছে এবং পঞ্চয়তি প্রথার বিকাশে সহায়তা করিয়াছে 
বলিয়া অনুমান কর! যাইতে পায়ে । 


* মাগুলিক পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ রাজনৈঠিক ভাবে পূণ । মণ্ডলের অধানে ঘখন সাধারণ 
বিষয়ের আলোচন! আরম্ত হয় ব1 গ্রাম্য ক্ষুদ্র ক্প্র সামাজিক অপরাধের বিচার হয় 
তখন মণ্ডল একাকী সেই বিচার করেন না । মণ্ডলের সাহ্াধাকারী 'বারিক' 
'পরামাণিক' মন্ত্রীর ন্যায় কাধ্য করিয়! থাকেন । বিচার স্থলে সাধারণ প্রজামাত্রকেই 
আহ্বান করা হখ। এই আহ্বানের জন্য দ্বতন্্র ব্যক্তি দূতকরূণে নি্গি্ট আছে। 
সকলেই অবৈতনিক ভাবে কাধ্য করেন। স্বদেশেব হিত-কামনায় পূর্বাপর এই 
প্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ হুইয়] রহিয়াছে । গ্রাম্য প্রজশাসন মণ্লের দ্বারাই হইয়া 
থাকে । এই প্রকার সমগুল গ্রামধাসার সভ1 (বেঠক) যথাথই রাজসভার ক্ষুত্ 

২ক্করণ মাত্র । আগন্তক সভ/গণকে সভায় আনিয়| পঞ্চের উদ্দেশে প্রণাম করিতে 
হয়। এই প্রণাম কোন এক ব্যক্তির সম্মানার্থ বা উদ্দেশে নহে; সমগ্র সভ্যগণের 
উদ্দেশে তাঁহাদের শক্তির প্রতি সম্মান দেখান হয় মাত্র। “পঞ্চ নারায়ণ” ভাবিয়া, 
নারায়ণের শক্তি সন্দুখে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়। বৈঠকের ঘাবতীয় কাধ্য সমাধা হয়। অপরাধীর 
প্রতি তৎকালে ক.ছারও সহানুভূতি দৃষ্ট হয় না এবং কেহ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে 
সাহসীও হইতে ারে না। সম্পূর্ণভাবে ন্যায় ও ধর্সের মধ্যাদা রক্ষা কর। হয়। 


গম্ভীরায় সামাজিকতা ৯১ 


গভ্ভীরায় সামাজিকতা 

গন্ভীর। কেবল উৎসব নহে, সমাজের সংস্কারক । সকলে মিলিয়া 
একত্র সমাজের মঙ্গল বিধান করিবার যে একটা আগ্রহ ও কাধ্যদক্ষত! 
তাহা এই গম্ভীরা হইতেই শিক্ষা হইয়া থাকে । লোকেরা. ব্যক্তিগত 
ভাবে ম্বতন্ত্র হইলেও সমাজবদ্ধভাবে যে এক তাহা গম্ভীরায় দৃষ্ট হয়। 

গম্তীরার গায়কেরা সামাজিক জীবনের বাৎসরিক বিবরণী প্রকাশ 
করিয়া! সমাজের হিতসাধন করিয়। থাকেন! ব্যক্তিগত গুপ্ত অপরাধ 
সমাজের সম্মুখে প্রকাশিত হুইয়। পড়ে। ইহাতে সমাজের প্রভূত উপকার 
সাধিত হইয়া! থাকে । 

গন্তীরায় আত্মপাপ স্বীকার করার নিয়ম বিধিবদ্ধ থাঁকিলেও অধুন! 
সহজে কেহ ব্যক্ত করিতে চাহে না। কিন্তু গন্ভীরা তাহা নীরবে সহা করে 
না। গোপনে কেহ কোন অপরাধ করিলে, অপর ব্যক্তি গন্ড্ীরা- 
মণ্ডপে, বহুজনসমক্ষে সেই অপরাধী ব্যক্তির অপরাধের পূর্ণ-ইতিহাস 
রঙ্গালয়ের অভিনয়ের স্তায় অভিনয় করিয়া দেয়। ইহাতে অপরাধী লজ্জায় 
মৃতপ্রায় হইয়! পড়ে এবং দশের নিকট তাহার আচরিত গুপ্ত রহস্তের 
উজ্জ্বল অভিনয় দর্শনে ভবিষ্যতের জন্ত কেবল যে এ ব্যক্তিই সাবধান 
হয়, তাহ নহে । অপরাপর ব্যক্তিও শর প্রকার কোন অপরাধ গোপনে 
বা প্রকান্ঠে আচরণ করিতে আদৌ সাহসী হয় না। 


পর না লাউ স্্প  শ বতালাশাশীক শপ শি সপ ০ জা জন ৮ শন 


বিচারে কোন প্রকার অর্থনগাি ব! অপরাধীর ীর্থ। দরশনরূপ দণ্ডাদেশ হইতে পারে। 
অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত হইলে সেই অর্থ মণ্ডলের নিকট জম! থাকে এবং সাধারণের হিত- 
কামনার ব্যয়িত হইয়] থাকে । কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য উহা ব্যয় করা হয় 
ন]। গভীরার ব্যয়, ও গম্ভীরার সকল ব্যাপার সর্বসম্মতিক্রমে গম্ভীরা-বৈঠকে 
সাধারণের জুবিধ। অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর! হুয়। এই প্রকার ব্যাপার রাষ্ট্রীয় 
নীতির অন্তর্গত রাজনৈতিক ব্যাপার । 


৯২ আছের গম্ভীর! 


সামাজিকভাবে গম্ভীরাকে দেখিলে দেখিতে পাই-_গম্ভীরা সমাজের 
চালক, সমাজের রক্ষক ও সমাজ-সংস্কারক । 


গম্ভীরায় ধন্ম 

গম্ভীরা কেবল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে পুর্ণ নহে। 
হিন্দুর সকল কর্মাই ধন্মমূলক ৷ যাহাতে ধন্ম হয় না এমত কশ্মে হিন্দু 
কদাচ আগ্রহ প্রকাশ করে না বা লিপ্ত হইতে চাহে না। সাধারণতঃ 
. দেখা যায়, উদ্দেশ্তহীন সান্বিক ভাবে ধন্মকন্মে মতিগতি অতি অল্প লোকের 
মধ্যেই রহিয়াছে । স্বার্থ হীনভাবে ধশ্্ব আচরণ সাধারণ মানবে অতিশয় 
বিরল। ধণ্ম মানখজীবনের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য কাধ্য বলিয়া বিশ্বাস 
অতি দুর্লভ । মানব স্বার্থের দাস, স্বার্থ না থাকিলে কোন কাজেই 
এঁকাস্তিক আগ্রহ জন্মে না। গন্ভীরা ব্যাপারটি ধশ্মমূলক বটে কিন্ত 
ইহার অনুষ্ঠাতারা ইহার মধ্যে স্বার্থের দিকটাই দেখিয়া থাকে। 

শিব সহজেই সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তকে অভীগ্সিত বর দান করিয়া 
থাকেন। .এই প্রকার রহম মানব-সমাজে বখন প্রচারিত হইয়াছিল, 
সেই সময় হইতেই শিবারাধন! সমাজের মধো আয্মগ্রসার বিস্তারে সমর্থ 
হইয়াছে । শিবরাত্রির ব্রত-কথায় ইহার উজ্জল নিদর্শন বিদ্যমান । 
বাণোপাখ্যানের শিবব্রত এঁতিহাসিক ভিত্তির উপর দীড় করান 
হইয়াছে। সুতরাং শিব-ভক্ত ব্যক্তিগণ ইহজন্মে সুখ ও জীবনাস্তে 
মুক্তির আশায় শিব-আরাধনায় প্রবুদ্ধ হইয়াছে। 

গম্ভীরা সকাম উপাসনার অন্তর্থত। গন্ভীরা-মণ্ডপে ভক্ত বা 
সন্্যাসীরূপে গন্ভীরা পুজার অনুষ্ঠানগুলি পালন করিলে শিব-গ্রীতি 
নিবন্ধন শরীর নীরোগ ও সুস্থ থাকে। এই কারণেই গম্ভীরা-মগুপে 
ভক্তগণ বন্থরূপ ধারণ করিয়া শিব-প্রীত্যর্থে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে । 
মানসিক কছিয়া বাহারা শিবোৎসবে নিযুক্ত হয়, বাসনার নুসিদ্ধিই 


গম্ভীরায় সাহিত্য ৯৩. 


তাহাদের একমাত্র কামনা, মোক্ষ কামন! তাহারা আদৌ করে না। 
ছোট ছোট বালককে গন্ভীরা-মণ্ডপে শিবসমক্ষে নৃত্য করান হয় । 
পিত! মাত। সন্তানের দীর্ঘজীবন ও নীরোগত৷ কামনা করিয়া আপনাপন 
সস্তানসস্ততিগণকে গন্ভীরায় নৃত্য করাইয়া, মনের সন্তোষ লাভ 
করে। ইহার মধ্যে প্রভৃত স্বার্থ বিছ্ামান রহিয়ছে । অনেকে 
গম্ীরাসমক্ষে নৃত্যগীতাঁদি করে বটে কিন্তু তাহা ধন্মার্থে নহে, কৌতুক 
ও রহস্তভাবে উক্ত অনুষ্ঠান করে । স্থুতরাং তাহার তামসিক ভাবের 
উপাসক। 

গন্ভীরায় সন্ত্রীক শিব স্বপরিবারবর্গের সহিত অবস্থান করিয়া 
উৎসবামোদ উপভোগ করেন। তীহার সহিত দেবগণ গম্ভীর দর্শনে 
আগমন করেন এবং ভক্তগণের প্রতি স্বর্গীয় আশীর্ধাদ দান করিয়। 
নিজালয়ে গমন করেন। স্থতরাং গন্তীরার কয়েক দিবস বিশেষতঃ শেষ 
পুজা “আহারা” দিবসে তেত্রিশ কোটী দেবতা শেষ বিদীয়ভোজ লইতে 
আগমন করেন বপিয়া সেই দিবস গম্ভীরা-প্রাঙ্গণে পাছুকা। ও ছত্রাদি 
বাবহার একেবারে নিষিদ্ধ । 


গভ্ভীরায় সাহিত্য ৮” 

গম্ভীরায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধন্ম ব্যাপারের মধ্য দিয়! সাহিত্য 
পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ধর্মের মধ্য দিয় সাহিত্য যে প্রকার পুষ্টি লাভ করে ও 
তাহার যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় অন্ত কোন বিষয়ের মধ্য দিয়া তাদৃশ পুষ্টি 
লাভ সম্ভব নহে। বৌদ্ধ, শৈব,. থুষ্রীয়। মহম্মদীয় ধশ্মকন্মের মধ্য দিয়া 
এবং গ্রীশ ও মিশরাদি দেশে পৌত্তলিক ধর্মের মধ্য দিয়! সাহিত্য হৃষ্ট- 
পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছে । ভারতে বৌদ্ধপ্রভাব কাঁলেই সাহিত্যের চরম 
উৎকর্ষ ও পুষ্টিলাভ হইয়াছিল। আমাদের পুরাণ উপপুরাণগুলি 
ধন্মীশ্রয়ে থাকিয়াই উন্নত হইয়াছে । মহাপ্রভূর বৈষ্বধন্ম প্রচারের সঙ্গে 


৯৪ আগের গল্ভীর! 


সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্য পু ও বিস্তার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
গম্ভীরা-উতসবে শৈবধন্ধের মধ্য দিয়া গ্রাম্য কবির কবিত্বশক্তি বিকাশ 
পাইয়াছে। গম্তীরার গীতগুলি গ্রাম্য কবিদের হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়! 
অশিক্ষিত জনগণ-হৃদয়ে ভক্তি প্রেম ও কবিত্বমোত প্রবাহিত করিয়া 
দিয়াছে। ইহার ফলে দেশে গন্ভীরার মধ্য দিয়া কবিত্বের ও সাহিতোোর পুষ্টি 
ও কবি ও সাহিতিকের উদয় হইয়াছে । অনেক রামপ্রসাদ, চণ্ীদাস 
এই গন্তভীরার মধ্য দিয়! আবিভূতি হইয়াছেন। শ্বভাব-কবির কবিত্ব-মাধর্য্য 
গম্ভীরার গীতে প্রহ্নের সায় সৌরভ বিতরণ করিয়াছে । গন্তীরা এই 
মহৎ কার্যে যে শক্তি সধশর করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার ফলে গ্রাম্য- 
সাহিত্য ও কবিত্বের বিকাশ এবং উহার উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছে । 

অধ্যাপক শ্রীঘৃক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্‌. এ গন্ভীরায় সাহিত্য 
সম্বদ্ধে যাহা বলিয়াছেন নিয়ে সেইটুকু উদ্ধত করিলাম যথা-_““ভারতচন্ত্র, 
চণ্ডীদাস, জয়দেবের রচনা-কৌশল, বাক্যবিস্তাস, ভাবুকতা৷ এখনও 
গন্ভীরায় গীত-কর্তাদের মধ্যে অনেক সময় লক্ষিত হয়। বিষহরির 
গানেও চিস্তাশক্তির এবং ধন্মপ্রাণতার আভাস অনেক আছে । সাহা- 
পুরের কৰি হরিমোহন “ ওহে হর, এই ভবেতে তাতবুনা কাজ খুব 
ভালই জান” শীর্ষকগানে রামপ্রমাদের মত সাধকভাব, ভক্তি এবং 
চিন্তা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই সকল চিস্তাশক্তিকে একত্র 
কর্বার জন্ত সকল গম্ভীরাওয়ালাদের মধ্যে একতাঁর ভাব আন্তে হবে। 
তাহাদেরকে বুঝাতে হবে যে গন্ভীরায় কেবল এক এক পাড়ায় তিন দিন 
আমোদ প্রমোদ হয় তা নয়, এখানে একটা বাঙ্গালী জাতির কাজ হয়। 
বাঙ্গাল ভীষ৷ ও সাহিত্য, বাঙ্গালী চিন্তাশক্তি, বাঙ্গালী সভ্যতা, বাঙ্গালী 
আদর্শ প্রস্তুত কর্বার একট প্রধান উপায় মালদহের গন্ভীর1 1৮ * 


* মালদহ দাঁত।ন পিক্ষী। সমিতির প্রথম বধ ১৩১৪--১৩১৫। ৮২ পৃষ্টা 


গম্ভীরাক্ম কলাবিত্থা 8৫ 


বহরমপুরের তৃতপূর্বব ডিষ্টুউট ও সেশব্দ জজ কবিবর শ্রীযুক্ত 
বরদাচরণ মিআ্র এম্‌. এ. সি. এস, মহোদয় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্িলনের 
মালদহ-অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তদ্ুপলক্ষে অনুষ্ঠিত গম্ভীরা 
দর্শনে প্রীত হইয়া গন্তীরার সাহিত্য সম্বন্ধে নিমলিখিত মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন__ 

“অগ্যকার এই অভিনয় দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, বর্তমান বঙ্গ-. 
নাট্যের উন্নতির বীজ ইহার মধ্যে নিহিত আছে। ইহা! সর্বাঙ্গনুন্দর এবং 
ইহা হইতে আমাদের বহু বিষয় জানিবার ও শিখিবার আছে। গম্ভীর 
অভিনয়ের মধ্যে যাত্রা বা থিয়েটারের কৃত্রিম কলাকৌশল কিছুই নাই, 
আছে কেবল পল্লী-জীবনের সরল ও অকৃত্রিম আমোদ-উচ্ছাস! আজ 
আমি এই সঙ্গীত শুনিয়া অনির্ধচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছি। 
মানব সমাজের আজীবন কৃত্রিমতার মধ্যে আজিকার এই অকৃত্রিম 'ও 
ভাষাপারিপাট্যবিহীন মন্মকথা অন্তরে নিবিড় আনন্দের সঞ্চার করিয়া 
দিতেছে। 

আজ এইখানে অনেক গ্রন্থকার উপস্থিত আছেন; অতঃপর 
তাহারা তীহাদের গ্রন্থরচনাকালে এইরূপ অকরুত্রিম ভাবের অবভারণ! 
করিলে সেই গ্রন্থ স্বাভাবিক এবং সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য মাধনে 
সফল হইবে । 

গম্ভীরার মত প্রাটীন উৎসবামোদগুলি যাহাতে বল্গদেশ হইতে 
বিলুপ্ত না হইয়া যায়, তাহার জন্ত আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা 
কর্তবা |» 


গ্ন্তীরার কলাবিদ্যা। ৬ 


গম্ভীরা বৎসরাস্তে ছুই তিন দিন আমোদ উপভোগের জন্য অনুষ্ঠিত 
হয় না। সাহিতানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পানুরাগ জাগিয়৷ উঠে। গম্ভীরায় 


৬ আগের গম্ভীরা 


শিল্পানুশীলন এক মাত্র প্রতিযোগিতাবশতই হইয়া থাকে । এ-মগুলের 
গম্ভীর অপেক্ষা ও-মগুলের গম্ভীরা সাজ-সঙ্জায় উত্কৃষ্ট হইয়াছে, এই 
একটা খ্যাতিলাভের জন্ত প্রতিযোগিতার অভ্যুদয় হয় । 

এই প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে জয়লাভের বাসন! এতাদৃশ প্রবল যে 
গম্ভীরার সর্বালীণ সৌষ্টববৃদ্ধির প্রতি গম্ভীরাহুষ্ঠাতুগণের একমাত্র লক্ষ্য 
হইয়া পড়ে । 

প্রথমতঃ» দেব-মুর্ভির গঠন-বৈচিত্র্য- শাস্ত্রীয় কোন উপাখ্যান 
অবলম্বনে শিবমুন্তি নিম্মীণ ও আনুষঙ্গিক 
দেবাদির মৃভ্ি-নিম্মীণ। এই দেবদেবীগঠনে 
নৃতনত্ব ও বৈচিত্রের সমাবেশ করা একান্ত আবশ্তক হয়। পৌরাণিক 
উপাখ্যান-অবলম্বনে শিব-মুক্তি নিশ্মিত হইয়া থাকে । পটুয়াগণ বিবিধ 
চিত্রকলা-সমাবেশে “পট, অঙ্কন কবিয়া থাকে, গন্তীরা-মগ্পের শোভার্থ 
উহার ব্যবহার হয়। প্রত্যেক গন্তারায় উক্ত পটের নূতনত্ব থাকার 
আবশ্তকতাহেতু চিত্রবিগ্ভার উৎকর্ষ সাধনে চিত্রকরের আগ্রহ-বিছ্যমানতা 
ষ্ট হয়। “রামকেলী তসবির” নামক আলেখ্য পুর্বে প্রত্যেক গম্ভীরায় 
ব্যবহৃত হইত। অতি পূর্বে ষে প্রকার আলেখ্য লিখিত হইত, ক্রমশঃ 
প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে উক্ত আলেখ্য উন্নত হুইয়া পড়িয়াছিল। বিবিধ 
কল্পিত মৃন্তি অস্কনে চিত্রকরগণ সিদ্ধহস্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। 

গম্তীরা-শোভ। বৃদ্ধির জন্ত মৃত্তিকা, শোলা ও মোমনিম্মিত স্বাভাবিক 
ফল ফুলাদির পুর্ণ অনুকরণঘ্ধারা শিল্পবিস্তার 
উৎকর্ষ লাভ হয়। পুর্বে মালদহে এই 
প্রকার শিল্পীর সুন্দর শিল্পের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। 

কাগজের ছারা গন্তীরা-মগ্ডপের কানিসাদি সুন্দরভাবে নির্মিত হয়। 
ছেনী দ্বারা ক'শঞ্জ বিবিধ প্রকারে ছিদ্রযুক্ত, করিয়। ঝালর প্রস্তুত 


বিগ্রহমৃত্তি, চিত্রাঙ্কণ 


কৃত্রিম ফল পুষ্প 


গভভীরায় কলাবিস্তা ৯৭ 


হইয়! থাকে । এই প্রকার ছিত্রযুক্ত কাগজের বিবিধ প্রকার ঝালর 
দেখিতে অতি স্ুন্দর। অনেকে অতি সৃুচ্গ 
ভাবে এই কাগজের শিল্পকার্ধয সম্পাদন করিয়া 
থাকে। ইহা এক প্রকার প্রাচীন শিল্প। 

বিবিধ প্রকার ধবজ, পতাকা, পঞ্সফুল নিম্মীণ করিয়া শিল্পী আপন 
শিল্পকলার উৎকর্ষ বিস্তার করিত | প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে গম্ভীরায় 
জয়পরাজয়ের সহিত শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধিত হইত। 

পূর্ব্বে গন্ভতীরার শোভাসম্পাদনার্থ কাগজির়াগণ ফরমাইশমত 
বিবিধ প্রকার ও বিবিধ বর্ণরাগে রঞ্তিত কাগজ গম্ভীরার জন্ঠ প্রস্তুত 
করিত। এক্ষেত্রেও তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিত। 

এমন কি গন্ভীরা-মগ্ডপে বাঙ্গালার আদি চিত্র-বিগ্তা যে “আলিপনা” 
তাহাঁও বিবিধাকারে শোভা সম্পাদন করিত। 
আলিপনার উদ্ভাবন সম্ভবতঃ রমণীসমাজ হইতেই 
ইয়াছে। এই “আলিপনা” আদিম চিত্র-বিদ্া। প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে 
আলিপনাও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। 

গম্ভীরার সময় দেহের শোভা-সম্পাদনার্থ তস্তবায়গণ সুন্দর সুন্দর 
বন্্ নিশ্মীণ করিত। যাহাই হউক গম্ভীরা কেবল গীতবাগ্ঘনৃত্যের 
সহিত কৌতুক উৎপাদন করিয়াই নিরন্ত হয় নাই। ইহার দ্বার! 
সাহিত্য শিল্পার্দির উৎকর্ষ সম্পাদনের মূল-শক্তি মানব-হৃদয়ে প্রেরিত 
হইয়াছে। 


কাগজ-শিল্প 


আদিম আলিপন! 








ররর ররারিারপ১০৪টরএ++., ৩ ২, 


দ্বিতীয় বিভাগ 


প্রাচীন সাহিত্যে 
গম্তীরার পরিচয় 


ভ্্িভীম্ ল্বিভ্ভাগ্গ 
প্রথম অধ্যায় 


গাজনের প্রাচীনত্ত 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


বৈদিক সাহিত্যে গস্ভীরা 


শ্রণাতীতকাল হইতে প্রকৃতিপুঞ্জ একত্র সমবেত হইয়! নৃত্যগীতাদিসহ 
ধন্মমহোৎসব ও দেবারাধনা! করিয়া আসিতেছে । সাহিত্যালোচনায় 
আমরা সেই প্রাচীন যুগের অনুষ্ঠিত উৎ্নবের বিবরণ অবগত হুই। 
গাঁজনাদি উৎসব যে একেবারে নূতন নহে, প্রাচীন সাহিত্য তাহার 
সাক্ষ্য বহন করিতেছে । 

ক্ষেত্র হইতে শন্ত সংগৃহীত হইবার সময়ে দেবোদ্দেশে উৎসব 
ইইত। নৃত্যগীত ও ভোঁজনাদি ব্যাপারে সেই উৎসব নিশ্পন্ন হইত। 

সুর্য, অগ্রি, শুন, সীরকে তাহারা পূজ। করিতেন, ক্ষেত্রোৎপন্ন 
শন্ত, সোমরস ও পশুমাংস নিবেদন করিতেন। তৎপরে গ্রামবাসী 
একত্রে আহার করিয়া যজ্ঞ পরিসমাপ্ত করিতেন । 

বৈদিক কালের লোকসমাজ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অখিনীকুমারহয় 
ও খভূগণের উদ্দেশ্রে স্তব ও পুজ। করিত। তাহাদিগকে সোমরস 


১৩২ আছের গম্ভীরা 


প্রদানের পর আপনার! প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিত! 
নরনারী একত্র নৃত্য করিত, সামাদি বৈদিক গীতদ্বার৷ দেক্তার প্রীতি- 
সম্পাদন করিয়৷ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পড়িত। 

ক্রমে মানব-সমাঁজ যতই উন্নত ও জনবহুল হইয়! পড়িল ততই সেই 
সমুদায় বৈদিক উৎসব বহু আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক 
উত্দবে জনসংঘট অত্যধিক হইত। বৃত্যগীতাদি উৎনবসহ প্রচুর 
পরিমাণে সোমরসাদি পান হইত এবং “দাঁও, নাও, খাও” কলরব উঠিত। 

ক্রমশই জটিলতা বুদ্ধি পাইল-_কক্পনাপ্রভাবে নব নব উৎসবা- 
নুষ্টানের স্থষ্টি হইতে লাগিল । 

অগ্নি নানারূপে কল্পিত হইলেন, এবং স্থবৃহৎ জটিলতাপুর্ণ যক্জীয় 
উৎসবের সুচনা হইল । অগ্নি তখন একা নহেন। অঙ্গিরা অংশ 
লইলেন, সুত্রাত্মা ও বিরাট হইলেন। তাহাদের পুত্রগণ অগ্সিবংশসমুৎ্পন্ন 
বলিয়া যজ্ঞের অংশ পাইলেন, বসিবার বেদী পাইলেন। পুত্র, কন্ঠা 
লইয়া অগ্রিবংশ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িল । অচিম্বতী, হবিষ্মতী, মহামতী 
অগ্রিরূপিণী হইয়া পড়িলেন। 

মাঁনবস্থভাব অগ্নির স্ত্রী কল্পনা করিয়। দিল । অগ্নিগণ বামে স্ত্রী 
লইয়া বসিলেন ৷ বৃহস্পত্যগির ভার্য্যা তারাকে লইয়! দর্শপৌর্ণমাসিক 
মহাঁষজ্ঞ নিষ্পন্ন হইতে আরম্ভ হইল । 

মাংসার্থ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান হইল। শংযু অঞ্মি চাতুম্মীস্ত অশ্বমেধে 
দেখা দিলেন। তাহার দ্বিতীয় পুত্র ভরতাগ্নি ক্রক-পুর্ণ ঘ্ৃত পাইলেন। 
ক্রমে অগ্নির বংশ শাখ। বিস্তারিত হইল। শংযু বংশে সিদ্ধিঅগ্নি অগ্নি- 
দৈবত যজ্ঞের প্রধান দেবত| হইলেন । 

বিষ্ণু, পাঞ্চজন্য, অগ্নি, দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞে স্থান পাইলেন। 
শিবাগ্িও যজ্ঞে স্থান পাইলেন, তিনি শক্তিপূজাপরায়ণ । সেই শিবাগ্মি- 
সন্নিধানে পঞ্ড-ব, কর! হইত। তাঁই শিবাগি সংহাররূপী হইলেন। 


বৈদিক সাহিত্যে গন্ভীর। ১৬৩ 


বৈদিকেরা অস্তাচলগামী হুর্য্যকে পৰিশ্রানস্ত বোধে প্রশাস্তাঘি নামে 
পুজা করিলেন। ক্রতু নিরতাগ্ি হইয়া পূজ! পাইলেন । 

শিব, বিু প্রভৃতি অখ্থি, ক্রতু অগ্ি এবং অগ্মি স্বয়ংই তেজোময় 
অগ্নি। এই সকল অগ্রিপুজায় সেই ম্মরণাতীত কালে সুরা, মাংসার্দি 
লইয়া গীত ও নৃত্যাদিদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হইত । 

সুতরাং সেই প্রাচীনকালে প্ররুত মূর্তি-পুজার অনুষ্ঠান না থাঁকিলেও 
সন্ত্রীক শিবাগি প্রভৃতি অগ্নিই পরবর্তী কালে মূত্তি-পুজার মূল বলিয়া 
ধরিয়া লইতে পারা যায়। মানব-প্রকৃতি যে মুহুর্তে অগ্নির স্ত্রী কল্পনা 
করিয়। ফেলিল, সেই মুহূর্তেই তাহাদের মর্তি-পূজার সুচন! হইয়াছিল । 

সুরামাংসাঁদি দেবতার প্রসাদপ্রাপ্তিই যে যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য তাহা 
সকলের জানা না থাকিলেও বহু নরনারীনকাশে ভোজনের উৎসব 
বলিয়াই যজ্ঞ আদৃত হইত । অগ্াপি “যজ্িবাড়ি” বলিলে ভোজনের 
নিমন্ত্রণ এবং “্দীয়তাম্‌ ভূজাতাম্-এর কথাই মনে পড়ে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


মহাভারতে গন্ভীরা 


শিব ক্রমশঃ ঘোর সংসারী হইয়া! পড়িলেন। যুধিষ্টিরের সময় সাকার 
শিব ক্রমশঃ মানবপ্রকৃতি. মানববৎ শিব পরিবার ও প্রমথগণসহ বিদ্যমান 
বিশিষ্ট ও সংসারী হইলেন ছিলেন। অজ্জুনকে পাশুপতাস্্ লাভকালে 
কিরাতবেশধারী শিবের সহিত বুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। শিব সেই 
সময়ে অগ্নিকূপী নহেন, মানবাকার ধারণ করিয়াছেন । হিমালয়ে 
তীহার গৃহ, পার্ধতী তীহার স্ত্রী: এবং তিনি পুত্রকন্যাদি পরিবারবর্গের 
প্রভু। 
যজ্ঞস্থলে শিব ও শিবশক্তির স্থান পূর্ব হইতেই ছিল। কিন্তু এই 
শিবের শক্তি বাসা সময়ে শিব বর্তমান কালের স্যার আকার প্রাপ্ত 
কিন! হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। বামায়ণে শিব 
লহ্বেখ্বরের দ্বাররক্ষক হইয়াছিলেন ; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও শিব শিবিররক্ষা 
করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, শিবের মৃত্তি তৎকালে নিশ্মিত হইতে 
আরম্ভ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ে ষজ্বেদিকায় শিবমু্তির প্রতিষ্ঠা 
না হইলেও পরবর্তী কালে শিব-মুস্তিবিশিষ্ট যজ্ঞ সম্পাদিত হইত। 
যজ্ঞের জটিলত! ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ 
শিবাগ্রি সমদ্িত বীর. যজ্ঞে আর সোমরসমাত্র সম্বল নাই। হই 
উৎসব চারিটি পণ্ড বধ করিয়া আর তৃপ্তি হয় না। 
সেই যজ্ঞস্থল “মনত, প্রমত্ত, মুদিত ও যুবতীগণসঙ্গুল এবং মৃদক্গ ও 


মহাভারতে গন্ভীরা ১৪৫ 
শঙ্খ-শবে' শবিত হইতেছিল”। নরনাথ যুধিষ্ির বিবিধ খান্দ্রব্যসহ হরিণ, 
শৃকর প্রভৃতির মাংসহ্বারা অযুত অযুত ব্রাঙ্গণগণকে বথাযোগ্য ভোবন 
করাইয়াছিলেন । মাং, মদদিরা, বিবিধ খাস্দ্রব্য, বিপুল জনসজ্ঘ, 
মৃদ্গ, শঙ্ঘের ধ্বনি, গীতবাছ্ প্রভৃতির প্রভাবে নরনারীগণ বিভোর 
হইয়াছিল। 

শিব এক্ষণে বৈদিক কালের শিবাগ্নি নহেন। তিনি একটি ধশ্ব- 
শিব সংসারী ও বন্থ সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা ৷ * তিনি শিবলোক 
সম্্যাসীর নেতা নামক স্বর্গের দেবতা । শৈব সম্প্রদায় তাহার 
পন্থা অবলম্বনে উপাসন৷ করিয়া থাকেন । 
শিব অপরাপর দেবতার স্তাঁয় ভক্তের কঠোর সাধনলন্ধ নহেন। 
তিনি আশুতোষ ; তীহার অনুগ্রহ অল্লায়াসে লাভ হইয়া থাকে । 
ভাগবতকার দক্ষের মুখে শিবভক্তগণের বর্ণনা করিয়াছেন £-- 
প্রাচীন সাহিত্যে 

শৈবধন্্র. ““নষ্টশৌচো মুঢ়ধিয়ো! জটাভন্মাস্থিধারিণঃ | 

বিস্তারের বিশস্ত শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং স্ুরাসবং ॥% 

৪০ -_গ্রীমপ্তাগবত। 
ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন-__““অপর নষ্টশৌচ মুঢবুদ্ধি ব্যক্তির! জটা, তম্ম 
ও অস্থিধারী হইয়! শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক। সেখানে গোড়ী, পোষ্টী 
এবং মাধবীস্কুরা তথা আসব অর্থাৎ তালাদিজাত মগ দেববৎ আদরণীয় 
হয়।” ততপরে-_ 

“চিতাভন্ম কৃতন্নানঃ (প্রেতঅভ্নস্থিভূষণঃ ৷ 
শিবোপদেশে। হাশিবে! মতে। মৃতজনপ্রিয়ঃ ॥* + 


* “তীনাঞ্চ মহেম্বরং” (সত সংহিতা] ) 
+ গোপনে মদ্য মাংস গ্রহণ ব্যাপার শৈব দণ্ডিগণ অদ্যা'পি অনুষ্ঠান করে। 


১৬৩ আগের গন্ভীরা 


এই প্রকার সুরাসবপারী জটাভক্মার্দিবিশি্ইট সন্্যাসিগণ মত্তের 
প্রাচীন শৈবগণের চরিত্র গ্ভাঁয় শিবদীক্ষা। লাভ করিয়া তাহার আরাধন! 

বর্ণন ও উৎসব করিতেন । ডমরু প্রভৃতি বাগ্ধবনিসহকারে 
প্রমথগণের নৃত্যের কল্পনা হইয়াছিল। সকলেই নৃত্য, গীতবাগ্চার্দিসহ 
এই মহান্‌ শিব দেবতার পুজা ও উৎনব করিতেন। যজ্ঞস্থলে শিব ও 
শক্তি-সকাশে মদির! মাংসাদি ভোজনাস্তে নরনাবী মুদঙ্গ শঙ্খাদি বাগ্যসহ 
যেমন মত্ত প্রমত্ত অবস্থায় নৃত্যা্দি উৎসব করিতেন ইহাই তাহার অনুব্প 
বলিতে হইবে । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
চীনদেশীয় পর্য্টট কগণের বিবরণে গম্ভীর 


ফাহিয়ান ও হিউএন্থসঙ্গ এদেশে যে বৌদ্ধ-উৎ্সব দেখিয়া 
বৌদ্ধ-ধর্মোৎসব ও শৈব- গিয়াছিলেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার চিহ্ৃগুলি 
ধর্মোৎসবের সম্মিলন অতি উজ্জলভাবে চিত্রিত রহিয়াছে। বুদ্ধের 
রথোৎসবের ন্তায় উৎসব, মওপে ত্রিমুন্তির অধিষ্ঠান এবং নৃত্যগীত বাস, 
উত্নব উপলক্ষে বহু দূরদেশ হইতে জনগণের নগরে আগমন ও নৃত্য- 
গীত বাছ্ে যোগদান করিয়। রাত্রি জাগরণ, প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক 
উতৎ্মবামোদের অভিবাক্তি বলিতে পারা বায় । প্রাচীন উৎমব এই সময়ে 
নবভাব ধারণ করিয়াছিল । 
চৈনিক পরিব্রাজকের পিখিত বিবরণে বুঝিতে পার! যায়, তিনি 
বৌদ্ধ-রাজগণের অনুষ্ঠিত যখন এদেশে ছিলেন, তখন পাটলিপুত্ররাজ 
উৎসবে শিব-পুজা শ্্রীহর্য যে বিরাট বৌদ্ধোংসব করেন তাহাতে 
শিবাদি মুত্তির মণ্ডপে অপুর্ব উৎসবামোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 
স্বয়ং রাজা হর্যদেব ইন্্রমুত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহার মিত্র 
প্রাগৃজ্যোতিষাধিপতি ভাস্কর বশ্মা (কুমারদেব) ব্রহ্মার বেশে সজ্জিত 
ইইয়াছিলেন।* এই প্রকার হিন্দুদেবমূত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাজগণের 
বৌদ্ধোৎসবে যোগদান নৃতন পদ্ধতি বণিয়! মনে হয়। বাস্তবিক বৌদ্ধধন্্ 
পৌত্তপিকতামূলক ধর্মে পরিণত হইয়া পড়িল। 


« “শাঙ্গার তীরে একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধমঠের প্রতিষ্ঠ। কর। হয়। এইখানে একশত 
ফিট উচ্চ একটি প্রকোষ্ঠে, উচ্চতায় সম্রাটের সমান একটি স্বর্ণ বিনিম্মিত বৃদ্ধ-মুর্তি স্থাপন 


১৪৮ আন্তের গম্ভীরা 


এই প্রকার উৎসবে প্রথমে বুদ্ধমৃত্তির পূজ। ও তৎপর দিবস নুর্ধ্য- 
মুদ্ির পুজা ও তৃতীয় দিবসে শিবমুত্তির পুলা প্রকার অনুষ্ঠান ও 
উৎসব হইতেছিল। সেই সময়ে সামস্তশাসিত প্রদেশে এ্প্রকার উৎসবের 
অনুষ্ঠানও যে ন! হইত একথা বল! চলে ন!। 

এই প্রকারের একটি উৎসব এদেশে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। 
হিন্দুদেবদেবীর বেশে সজ্জিত হইয়া বুদ্ধ, কুর্য্য ও শিবসকাশে উৎসব 
সম্পাদন কর! প্রথা দীড়াইয়া গেল। 

ক্রমশঃ বৌদ্ধগণের ধশ্মসম্প্রদায় মধ্যে শিবমূর্তির ম্যায় বোধিসত্ত 
বৌদ্ধ-শিব-মধ্রপ্ী। ও হিন্দু- মধু দেখা দিলেন। তাহার শক্তি আধ্যতারা 

শিব-সম্মিলন পার্ধতীর অভিনয় করিলেন । বৌদ্ধগণ কৌশলে 
শৈবধশ্ম গ্রাস করিবার জন্ত এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন 
বলিয়া অনুমিত হয়। বহুগ্থানে প্রস্তরাদিদ্বারা প্রকার বোধিসত্ব মুড 
নিন্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

যাহাই হউক সেই সময়ে গৌড়-বর্গ-উৎকলে ধন্মোৎসবের প্রচার 
হইয়াছিল । 


কর। হয়। প্রতাহ ঠিন ফিট আর একটি সুবর্ণময় বুদ্ধ-মু্তি লহয়া! বিংশতিজন গাজ। 
এবং তিনশত হস্তার একটি শোভাযাত্র! বাহির হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়। আসিত। 
মুস্তির উপরিস্থ টাদোগাখানি শ্বয়ং সম্রাট ধারণ করিতেন । এই সময়ে তিনি নিজে শত্র- 
মুক্তিতে এবং তাহার পরম সুৎ কামরপরাজকুমার ব্রঙ্গার বেশে সজিত হইতেন। 
তাহার হাতেও একখানা শ্বেত চামর শোভা! পাইত ॥ শক্রমুর্তিতে নগর প্রদক্ষিণ 
করিবার সময় সম্রাট বৌদ্ধ ভ্রিরত্বের প্রতি সম্মান প্রদশশনার্থ চতুর্দিকে ছুই হাতে মণি, 
সুবর্ণ, পুষ্প প্রভৃতি বিস্তরণ করিতেন । মুর্তির দ্লানের জন্য একটি বেদী নিশ্মাণ করা 
হইয়াছিল। হ্বর্ধান ন্যহন্ডে যুন্তিকে স্নান করাইয়া এখান হইতে স্বন্ধে করিয়া নির্দিষ্ট 
প্রকটি প্রফোন্ঠে লইয়া যাইতেন এবং বৃদ্ধের বেশভৃধার জন্য মণিমুত্ণাখচিভ সহত্র 
রেশষী বস্ত্র প্রদান কর্সিতেন।” 
| --বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈহ্-সাভাজ্য। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে গম্ভীর! 


রামাই পণ্ডিতের শৃন্যপুরাণ অনুসারে তিনি আদিবুদ্ধের ও আদি 
ুদ্ধশক্তি প্রজ্ঞাপারমিত৷ দেবীর পুজাই প্রচার করিয়াছিলেন।* রামাই 
পণ্ডিত আদিবুদ্ধের পরিচয় দিয়াছেন £-_ 

“নাহি রেক নাহি রূপ নাহি ছিল বন্ন চিন্‌। 

রবি শশী নাহি ছিল নাহি রাতি দিন ॥*- শূহ্যপুরাণ। 
এমন কি সে সময়ে কিছুই ছিল না £-_”ছিল সভি ধুন্ধুকার |+ 

“নুন্যত ভরমন পরতূর সুন্তে করি ভর । 

কাহারে জন্মাব পরভূ ভাবে মাআধর ॥+-_ শূন্যপুরাণ । 


* “পুরাকালের ভারতবাসীরা ভারতমহা সাগরের যব (জাভা), ঝালি প্রভৃতি নান! 
স্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল উপনিবেশে কথনও ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম, 
কখনও যৌদ্ধ ধর্ম, কখনও বা! যুগপৎ উভয়েরই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই কারণে 
আমর! ববদ্ধীপে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় প্রকারেরহ মুর্তি দেখিতে পাই । প্রজ্ঞাপারমিতা| 
বৌদ্ধমুর্তি। * * * হিন্দুদিগের যেমন শিবের শক্তি পার্বতী, তান্ত্রিক বৌদ্ধ 
পুরাণে তেমনি আদিবুদ্ধের শক্তি প্রজ্ভাপারমিত।। তিনি এশজ্ঞানরূপিণী ; তিনি 
প্রকৃতি; আদিবুদ্ধরূপ পুরুষের সহযোগে ত1হ1 হইতে সমুদায় বোধিসত্ব ও পরিদৃহ্থমান 
বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে।” 

-_প্রবাসীঃ বৈশাখ, ১৩১৮, ১ম সংখ্যা ১০৩ পৃঃ। 


১১০ আছ্ভের গভীর! 
প্রাচীন দাহিতো “অপনি দিরজিল পরভ আপনার কাআ ॥৮ 


পাস্তীরায় দেব- - শূন্যপুরাণ। 
দেবীর পরিচয় “দেহেত জনমিল পরর নাম নিরঞ্জন 1১৯ 
- শুনাপুরাণ । 
শূন্যমুত্তি হইতে প্রভূ সাকারে আসিলেন। তৎপরে যুগ- 
ষুগাস্তর পরে £-- 
“উদ্ধ নিশ্বামে জনমিলেন পক্ষ উন্লুকাই 1৮ ২৬ 1 
_-শৃন্যপূরাণ । 


এই প্রকারে স্থষ্টিকার্য আরম্থ হইলে পর কুম্ম স্থষ্টি করিলেন 
ও তৎপরে বান্থুকিনাগ সৃষ্টি করেন। 
“ছি'ড়িয়। ফেলেম্ত জলে কনক পৈতা৷ 
জনমিল বান্থকিনাগ সহস্রেক মাথা ॥”? ৯৪ 
-_ শৃনাপুরাণ। 


«.. "মহাপ্রভু গুণি গুণি পাপ কলে ধ্বংন। 
ধশ্মাকু শ্রীমুখ প্রভু কলেক প্রকাশ ॥ ৩৭ 


্ঁ খং সং য় ধু 
যগপতি স্থজিবাকু মহাভয় কল | 
নিরঞ্ন বোলি পুত্র দেহজাত কল! ॥” ৪০ 


- ধর্মগীতী, মহাদেব দাস । 31, . 9৬া0ছাত 


শ ঈল্লুক ও ধর্মানিরঞ্জনের সহিত কীদৃশ সম্বন্ধ তাহাও দেখিতে পাই £-- 


“প্তাক খুড়াক আদ্য করিলেম্ত নমন্গার। 
আদার দ্দৌবন দেখিএ ত্ভাঁবিলা বিচার ৪৮ ১৬৯ 


-_ রামাই, হুষ্টিপতন। 


রামাই পণ্ডিতের শুন্পুরাণে গন্ভীর! ১১১ 


তৎপরে জীবস্থষ্টির মূলীভূত। প্রকৃতি সৃষ্টি করিলেন। 
“ভরমিতে ভরমিতে পরভূর পড়ে গেল ঘাম। 
তাহাতে জনমিল আছা। ছুর্গা জায়। নাম ॥৮ ১৩০ ক 
--শূন্যপুরাণ। 
আগা বিষপানে আন্মহত্যার জন্য ধন্ীবীধ্য পান করিয়া গর্ভবতী 
হইয়া তিন পুত্রের জন্ম প্রাদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্ধা, বিষণ, ও মহেশ্বর 
এই তিন দেব উৎপন্ন হইলেন। আগ্ঠা তাহাদের জননী হইলেন । 
“বিস মধু খাইলে তুদ্গি মরিবার তরে। 
বস্তা বিষ্ট মহেম্সর জনমিল উদরে ॥৮ ২২০ + 
- শৃন্যপুরাণ । 
শিব ঠাকুর ধশ্মপ্রত্ুর চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন : 
*উন্লুক আগ্ঠাশক্তি তথা বসিল নিরঞ্জনে । 
পরণাদ করিল শিব ধরি প্রন্তর চরণে ॥৮ ২০৬ 
_ শৃন্ঠপুরাণ । 
রামাই পণ্ডিত, মহাদেব দীস এবং বলরাম দাস ধন্ম ও আগ্যাসন্বন্ধে 
ধন্দ্ের গাজনে মগাদেব প্রায় একই মত পোষণ করিয়াছেন । শুষ্ঠ- 
শিবের স্থান পুরাণের এই শিব আবার ধনের গাজনে 
নিমন্্রিত হইয়াছিলেন। 
্‌ * শাবচারি মনরে ধর্ম ভাবিতে বসিলা ॥ 
কপাল ঘাম পানি হস্তে ফিঙ্গি দেছে। 
সে পানি ভূমিতে পড়ি স্ত্রী জনমিলে 0৮ ধর্দগীতা | 1,০8৫, 


1 “যে বিন্দু হস্তরে ঠেলি। ত্র অগ্ুলে গলাহপি॥ 
মে বিন্দু ত্রিয় ভাগ হেলা । ত্রিবাজ রস বলাইলা॥ 
ত্রিবীজরু জিয় দেব। হোইলে ব্র্মা। বিষণ শিব ॥” 


( ব্রঙ্গণ্ড ভুগোল গীতা বলরাম দাস ) 
8100911) 13000117800, 0) 82, 


১১২ আগের গম্ভীর 


“বলদ বাহনে হর করিআ৷ সাজন । 
সহিত গমনে জাইলা ধঙ্ধের গাজন ॥”৮ ৪ * 
(রামাই-_ঘর দেখ!) 
রামাই-প্রতিঠিত ধর্শের গাজন মহীন্দ্র ও সঙ্গমিত্র! প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধোৎ- 
সবের অনুকরণ বলিয়! বিবেচনা করিবার যথেষ্ট হেতু বিগ্বমান রহিয়াছে । 
ব্রহ্ধাদি দেবগণ * ইন্দ্র সুরপতি আইল! চাপি এরাবতে ৮ শেষে 
ধর্মসতায় টেঁকী বাহনে নারদও আসিয়াছিলেন। শ্রীহ্ষদেব, কুমারদেব 
ইন্দ্র ও ব্রহ্ষারূপে বৌদ্ধোৎসবে বুদ্ধসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। 
রামাই শুন্তপুরাণে দেবীর মনগ্রিৎ বর্ণনায়-_ 
গাজনে শিবশক্তি “শিবানী ঘোররূপা ইঙ্গিতে কর কৃপ। 
ছুরগ। দেবীর স্থান কলুষনাসিনী হুখহর! |” 
বলিয়! শিবানীর নিকট ছাগলাদি বলি.দিয়াছেন। শিবানীর “জবার 
মাল গলে দৌলএ” ইহাঁও বর্ণনা করিয়াছেন। শিবের চাষ বর্ণন। 
কালে” 
গাজনে শিব “যখন আছেন গোসাঞ্ি হআ৷ দিগন্বর । 
ছুর্গী _ ঘয়ে ঘরে ভিখা৷ মাগিআ! বুলেন ঈশ্বর 1৮ ৩ 
তখন আগ্তারূপিণী ভগবতী মহেশকে চাষ করিতে উপদেশ 
দিতেছেন এবং বলিতেছেন-_ 
«সকল চাষ চস পরভূ আর রুইও কলা । 
সকল দব্ব পাই জেন ধর্মপৃূজার বেলা ॥৮ ১৩ 


* পালরাজগণের সময় শিবারাধনা প্রচলিত ছিল। বোদ্ধপ্রধান বুদ্ধগঞ্ায 
একটি চতুম্মুথ মহাদেবসুন্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাতে ধর্দপাল দেবের নাম 
খোদিভ আছে। বিাতুর্র পর্ধবতস্থিত যীদেবীমুর্তিতে মহারাজ মদনপাল দেব 
এগুখাদিত আছে । কুতধং সেই সময়ে হিন্দ ধর্মাভাবে বৌদ্ধভাব বিমিশ্রিত হইয়াছিল। 


রামাই পণ্ডিতের শুন্তপুরাণে গম্ভীরা ১১৩ 


সুতরাং প্রকারাস্তরে “পার্বতী” “মহেশের*-পত্বী বলিয়া! রামাই গাহিয়া- 
শিবের চাব গন্ভীরা ও ছেন। পরবর্তী সাহিত্যে মহেখ্বর আগ্ভা- 
গাজনের অনুষ্ঠান অঙ্ক দেবীকে বিবাহ করিলেন দেখিতে পাইব। 
“দেবস্থান” বর্ণনায় রামাই গাহিয়াছেন-__ 
শিবের নৃত্য “উদ্ধ পা! হেট মাথা করিএ পস্থপতি। 
গম্তীরার সিঙ্গা ডম্বর সিব করিআ সংগতি ॥ ৪ 
অন্গরূপ সিঙ্গারত গান গীত ডম্বরে ধরএ তাল। 
ধন্ম ধিআইয়া! সিব বাজাইছে গাল ॥” ৫ 
এই সময়ে সকল দেবত৷ নৃত্যগীতাদিতে মিলিত হইয়! ধন্মের আনন্দ 
বিধান করিতেছেন । 

এ পধ্যস্ত যাহা! বর্ণনা করা৷ গেল তাহাতে দেখ! যাইতেছে, শিব 
ধন্মের গাজন বা গন্ভীরার দর্শক ও নৃত্যকারিরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন 
মাত্র, এখনও আপন প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ হয়েন নাই । 

রামাই পণ্ডিত ধন্মদেবতার নিকট শিবাদি দেবতাবর্গের যে নৃত্য, 

প্রাচীন চিত্রে গন্ভীরায় _ গীতবা্ধার্দির কথা বলিয়াছেন তাহ! তাহার 
আদর্শ_ শক্তি সম্মুখে দেবত।- কল্পনা নহে । এ প্রকার নৃত্যার্দির অনুষ্ঠান 

গণপহ শিখে শত, শিবাদি দেববর্গ সশরীরে ্রীধ্মোর নিকট 
করিতেন কি না তাহ। বপিতে পারি না। কিন্তু ভক্তগণ বা বৌদ্ধ সন্স্যাসিগণ 
বৌদ্ধ উৎসব কালে হিন্দু দেবদেবীগণের মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া (সুখোসাদি 
দ্বারা সজ্জিত হইয়৷ ) যে উৎসব স্থলে নৃতাগীতাদিসহ আনন্দ উপভোগ 
করিতেন তাহা সুনিশ্চিত । 

শূযপুরাণে “রামাগ্রিঃ পণ্ডিত গায়” বলিয়। দোহাই দিয়! “শ্রীনিরঞজনের 
রুষ্মা” নামক মুসলমান আক্রমণের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহ! 
প্রকৃত রামাই পণ্ডিতের রচিত নহে। পরবর্তী কালে রচিত ও শৃন্তপুরাণে 
গীতাকারে গীত হইত। এই প্রকারের গান গাজনে দেহার। ভঙ্গ 

৪ 


১১৪ 


ব্যাপারে পঠিত ভইয়া থাকে । এই প্রকার' মুসলমান-আক্রমণের চিত্র 


আত্ের গম্ভীরা 


মৎসংগৃহীত ধর্মপৃজাপদ্ধতি গ্রচ্থেও দেখিতে পাই । 
শৃহাপুরাণে ৮ 
দেবগণের ববন- “ধন হৈল্য। জবনরূপি, মাথা এত কাল টুপি, 


রূপ পরিশগ্রহ 


হাতে সোভে ত্রিরূচ কামান । 
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভায়, 
খোদায় বলিয়া! একনাম ॥ ৬ 


নিরঞ্জন নিরাকার, হৈলা ভেস্ত অবতার, 
স্থাখত বলেত দশ্বদার । 

জতেক দেবতাগণ, সভে হয়া একমন, 
আনন্দেতে পরিল ইজার ॥ ৭ 


ত্র্৷৷ হৈল মহামদ, বিষণ হৈল পেকান্বর, 
আদন্ফ হৈল সুলপাণি। 

গণেশ হইআ গাজী, কাঙিক হৈল কাজি, 
ফকির হইল্য। জত মুনি ॥ ৮ 


তেজিয়! আপন ভেক, নারদ হইলা সেক, 
পুরন্দর হইল মল্ন! । 

চন্ত্র হুধ্য আদি দেবে, পদাতিক হয়্যা সেবে, 
নভে মিলি বাজায় বাজনা! ॥ ৯ 


আপুনি চিক! দেবি, তিছ হৈল! হায়াবিবি, 
পল্মাবতী হল্য বিবি নূর । 


রামাই পণ্ডিতের শৃল্পুরাণে গস্ভীরা ১১৫ 


জতেক দেবতাগণে, হয়া ভে একমনে, 
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ ১০ 


দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়্য। ফিড়্যা খায় রঙ্গে, 
পাখড় পাঁখড় বোলে বোল। 

ধরিয়! ধর্মের পায়, রামাঞ্জি পণ্ডিত গায়, 
ই-বড় বিসম গণ্ডগোল ॥ ১১১ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


ধর্মপুজাপদ্ধতি নামক পুথিতে গম্ভীরা * 
হিন্দুপুরাণাদিতে গন্ভীরার বর্ণনার অভাব নাই, কিন্তু মাণিকদত্তের 
চণ্ডীতে ইহা বিশদভাবে বণিত রহিয়াছে । আগ্ভাদেবীর সপ্তজন্ম গ্রহণের 
পর, শিব তাহাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

সম্প্রতি “ধর্পূজাপদ্ধতি” নামে যে পুথি বর্ধমান জেলায় ধর্ম 
ধন্্পুজাপদ্ধতিতে আদার পণ্ডিতের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে আগার 
সহিত শিবের বিবাহ-উৎ্সব বিবাহ শিবের সহিত হইয়াছে দেখিতে পাই। 
ইহ! ধন্মের গাজনের একটি অবশ্ঠ-অনুষ্টেয় নিয়ম বলিয়া সর্ব্ব পণ্ডিত- 
সম্মত। এখানিও রামাই পণ্ডিত বিরচিত বলিয়া ভণিতা৷ আছে । * 


কুণগুসেবা, জিহ্বাভেদ, পঞ্চভেদন ইত্যাদি বাণফোড়ের কথা৷ আছে । 
গানে দেবত।-আবাহ্‌ন-স্থানে__ 


““আবাহয়াম্যহং দেবং * * খট্রাঙ্গধারিণম্‌। 
বুষস্বন্ধ সমারূঢ়ং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্‌ ॥ 
তম্মাঙ্গলেপনং দেবং ত্রিদশৈঃ পরিশোভিতম্‌। 


আগচ্ছ ভগবন্‌ রুদ্র পৃজান্থানে স্থিরৌভব ॥+ 
তৎপরে হূর্গার আবাহন-_ 


“আবাহয়াম্যহং দেবীং ত্রিশূলবরধারিণীং। 
সিদ্ধি « * * সফল সমারূঢ়াং নানাভরণশোভিতাম্‌ ॥ 


* পীভভরণ” ঝর্ধ ধঙ্দাধিকারী গ্রীরাম পণ্ডিত বিরচিতং প্রথমেই লিখিত জাছে। 


ধশ্মপুজাপদ্ধতি নামক পু'খিতে গম্ভীলা ১১৭ 
তণ্তকাঞ্চনবর্ণাত্যাং ত্রিদশৈঃ পরিশোভিতাম্‌। 
আগচ্ছ ভগবতি হর্গে পুজাস্থানে স্থিরা ভব ॥১ * 
ইত্যাদি প্রকারে রুদ্র ও দুর্গীকে উৎসব-স্থানে আনিয়া নৃতাগীতবাস্ 
সহকারে গাজন উৎসব সমাধা হইত। 
“ততে। বিবাহ করয়েৎ ॥ ততো অধিবাসঃ ॥ ততো! বিবাহঃ ॥%ঁ 
“সংঙ্ঘথ বসন লয়্য। নারিগণ পরাণ আগ্ভের করে। 
০০০০০৪০০০০৭ 


শান নোহর ধরি বির বন্ধন করে” 


নন জলাধার রাজারা, 
“সতেক বুবতী পাটেতে সকতি বসায়! ফিরায় সপ্তবার। 
মঙ্গল উচ্চারিয়! সপ্তরবার ফিরায়া ছামনি করিহ স্ুনার ॥৮ 
_ ধর্শপুজাপদ্ধতি পুঁথি । 
আগ্চ। পার্ধতীর মছিত মহেশের বিবাহ সম্পাদিত হইল। বৌদ্ধ 
ধন্ধের গাজনে শিবের  আছ্া। চণ্তিকা, দুর্গারূপে মহেশের বামে বসিলেন 
অধিকার লা এবং এই সময়ে গৌড়বঙ্গোৎকলে বাত্রবীকায় ' 
নামক হরগৌরী মূর্তির প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল। এই হরগোরী মৃত্তির নিকট 
শিবের গাজন উৎসব আরম্ভ হইল। সদাশিব গানে গৌরীকে লইয়া! 
বমিতেন। রাট়ীয় শিবের গাজনে দেখিতে পাই, গাজনের সময় শিব 
গম্ভীর! অধিকার করিয়া আছ্যাকে বামে লইয়া গাজন উৎসব 
সম্পাদন করিতেছেন এবং ধর্মনিরগ্লনকে শিবের গাজনে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিয়াছেন। 
* আবাহন পর্বটী ভ্রমপ্রমাদ পরিপূর্ণ এবং ছন্দ;পতনও হুইয়াছে শোধিত পাঠ 
লিখিত হইল। 
1 শোধিত পাঠ ১--ততোবিবাহং কারয়েখৎ ॥ ততোধিবাস্১.॥ ভততোবিবাহঃ ॥ 


১১৮ , আগের গম্ভীরা 


কালমাহাস্ত্যে ধন্মীনিরঞ্জন গাজনে আপন স্থান্চ্যুত হইয়া গেলেন। 
সদাশিব আদিবুদ্ধকন্তা আগ্তাকে পার্ধতীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । 

ধম্মের গাজন বলিলে ধর্মানিরঞ্রনের গাজন বুঝায় না। কারণ শব 
বৌদ্ধগণের মতে স্্ীমুত্তি, তিনিই বৌদ্ধশক্রিরূপিণী আগা । পূর্বে এই 
শক্তিরূপিণী আগ্ভার গন্ভীরোৎ্সব হইত । শিবের সহিত আগ্ভার বিবাহ 
হওয়াতে শিবের গম্ভীরা হইয়া গেল । 

ধন্মপূজাপদ্ধতিতে আদিবুদ্ধের পুজাকেই ধন্মের গাজন বলিয়া 
গিয়াছেন। এ পু'থিতেই মহাঁকালকে প্রভুর (ধর্শের) উদ্যানরক্ষক 
নির্দেশ করিয়াছেন । * 

ধন্মপণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি, হাকন্দপুরাণ এই ধশ্মপূজার আদি- 
গ্রন্থ । ইহা! ছুশ্রাপ্য হইলেও ভবিষ্যতে প্রাপ্তির একান্ত সম্ভাবন!। 

॥ ধম্মপূজার কালে ধন্মের দেহার! নিশ্নাণ করিতে হয়। তাহার 
অনুষ্ঠানকালের গীতটি “হরিশ্চন্দ্র পালা” ৷ দেহারা প্রতিষ্ঠার মন্ত্র যৎসামান্ত 
কিন্তু ধন্মীসন্্যাসিগণকে “হরিশ্চন্দ্রের ধন্মপুজা।” গাহিতে হয়। ধর্মপূজা- 
পদ্ধতি পুঁথি হইতে নিয়ে কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম__ 

ধরদপূজাপন্ধতিতে “অথ দেহার! নিশ্মীণং ॥ 
সন্ধল্্ীয় ধর্ম. নানাম্বর নিম্মীণ পাত্র বিষাই হে দেব 

পঙ্ডিতগণের কাধ না করিহ হেল! । 
পা রাজা হরিশ্চন্্র করিব ধন্মের পূজা খেল । 
গগনে হইয়াছে ছুই প্রহর বেল! ॥ 


+ মহাকাল কুফবর্ণ--তন্বসারে-_- 


“মহাকালং বজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধুস্তবর্ণকম্‌। 
“ বিভ্রতং দওখট্াঙ্গৌ দংট্রাতীমমুখং শিশুম্‌ ৪” 


ধ্পূজাপদ্ধতি নামক পুঁথিতে গম্ভীরা ১১৯ 


গাজনের  বিষাই ভাকিয়। ঘর নিন্মীণ করে ধশ্বপৃজ। হরিশ্চন্্র । 
অনুষ্ঠানে মুলল- শুভক্ষণ বেলা দড়ি পেলাইল আসী হাত নব খণ্ড ॥ 
মানী ভাব- 
সমাবেশে স্বর্ণের আকড়ি মুক্তার ছিট বিছায়নি মউর পুচ্ছে। 
মর্যাদা করিয়া ঘর হইল দেব সমুনক পাটে নানা 
দেবতা আছে ॥” ইত্যাদি। 
এই প্রকার মন্ত্র গীতি “দেহার! নিম্মীণ” করিত। স্থায়ী দেহারাগুলি 
যখন মুসলমানগণ ভাঙ্গিয়া দিল, তাহাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ 
করিল, তখন ধর্মপুজার জন্ত অস্থায়ী দেহার! নিম্মীণ করিতে হইত | 
এবং পুজান্তে “দেহারাভঙ্গ” বলিয়া! মুসলমান-প্রীত্যর্থে হিন্দুদেবদেবীকে 
মুসলমান হইবার কথা মুনলমানকে গুনাইয়া সন্তোষ বিধান করিবার 
উদ্দেশ্তেই *““দেহার! ভঙ্গে” হিন্দুগণের প্রতি অযথা আক্রমণ-স্চক গীত 
গাহিত। 
ধম্মপূজাপদ্ধতি”র দেহারাভঙ্গগীত আরও সুন্দর ভাবজ্ঞাপক । যথা-_ 
“ততো দেহার ভঙ্গং ॥” 
ধর্মপূজাপদ্ধতি- “*পশ্চিম মুখে খোনকার করস্তি সেবা ॥ 
বণিত দেহারা- পু 
ভক্গগীত গাজনের কেহ পূজে আল। কেহ পৃজে আলি 
শেষ অনুষ্ঠান কেহ পুজে মামুদা সাই। 
জিয়াও না মারে মুদ্দার নাই খায়। 
মিন পাগে মিয়া খানা চড়াই ॥ 
মারিবোরে নবদান। হিন্দুর ঘরে মোছলমান । 
বার দিয়া বসিল খোদার রহমান ॥ 
উচ্চরস্তি কাক বিচারস্তি ধর্মী । 
কন খানে হৈল খোদার আদি জন্ম ॥ 
থুক দিয়া ব্রাহ্মণের নিলেম্ত জাতি । 
জাজপুরে হামোন হুসন হইব পর৷ দাসী ॥ 


১২০ আছের গম্ভীরা 


হংসরাজ ঘোড়া জার হিসারি পালনে । 
পগড়ি বান্ধেন দেখান চন্দ্র সোমনে ॥ 
তির তর গছ ধরিয়! হাঁথে। 
মারিতে হিন্দুর ভূত ( বোত ) চলিলেন পথে ॥ 
সাজরে ভাই মামুদা সাই মুছলমান । 
মারিতে হিন্দুর ভূত ( বোত ) করিল পয়ান ॥ 
পশ্চিম মুখেতে খোনকার করিল পয়ান ৷ 
সোনার দেউল বেটিয়৷ বসিল জতেক মুছলমান ॥ 
সোনার গড় ভাঙ্গিতে দিলেন কারিকর । 
ভাঙ্গিয়া জে নাবিল সোনার সহ্ঘির ॥ 
সোনার গড় ধরিয়া দিলেন হুড়ক টান । 
সোনার গড় ভাঙ্গিয়া করিল খান খান ॥ 
সোনার গড় ভাঙ্গিয়া দিলেন মসিদ। 
গাই জবাই করেক ইদ! বকরিদ ॥৮ 
এই প্রকারে দক্ষিণদিকের রূপার গড়, পূর্ববমুখের তাশ্রের গড় ও উত্তর 
মুখে মৃত্তিকার গড় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পরে সুত্তিকার গড়ভঙ্গের শেষে__ 
“ভাঙ্গিতে নারিল মৃত্তিকার সহিঘর । 
স্থান বেড়িরা জে বসিল পেকাম্বর ॥ 
কাজি মোল্লা জেবা ছিল থরে-থর । 
কাজি মোল্লা কিতাব পড়ে বসি । 
তা ধেখ্য। বারা খোদার মোন খুসি ॥ 
তুমি ত বার! খোদা আমিত জান। 
কিছু মোরে সুুনাইবে কোরান ॥ 
আগ! ন্ধপে নিরঞ্জন দেবস্তি বর. 
আমিনের শক্র পড়.ক কুতুবের কহর |” 


ধর্মপৃজাপদ্ধতি নামক পুখিতে গভ্ভীরা ১২১ 


“বড় জানানি।” 
“পশ্চিম মুখে খোনকার করস্তি মেবা। 
ছুই পায়ে কলু খোনকারের হাতে চোক দাই। 
হাথে তাল করিয়। গুজারে নেমাজ ॥ 
আহি দিন সাহি দিন কুতুব দিন ভাই । 
বাবুর্দিন মোল্লা! বলে তথ! হেতার হিসাব চাই ॥ 
বাবুর্দিন মোল্লা হেতা জেকিয়! ধরে সিরে । 
সোন বর্ণের হেত! জায় খোদার বরাবরে ॥ 


প্রথ (ম) হেতা৷ বিচ মোল্লা দূজে হেতা৷ আকু* আকুন্দি উকুন্দি” হেতত্ব 
আরদ* মগজা" যোট১ চোটনে" গুত হেতা” আর জিবন” ফলপা১” 
আভড়ি+; মোতুরি+ং আরদ মগজ ১” আতুড়ি যোতুড়ি? আর কানাকুনি+ 
পাঁজর কোকস! নিয়া সোল খানি ধরি ॥ ১১ ॥ 


লয় ম! মঙ্গল চণ্তি তথ! যাত্রা! করি । 
কালিক1 দেবী আসি তথ চাকন্দার হৈল ॥ 
আস্ত সারি বিসদা বিবি বাটস্তি ঝাল। 
খোদার সাদ কায় হেথানস লাগে জাল ॥ 
জগন্নাথ আসি আগুলি বসিল। 

সুরা চুরি কর্যাছিল হাত কাট! গেল ॥ 
এক ব্রাঙ্গণ ভাই পলাইয়! জায়। 
ধরিয়া আনিয়া তারে নেবাজ করায় ॥ 
আর ব্রাহ্মণ পালায় গুড়ি গুড়ি । 
মাথায় তুলিয়া দিল হেড়ার চুবড়ি ॥ 
মাথায় হেড়ার চুবুড়ি হাতে নিল কব!। 
নরবু নরবু জায় দেখ দামাদের পাড়া ॥ 


১২২ আছের গভীর! 


সোন বর্ণের হেড়! খোদার ভাল রাখ কর। 
উপরে খোদার আল্ল! দিবেস্তি বর ॥ 
সিরের উপরে দয়া করুন পির পেকাম্বর । 
উপজিল শত্রু পড়্যা মরুক কুতুবের কহর ॥ 
গাইল পণ্ডিত রাম জানানি মাত্র সার । 
নাএ কেরে বর দিবেন ঠাকুর কর তার ॥» 
এই প্রকার দেহারা-ভঙ্গের মন্ত্রগীত পাঠ করিয়া হয়ত হাস্য 
করিবেন কিন্তু ইহার মধ্যে মুসলমান ধুগ-সংঘর্ষের গাজনোতসবের একটি 
বুন্দর ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে । 
মুসলমান রাজ্য সুদৃঢ় হইলে পর, ধশ্মপূজজকগণ প্রকাশ্তে ধশ্পুজার 
ধর্মের গাজনের সন্ীর্ণতা অধিকার পাইত না ইহাই তাহার নিদর্শন । 
0 কারণ প্রথমতঃ, মুসলমানদের মৃত্তিপূজার প্রতি 
বিদ্বেষবশতঃ ধন্দপূজার ব্যাঘাত ৷ দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণ মূল হিন্দুধর্মের 
নিকট এবং হিন্দুর নিকট বৌদ্ধগণ ডোমতুল্য হেয় হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন, পদে পদে পুজায় বাধ! পাইতেন। তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ 
গৌড়বন্গস্থ স্বামী হিন্দু ছিলেন। তাহার ব্রাহ্মণ-শাসনভয়ে উৎমাহ 
দিতে পারিতেন না । 
এই ত্রিবিধ কারণে ধর্পূজকগণ সর্বত্র ধশ্মপূজাদি উৎসব করিতে 
পারিত না। কিস্তু মুসলমান-শাসনে মুসলমান-ধন্ধের দোহাই দিয়া 
হিন্দুধন্মের দেবতাগণের নিন্দা গাহিয়া। কাজি, খোনকারগণের সাহায্যে 
ইহা। খোদারই ব1 পায়গম্বরদের পুজা! ও মুসলমানগণের প্রশংসা বলিয়া 
ধর্মপৃজাদি উৎসব সমাধা করিত। ব্রাঙ্গণের উপর প্রবল হিংসার ভাব 
“বড় জানানি*তে উলিয়া পড়িয়াছে। 
মুসলমানাধিকারে এক সময়ে হিন্দুগণফেও কোন পুজা করিবার 
কবিধ৷ এদত হর নাই। কিন্তু হিন্দুগণ “সত্যপীরের সিল্লি” নাম দিয়। 


ধন্মপূজাপদ্ধতি নামক পু'খিতে গম্ভীরা ১২৩. 


নারায়ণ পূজা করিতেন। ইহা! কাজিকে ফাকি দিবার কৌশলমাত্র। 
ধশ্পূজকগণ দেহারাভক্ষে এই প্রকার কৌশল করিয়াছিল । 
হিন্দু জমিদারগণের তখন প্রবল প্রতাপ ছিল। তাহার! নিব্বিবাদে 
মুসলমান-শাননে হিন্দু" গরার হা জাজিরা টি করি 
মিদারগণের প্রভাবসহ পারিতেন। ক্থতরাং সেই সময়ে শিবের গাজন 
স্বীর। বা শিব প্রবল ভাবে আল্মবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল । 
গাজনের প্রচার 
ধন্মপূজক ধন্মের গাজনে হিন্দুর দেবদেবী-পুজার স্তায় মন্ত্রাদি 
দ্বার ধর্মপূজা ও তৎসঙ্গে গণেশ হইতে আরম্ত করিয়া সর্বদেধতার 
আহ্বান ও পূজ। করিয়া ধর্মপূজ। করিতে আরম্ভ করিলেন। আগ্চা ছর্গা, 
ধর্ম হরি ব! বিষুরূপে বর্ণনা আরম্ত করিলেও মূলতঃ £-_“নান্তিকায় 
নিনাদং* “শৃহ্যময় নিরগ্রন” বলিয়া আদি বুদ্ধের ধ্যান করিলেন। বুদ্ধ, 
বিষ্ণুর অবতার ইহা৷ হিন্দুগণ মানিয়! লইয়াছিলেন। 
ব্রাঙ্মণগণ প্রবল প্রতাপে ধশ্পুজকগণকে ডোম, চগ্ডাল পদে অতি 
হেয় করিয়া দ্িলেন। বমম্মর গীতরচকগণও ধন্মের গীত রচনা করিতে 
গিয়। পাছে সমাজ-শাসনে পড়িয়া জাতি হারাইয়! ফেলেন বলিয়! ভাবিয়া 
আকুল হইয়াছিলেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


বৈষ্ণব সাহিত্যে গম্ভীরা 
প্রীনরহরি চক্রবর্তী তদ্বিরচিত “নরোত্তমবিলাসে” দেশের তাৎকালিক 
ধম্মভাব অনেকটা অবগত হইবার সুবিধ। 
করিয়৷ দিয়াছেন। বোদ্ধ গ্রস্থাদি ষত্রপ এক 
সময়ের ইতিহাস বিজ্ঞাপন করে তদ্রুপ বৈষ্ণব গ্রস্থাদিও মুসলমান 
অধিকারের কিছু পরের সুন্দর বঙ্গেতিহাস আমাদিগকে প্রদান 
করিতেছে । হোসেন শাহের পরে এদেশের ধশ্মভাব নরৌত্বমবিলাসে 
বিবৃত রহিয়াছে-_ 
বৈফৰ গ্রন্থে শিব- “এদেশের লোক দস্থ্য কাম্মে বিচক্ষণ। 
শক্তির আরাধনা! ন! জানয়ে ধর্ম কিবা কন্মন বা কেমন ॥ 
ও উৎসব বর্ণনা করয়ে কুক্রিয়। যত কে কহিতে পারে। 
ছাগ, মেষ, মোহিষ শোণিত ঘর দ্বারে ॥ 
কেহ কেহ মহুষ্যের কাটা মুণ্ড লৈয়া । 
খড়া-করে করয়ে নর্তন মত্ত হৈয়া ॥ 
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়। 
হইলেও বিপ্র তার হাতে না এড়ায় ॥ 
সবে স্ত্রী লম্পট জাতিবিচার রহিত। 
মদ মাংস বিনা না ভূপ্তয়ে কদাচিত ॥* 
অধিকস্ত এই সময়ের সাহিত্যে শিব-শক্তি পুজা প্রাধান্তের বহু 
নিদর্শন দেখিতে পাই । 


শীঞ্নরোতম বিলাস 


বৈষ্ুব সাহিত্যে গম্ভীরা ১২৫ 


হোসেন শাহ বুঝিয়াছিলেন, দেশীয় হিন্দু নরপতিগণই মুসলমান 
রাজত্ব দৃ়ীকরণের একমাত্র উপায়, স্ৃতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারগণ এক: 
প্রকার স্বাধীন রাজার ন্যায় শক্তিশালী হইয়! পড়িয়াছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে সকলেই শক্তি-উপাসক ছিলেন । সেই কারণে শিবালয় এবং 
কালী, ছূর্গা প্রভৃতির মুগ্ডিবিশিষ্ট দেবগ্ৃহ নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল এবং শিবের গান ও শিবোৎসবকালে বিবিধ শিব-. 
সঙ্গীত গীত হইত। 
শৈধ সন্নযা সিগণ “এক দিন আসি এক শিবের গায়ন। 
কতৃক শৈধধর্ধ ডন্বর বাঁজায়ে গায় শিবের কথন ॥ 
প্রচার বাপ- আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে । 
দেশে গীঠাণি গাইয়। শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥ 
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভ বিশ্বন্র । 
আইল৷ শঙ্কর মুস্তি দিবা জটাভার ॥”-_চৈতন্তভাগবত-_মধ্য। 
সেই সময়ের শিবসঙ্গীতগুণি আজিও গন্ভীরায় গীত হইয়া থাকে। 
শিবসন্সাসিগণদ্বারা সেই সময়ে পল্লীতে পলীতে শিব-মাহায্মোর 
ঘোষণ! ও শিবপুজ। প্রচারিত হইয়াছিল। সেই কারণে বহু শিবালয় 
আজিও ধ্বংসম্ত পাকারে বহু স্তানে দেখিতে পাই। প্রত্যেক হিন্দু- 
গৃহস্থের বাঁটাতে চণ্ডীমণ্প ছিল। প্রতি বর্ষে চণ্ভীপুজ! এবং প্রত্যেক 
শুভকার্ধে চণ্ডীর গীত হইত। 
শাক্তগণের প্রবল প্রভাব বিস্তারিত হুইয়া পড়িয়াছিল ! শিবোৎ- 
দুর্গা, কালীর পুজা-প্রচার সব, বাণফোড়া, শালেভর ইত্যাদি বীরত্বহচক 
ও উৎসব অনুষ্ঠানে তখন দেশের লোক উৎসাহিত হইত। 
নীচজাতিগণ প্রায়ই জমিদারগণের অধীনে পদাতিকের কার্যধা করিত। 
তাহার! গাজন ও কালীপুজার উৎসবে যথেষ্ট আনন্দ পাইত। চণ্ডীপুজ। 
ব৷ ছুর্গোৎসব সন্ত্াস্ত বা ধনিগণের প্রধান উৎসব ছিল। 


১২৬ আগের গম্ভীরা 


সে সময়ের জমিদারগণ ডাকাতি করিতেন । বাদশাহী ফৌজদারের 
সহিত বল পরীক্ষাও করিতে কুণ্টিত হইতেন না । 
“হরিশ্চন্দ্র রায় নামে দস্যু একজন |» 

- চৈতন্তভাগবত-_-মধ্য। 
প্রকৃত দম্যু নহেন, বীর যোদ্রা ও শিব-শক্তি-পুজক ছিলেন শেষে 
'বৈষ্ুব ধর্মীবলম্বন করিয়া-_ 

“ত্যাগ কৈলা সে জলা পন্থের জমিদারী |» 

-_চৈতন্তভাগবত-_মধ্য। 
াদরায় ছুদ্দান্ত জমিদার ছিলেন। ছুর্গোৎসব করিতেন । শিবউতসবাদি 
অনুষ্ঠিত হইত। ' 

সেই সময়ে বনু বিদ্বান বিপ্র শিব-শক্তিপূজাপরায়ণ ছিলেন । শ্রীপ্ীমহা- 
প্রভুর আবিভাবের পুর্ব ও পরে অধিকাংশ বিপ্র শৈব ছিলেন। রাশি রাশি 
মৃত্তিকামগ্ন শিবলিঙ্গ প্রত্যহ নদী বা জলাশয়ে পুজাস্তে নিক্ষিপ্ত হইত 
টাদরাযর় বহু ব্রাহ্গণাদি শাজগণের নেতা ছিলেন-__শিবোংসব 
করিতেন, ছুর্গোৎমবের ঘটা ছিল। 
মুসলমান ““বঙ্গদেশী দস্যু মোর! বিপ্র ছরাচার । 
অধিকারে প্রায় চান্দ রায় কর্তা মো সবার ॥ 
বঙ্গীয় জমিদার- 
বর্গ ও শৈবধর্-. নৌকা! পথে যাই মোরা ডাকাতি করিতে। 
মহোৎসব আইনু রায়ের স্থানে পরামর্শ লৈতে ॥+ 
দেশের তাতকালিক জমিরদারবর্গের চিত্র প্রায় একরপ। বৈষ্বগণ 
'তীহাদিগকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন। মুসলমান-রাজ্যধবংসের অব্যবহিত 
পর পধ্যস্ত এদেশে গর প্রকার শক্তি-পরিচয় প্রদত্ত হইত। দেশের 
আচগ্ডাল বিপ্র শৈব ও শীক্ত হুইয়। পড়িয়াছিলেন। শিবের গাজন 
অনুষ্ঠিত হইত! তাহাতে যথেষ্ট উৎসব ও লোৌকসংঘট হইত । আজিও 
“সেই কারে বন স্থান্‌ সুপরিচিত রহিয়াছে। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


মঙ্গলচণ্ডীতে গ্ভীরা 


মঙ্গলচণ্ডী হিন্দু ও সন্বশ্মিগণের * উপান্ত দেবী হইয়াছিলেন। 
মালদহের মাণিকদত্তের চণ্ডতীতে তাহার সুন্দর 
পরিচয় বিদ্বমান রহিয়াছে । 
শৃন্যপুরাণীয় আগ্ভাদেবী মাণিকদত্তের চণ্তীতে চণ্ডিকা, ভবানী, দূর্গা 
বলিয় খ্যাত হইয়াছেন । 
“সকল দেবতাগণে, ভবানি পুঁজিবে, ধন্মীনিরঞন জানে ।» 
--মাণিকদত্। 
শিবপূজার বিস্তার দেখিয়া আছ্যাদেবী আপনার পুজা-প্রচারার্থ 
সাহিত্যে আদ্য। বা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং কলিঙ্গদেশে পুজা 
পার্বিতীর পূজ| প্রচার  প্রচারার্৫থ বিসাইবূপী হনুমানকে ডাকিলেন 
এবং বলিলেন £-_ 
“আমার বচন ধর, কলিঙ্গ নগরে চল, দেহারা নিশ্বীণ করই। 
জোড় হস্ত করিয়া, বোলে কাখিনা, স্থনগো মঙ্গলচণ্ডী রাই ॥৮ 
পুনশ্চ £-- 
“ছুর্গী বোলে হনুমান বাটার তান্ুল খায়।” ইত্যাদি। + 


নাহিত্যে মঙ্গল-চণ্ডী 


* “লয় ম! মঙ্গল চি তথ! যাত্রাকরি ।”--বড় জানানি-ধশ্বপুজার পু থি। 
1 সাহিত্য পরিষৎ পর্জিক। সন ১৩১৭ সাল, হর্থ সংখ্যা । পৃঃ ২৫৪-৫৫ | 


১২৮ আন্তের গম্ভীর! 


এই মঙ্গল চণ্ডী মালদহের প্রতি গৃহে বিরাঁজিত| ছিলেন। সফল 
মালদহে চত্ীর প্রভাব ও পু ক্ষত্রিয়াদি গৌড়বাসীর চণ্ডীমণ্ডপে মঙ্গল 
গম্ভীর! চণ্তীর দেহার। ছিল। এবং ভাহারই গম্ভীর 
উৎসব হইত 

এই “মঙ্গল-চণ্ডীর গীত” শিবের গম্ভীরার একাংশ মাত্র। কারণ 
মালদহের মঙ্গলচণ্ডী-গীতে মালদহের প্রাচীন কবি মাণিকদত্ত “মঙ্গল- 
গ্তীরার পরিচয় চণ্ডীরাই”কে আছ্ভাদেবীর সহিত অভেদ করিয়! 
শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয় গিয়াছেন। এই মঙ্গল-চণ্ভী (ছুর্গী) 
দেহারা নির্মীণ করাইয়। পূজা ও উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে শিখাইবার 
জন্ত মাণিকদত্তকে বৃদ্ধার বেশে স্বপ্ন দিয়াছিলেন। মাণিকদত্ের রচিত 
স্্টিতত্ব, আগ্ভার উৎপত্তি, আগ্যার বিবাহ প্রস্ৃতি আজিও মালদহের 
গভীরার মন্ত্রগীতরূপে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে । শিবের 
চাষের গান তখন কৃষকগণ ভক্তিভাবে শ্রবণ করিত। তখন গ্রামে গ্রামে 
পল্লীতে পল্লীতে জটাভন্মধারী শিবসন্াদিগণ শিবের গুণ কীর্তন করিতেন, 

ডম্বরু বাজাইতেন ও নৃত্য করিতেন। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
মনসার গীতে গন্তীর! 


বহুসংখ্যক বিষহরির গানের পুথি আছে। তাহার মধ্যে তন্দ্র- 
বিভৃতি, জগজ্জীবন, বিপ্রদাসের পদ্মার গীত* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 
এই সকল মনসাগীতে শিবপুজার ও উৎসবের যথেষ্ট প্রসঙ্গ আছে। 
বিষহরিগানের পুথিগুপির একাংশ চাদবেণের উপাখ্যানে পূর্ণ । 
বঙ্গে শৈবধন্ধের প্রবল সেই সময়ে দেশের বণিকগণ সকলেই শৈব 
প্রতাপ, হরগোরী পুজ। ও ছিলেন ও মঙ্গলচণ্ডীর প্রতি পরে ভক্তিমান 
টিবি হন। টাদবেণের শিবভক্তি দেখিয়া স্তপ্ভিত 
হইতে হয়। কেবল এক টাদবেণে নহে, বনু বণিকজাতি শৈব ছিলেন। 
যাহারা ধনী তাহারা শিবালয় ও শিবপ্রতিষ্ঠাসহ বার্ষিক শৈব উৎসবের 
অনুষ্ঠান করিতেন। ধনিগণের অনুকরণে, শঙ্করশিষ্য ও চণ্ডিকাদেবীর 
কল্যাণে গৌড়বঙ্গোৎকল শৈবধশ্মে প্লাবিত হইয়া যাঁয়। গৌড়ীয় 
বণিকগণ যথায় গমন করিয়াছিলেন তথায় “হরগৌরী” (বাত্রবীকায় ) 
ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহারাই শিবের গাজনের শেষ 
উৎসাহদাত। বল! যাইতে পারে। 


* বিপ্রদাসের পুথি ১৪১৭ সংবতে রচিত। 
৪] 


নবম পরিচ্ছেদ 
ধন্মমঙ্গলে গম্ভীর 
এ পর্যস্ত বতগুলি ধশ্মনঙ্গল প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে 
ধর্মের গাজন ও তদনুষ্ঠানের পুর্ণ বিবরণ লিখিত আছে। ধর্মের গাজনে 
এবং গম্ভীরায় ধম্মমঙ্গল-বণিত বিবিধ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । 
গৌড় রাঢদেশে যে গাজন হুইত তাহার বিবরণ ইহাতে যে প্রকার 
বর্ধিত আছে সে প্রকার অন্ত কোন প্রাচীন পুস্তকে নাই । 
ধন্মমঙ্গল গীতিকাব্য-_গাজনের সপ্তাভ পূর্বে গাজন-মণ্ডপে গীত 

হইত। একজন “মূল গায়েন এবং ছয় কিম্বা সাতজন “দোহার, লইয়া 
ধর্মীসংগীতের দল গঠিত হয়। মূল গায়েন ণামর” এবং দোহারেরা 
“মন্দির” লইয়! গান করে। 

ধর্মমঙ্গল গীতি-পুস্তক যাহ! আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ুইখানি প্রধান । 

(১) ঘনরাম প্রণীত শ্রীধম্মমঙ্গল? | ধশ্মমঙগল-প্রণেতা ঘনরাম 
কবিকঙ্কণের পরবস্তভী এবং ভারতচন্দ্রের পূর্ববস্তী কবি। ১৬৩১ শকে 
(১৭১০ খুষ্টাবে) এই কাব্য রচনা শেষ হয়। প্রথমে গণেশ-বন্দনা করিয়া 
তৎপরে খন্মের বন্দনা, করিয়াছেন । গাজনের প্রতোক অনুষ্ঠানগুলি 
ইহাতে বিশেষভাবে বণিত আছে । গৌড়ের রাজা ধর্মের গাজন করিয় 
ছিলেন বলিয়া! ইহাতে লিখিত আছে । 

“ঘ্মপূজে গৌড়পতি শুদ্ধমতি হয়ে । 
তক্তিমুক্ত স্ুক্তি আশে ভক্তগণ লয়ে ॥% ৬৬ 
-বাদল পাল! । 


ধশ্ামঙগলে গম্ভীর ১৩১ 


উৎসবের কি কি মূল তাহা বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ 

“গায়েন বায়েন সব গাজনের মূল ।” ৫৫ -_ বাদল পাল! । 
গায়ক ও বাদক গাজনের মূল। গম্ভীরাও গীত বা্ নৃত্যের মূল । ঘনরাম 
শোভাযাত্রার কথাও বলিয়াছেন। উৎসপুরের  "সুখদভ” নিজ গ্রামে 
গাজন করিয়া 

“গাঁজন লইয়া এল ময়ন৷ মগুলে। 

শিরে ধন্ম্পাত্কা সোনার চতুর্দোলে ॥, ২০৫-_তৃতীয় সর্গ। 
এই কাব্যে “শালেভর', জগরপালা ইত্যাদির বিবরণ আছে । এগুলিও 
গম্ীরার এক একটি অনুষ্ঠান । 

(২) মাণিক গাঙ্গুলির শ্রীধশ্মমঙ্গল। এখানিও ধশ্মপূজার পুর্বে 
গীত হইত এবং ইহাতে গাজনের অনুষ্ঠানগুলি বর্ণিত আছে। ইনি 
প্রথমেই পনিরঞ্রনায় নমঃ,” বলিয়! পুস্তক আরম্ভ করিয়াছেন। পুস্তক 
সমাপ্তিতে আন্ম-পরিচয় দিয়া “বিতারিখ শকাব্দা ১৭৩১ কুস্তে মাসে কুষ্- 
পক্ষে প্রতিপদি তিথোতয়া। ভুমাত্রদিয়নবারে পুক্তিকা সমা।” 
লিখিঝ়াছেন । 

ইহাতে শিবঠাকুর 9 দুর্গার বন্দনা মাছে । ধর্মের বন্দনা”ও 
লিখিয়াছেন-_ 

“উলুকবাহনং ধন্মং কামিস্তা সহিতং শিবং। 

ধৌতকুন্দেন্দধবল কাযং ধ্যায়েদ্ধম্মীং নমামাহং ॥” 

গাজনের অত্যাবশ্তুক অনুষ্ঠানের অঙ্গ কয়টির মধো ইনি লিখিয়াছেন-_ 

“সঙ্গে লয়ে সঙ্ঞান ভকত বার বাক্তি। ৫৪ 
স্বচ্ছণীলা! পৃবিলা৷ সধব সীমস্তিনী । 
চেহে চেহে লবে মনোমত দ্বাদশ আসিনী ॥ ৫৬ 
কম্মকার নাপিত কুলাল মালাকার । 
কপিলা৷ বাইতি বুষ পুরোহিত আর ॥+, ৫৯ 


১৩২ আগের গম্ভীর! 


গাঁজনে পূজার সময়-_ 
“মহেশ মহিষীমায়। পুজে মহাকাল ॥৮ ৮ 
গাজনে ঘন ঘন ধন্মের নাম ডাক! হইয়া থাকে এবং বাদ্যভাগ্ও হয় 
পাক ঢোল সানি কাশি, শঙ্খ ঘণ্ট! বীণ! বাণী, 
কাড়া পোড়। তুরী ভেরী বাজে ॥” ২৪ 
- স্বর্গারোহণ পাল! । 
মাঁণিক গাঙ্ুলিও গৌড়ে গাজনের কথা! বলিয়াছেন-_ 
“গায়ে ছিল ব.্ ভাগ তাতে দিল কাটা । 
কোলাহলে কেঁপে গেল গৌড়ের মাটা ॥৮ ২ 
-ম্বর্গারোহণ পানা । 
“আজ্ঞা দিয়া অবিলম্বে আরম্ভিল রাজ] । 
ঘরে ঘরে গোউড় নগরে ধর্মপৃজা ॥১ ৫৬ 
গ্র্গীরোহণ পাল! । 
ইহাতেও শালেভর, ইত্যাদি বণিত হইয়াছে । 


দশম পরিচ্ছেদ 


সিংহলী সাহিতো (মহা বংশ) গন্ভীরা 


ভূতের পুজা ও উৎসব 


সিংহলে বৌদ্ধধন্শ্-প্রভাব প্রবেশের পুর্বে তথাকার অধিবাঁসিগণ 
ভূতপ্রেত মানিত, সেই ভূতপ্রেতের বাধিক 
উৎসব করিত। স্বয়ং পাও্কবাহুও ভূতপপ্রেতের 
পুজা সহ বাধিক উৎসব পালন করিতেন। তখন তথায় ব্রহ্মার আরাধনা 
প্রচলিত ছিল। 

সকল প্রকার উৎসব অপেক্ষা সিংহলে ভূতের পুজা ও উৎসবে 
তথাকার জনগণ অপার আনন্দ উপভোগ করিত। দেবতার পুজায় 
তাহাদের বড় আদর বা অনুরাগ ছিল না। আজিও মালদহের কোচ 
পণিহাজাতি ভূতের পুজ! ও উৎসব করিয়া থাকে । সিংহলে প্রতি গৃহে 
ভূতের স্থান আছে। তথায় তাহার! পূজা! দিত। 

কৃষ্ণবর্ণ রাজভূত, বড়ই পূজা! পাইত | পাহাড়ে, বনে, নদদী- 
তীরে বহু ভূত বাস করে ইহা তাহাদের দৃঢ় সংস্কার হইয়া গিয়াছে। 
কঞ্চভৃতে ছেলে ধরিয়। খাইয়া! থাকে । বলিতে পারি না এই তৃতের 
মৃত্তি দেখিয়াই প্রাচীন বঙ্গীয় বণিক সিংহলে কমলে-কামিনী দর্শন 
ঘটিত ব্যাপারের অভিনয় করিয়াছেন কিনা ! 


ভূত-পুজার মণ্ডপ 
ভূতের পৃজার জন্ত সিংহলবানিগণ বাড়ীর নিকটে খানিকটা জায়গ! 


ভূতের পূজা ও উৎসব 


১৩৪ | আগ্ভের গম্ভীরা 


বেড়! দিয় ঘিবিয়া উপরে টাদোয়। খাটাইয়। দেয়। সেই স্থানটি 
কুত-পূজার মগ্ুপ ও নারিকেল পত্র ও স্পারির ফুল দিয়া বেশ 
টৎসবাদি করিয়া সাজায় ! মণ্ডপের মধ্যস্থলে একটি বেদী 
নিন্মীণ করে। পুরোহিত সেই বেদীর উপর ফুল, জল ও চন্দন ছিটাইয়! 
দেয়। ধুনায় সেই স্কানটি অন্ধকার করে । 


নৃত্য ও গীত 
/ সেই মণ্ডপে ভূত-পুজার অনুষ্ঠানের সহিত নৃতা ও বাচ্যাি 
নৃত্য, গীত ও বাদা আরম্ভ হয়। 


এই ভূতের পুজার প্রধান অভিনেতা “ওঝা” । “কয়েকজন লোকে 
ভুতের উৎমব ও খুণার নৃত্য ঢোলক বাজায়। ওঝা তালে তালে নাচিতে 
মালদছের গন্থ:রার অনুরূপ থাকে । ভুঁভুড়ির়া শাদা পোষাক পরে, গালে 
জাম] পরে, পায়ে ঘুড্ঘুর দেয়, কেহ কেহ মাথায় পাগড়ি বাধে, হাতে 
এক মশাল থাকে, এই অবস্থায় সে নাচিতে ও গান গাহিতে থাকে ।%* 

লোকে অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোগ দেয় । দ্বাদশটি প্রদীপ (মশাল) 
জালে। ওঝারা মুখে সিন্দর মাথিয়া ই হাতে হুইটি মশাল লইয়া তাণ্ব- 
নৃত্য করিতে থাকে ৷ ভূতুড়িয়াগণ সর্প শীর্ষক মুখা পরিয়া ভীষণ নৃত্য 
করিতে থাকে । 

এই প্রকারের উৎসব বঙ্গদেশেও দেখিতে পাওয়া যায় 11 


* লঙ্কা ও তনিবাসী লোক | 001215010 1569ত্ত 50901965107 7750078, 

+ মালদছের কেণচ' পলিহ! নামক বাঙ্গালেরা এই প্রকার ভূতে বিশ্বাস ও পুজা 
করিয়া! থাকে। প্রত্যেক শুভ কাব্যে গুহৃস্থিত বাস্ত ভূত বেদিকার পুজ| হইত বলিয়া 
পৃশ্ঠীরায় ভুতের পুজারই আড়ম্বর অত্যধিক ! 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


তিব্বতীয় সাহিত্যে গম্ভীর 

গৌড়বাসী দীপঙ্কর যখন তিববতে গিয়াছিলেন তখন তথায় গিয়া 
গৌড় ও ঠিননতের মহত তিনি গৌড় মগধের তাৎকালিক বৌদ্ধভাবই 
নম্ব্ধ ; লামাগণের গঞ্ভারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। দীপন্ধরের জন্মভূমির 
রা ০৮ বিবিধ ধন্মোসব বলিয়া! লামাগণ এদেশের বুদ্ধ ও 

২, শিব উৎসবাদি সাদরে তাহাদের উৎসবের মধ্যে 
গ্রহণ করিয়। হয়ত রুতার্থ বোধ করিয়াছিলেন । সেই সময়ে ও 
তাহার কিঞ্চিৎ পরবত্তী কাল পর্যান্ত তাঁহারা গৌড় মগধের 
বহু ধর্মাবিষযয়ক অনুকরণ করিয়াছিলেন ও করিতে ভাল বাসিতেন। 
তাহার পরে আর প্র জাতি প্রাচীন ভাবের বড় একট পরিবর্তন 
করে নাই । আজিও লামাগণের উৎসবে গৌড়ীয় গন্ভীর।-নৃত্য- 
ব্যাপারের অনুকরণ দেখিতে পাই । 

লামাগণ বিবিধপ্রকার জীবজন্তর মুখোস্‌ পরিয়া গীতসহ নৃত্য করে। 
তাহাদের মুখোন্‌ মধো কতকটা সিংহলের ভূভুড়িয়ার সুখোসের অনুরূপ 
মুখোস্‌ ও কতকটা মালদহের চামুগ্ডা ও নারসিং মুখার অনুরূপ ; তত্িন্ন 
লামাগণ মালদাহের বহু প্রকার হখোস্‌ বারহার ক৫রিরা থাঁকেন। * 


শপ ০৯ পপর শত শপে ৮ শপ শিস পপ শপ সপ 


* এই প্রকারের ৃত্যাদি ব্যাপার রিবা দেশের বিভিন্ন স্থানের মন্দিরে হইত। 
মালয়ের মন্দির শৈবগণের নিকট পরিচিত । ৭০ 65119] 14515080 (9001)15 
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৬০৫ল0---50920ল05 ৫৮ 11701 19015 ৬০1. ৮, হা9910602 0৪৮৮? 
জাল 2, 6 800. 2 জক্টবায ।” 


ছ্বিতীয় অধ্যায় 


গাজনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

শিবপুরাণ 
যখন এই বিশ্ব “স্ষ্টি হয় নাই বা সৃষ্টির উপক্রমমাত্র হইয়াছে তখন 
শিবপুরাণে বিরাট শিব- বিশ্বব্যাগী একটি তুষারধবল লিঙ্গমুত্তি বিরাজিত 
লিঙ্গ মৃত ছিল। শ্রীবিষু ও শ্রীত্রঙ্মা সেই সাকার 
লিঙ্গমুন্তির উ্ধ, পর্ব ও অধোদেশের সীম! নির্দেশে সমর্থ হন নাই। 
উহা সাকার হইয়াও সসীম নহে, অসীম অনন্ত ব্রহ্মা বাপিয়া 
বিরাজিত ছিল। শৈবগণের আদিদেব এই প্রকার মহৎ ও বিশ্বব্যাপী । 
তিনি আদিনাথ মহাদেব । তীহা হইতেই এই মহান্‌ বিশ্বের বিকাশ 


ক্রমশই এই শিবের বিশ্বরূপ ক্ষুদ্র সাকার রূপে পরিবর্তিত হইয়া 
পড়িল। মানব-প্রকৃতি তাহাকে সংসারী সাজাইয়। 
ষড় রিপুর বশীভূত করিয়া আনিল। 
«একদা ভগবতী ত্রেলোক্যসুন্দরী শবরীবেশে শবরবেশধারী 
ধর্মাসংহিভায় বযোজন মহাদেবের সহিত ভ্রমণে বাহির হইলেন? 
বিস্তাণ কিঙগ খষিপত্থীর! সৌন্দর্যময় শবরের দর্শনে ও তীহার 
মধুর বাক্যাবলী শ্রবণে মোহিত হইয়া নকলে তাহার অনুবপ্তিনী হইলেন। 
পতিগণের নিবেধদত্বেও তীহীরা ফিরিলেন না। তাহাতে তাপসগণ 


শিব মানববৎ সংসারী 


শিবপুরাপ - ১৩৭ 


শবরকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, 'আমাদিগের এই মহারণ্যে এমন 
কোন রাজ! নাই যে, পরস্ত্রীরত তোমার লিঙ্গ ছেদন করে। পরদাররত 
দুরাস্মা ব্যক্তির লিঙ্গচ্ছেদ্নই কর্তবা। এই মূর্খ ছুরাচার আমাদিগের 
ক্ষেত্রদারাপহারী, অতএব আমরা স্বয়ংই ইহাকে দণ্ড দান করিব । মুনি- 
গণের শাপে লিঙ্গ পতিত হইল।” 


“মুনীনাং অত্র শাপেন পপাত গহনে বনে। 
বহুযোজনবিস্তী্ণং পিঙ্গং পরমশোভনম্‌ ॥৮ 
-_ধন্মীসংহিতা । 


সেই সুদীর্ঘ লিঙ্গের নাম বিজয়। মিশরদেশীয় শিব অসীরিদ্‌ 
মিশরদেশীয় শিবরগী সম্বন্ধেও এতাদৃশ একটি উপাখ্যান প্রচপিত 
অপীরিস্‌দেবের চিজ আছে । টাইফন নামক দেবতা অসীরিদ্‌কে 
উপাসন।, গ্রাস ও | 
বেবিপনের পিশ্রলময় বিনষ্ট করিয়া তাহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। 
সুদী লি এই অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়! তাহার ভার্য। 
আইসীস্‌ দেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্ববক বিশেষ বিশেষ স্থানে খনন 
করিয়া! রাখেন, কিন্তু লিঙ্গাংশ প্রাপ্ত হন না-_এই নিমিত্ত উহার প্রতিমৃত্তি 
নিশ্বাণ করিয়! তাহার পুজা ও মহোৎসব প্রচলিত হয়। 
গ্রীকেরা বেকদ্‌ দেবের মহোৎসববিশেষে একশত বিংশতি হস্ত 
দীর্ঘ একটি স্বণ্ময় লিঙ্গমৃত্তি বহন করিয়! লইয়া যাইত। 
বেবিলন দেশে যে সমস্ত পিস্তলরচিত পুরাতন লিঙ্গমূত্তি দেখিতে 
পাওয়। গিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষায় শিষপিঙ্গ মুত্তির অবিকল প্রতিরূপ | 
তথায় তিন শত হস্ত দীর্ঘ পিঙ্গমৃত্তি নিশ্মিত হইত। 
যাহাই হউক ধশ্মসংহিতালিখিত “বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গ উক্তি 
হইতে অতি বৃহৎ লিঙ্ষেরই সন্ধান পাওয়া বাইতেছে। এই প্রকার 
লিঙ্গোপাসনার ক্রম ও পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষেপে লিখিত হইল। 


জপ 


১৩৮ আস্ের গম্ভীরা 


“সাধক শুক্লুপক্ষে নিজের চন্দ্রতারানুকুল দিবসে শিবশাস্ট্োক্ত 
বিধানে যথোক্ত পরিমাণে লিঙ্গ প্রস্তুত করিবে 
এবং পবিত্র স্থানে ভূমির পরীক্ষা করিয়। বক্ষা- 

মাণ প্রকারে লক্ষণোদ্ধার করিয়া দশোপচারে পুজা করিবে । প্রথমে 
গণেশপূজা ও স্থানমার্জনাদি করিয়। লিঙ্গটিকে স্নানগ্ৃহে লইয়া রাখিবে। 
তখন কুস্কমাদি রসে রঞ্জিত কাঞ্চনশলাকাদ্ারা অঙ্কিত লিঙ্ষকে শিল্প- 
শাস্ট্রোকবিধানমতে খোদিত করিবে! অষ্ট পূর্ণকুস্তের বারি ( পঞ্চামৃত 
জল ) ও পঞ্চগবা দিয়া বেদীর সহিত লিঙ্গটির শোধন করিয়। পুজা 
করিবে । পরে সেই সবেদীক লিঙ্গটিকে দিব্য জলাশয়ে লইয়৷ গিয়া 
অধিবাস করিবে । যে পবিত্র মনোহর গুহে লিঙ্গাধিবাস হইবে, তাহার 
তোরণাদি দর্ভমাল্যে ও আবরণপটে সমধিক শোভমান থাকিবে এবং 
তথায় অষ্টদিগ্গজ ও অষ্টদিক্পালের গ্রতিম্ডি ও অষ্টপূর্ণকুম্ ( অষ্ট মঙ্গল 
শভব্র, বিভদ্ু, হনদ ও কলস ) থাকিবে এবং গ্রহের মধাস্থলে একটি 
বিনন্দ নামক দ্বারপাল পগ্মাসনচিঙ্ঘিত ধাতময় বা দারুময় পীঠবেদী 

প্রস্তুত থাকিবে । প্রথমে স্ুভদ্র, বিভদ্র, স্থনন্দ ও বিনন্দ এই চারিটি 
দ্বারপালকে * যথাক্রমে পুজা! করিয়া সব্দীক লিঙ্গকে স্নান করাইয়া 
বন্ধব্গ্দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত করিবে ও শনৈঃশনৈঃ জলসমীপে লইয়া 
গিয়। পীঠিকার উপর পূর্বশির করিয়া শয়ন করাইবে। উহার পশ্চিমে 
পিগ্ডিকা রাখিবে ; এই স্তানেই সর্বমঙ্গলময় লিঙ্গের পঞ্চরাত্র বা ত্রিরাত্ 
অথন। একরাত্র অধিবাঁস করিবে! পরে পূর্বমত পুজিত দেবগণকে 
বিসজ্জন করিয়া একমাত্র লিঙ্গটিকে উঠাইয়া পূজা করিয়। উৎসবপথে 
ব্বানাংস্র লিঙ্গকে উত্মব- শয়নগুহে আনন করিবে। নানা মাঙ্গলিক 
পে আনয়ন বান্চধ্বনি বু লিঙ্গটিকে জানি করিয়। 


€* শূন্যপুরাণে ধনের পাঁচটা হ্বারপাল্স। ”্অথ ক্বারমোচন” দেখুন। টনক 
যুক্ত কৈল পম দুয়ার 1” 


লিঙ্গউপাসনা-পদ্ধতি 


শিবপুরাণ ১৩৯. 


রক্তবন্তযুগ্মে ও পিগ্ডিক দ্বার! বেষ্টন করিয়! পূর্বের মত শরন করাইবে। 
নিঙ্গের ন্যায় প্রতিমাতেও প্রতিষ্ঠা কাধ্য করিবে” 

এই লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা ও পুজাদির বিবরণ পাঠ করিলে ্রীহর্যদেবের 
বৌদ্ধ-উৎসব মনে পড়ে । বুদ্ধমৃস্তি স্কন্ধে লইয়া শ্নান করান, উৎ্সবপথে 
আনয়ন ইত্যাদির সহিত ইহার বিস্তর সাদৃশ্ত দেখিতে পাই । আগ্ভের 
গাজনে ও শ্রীধ্মের গাজনে এ প্রকারের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। প্রধান 
আচাধ্যই শ্িবকুণ্ডস্ত অগ্নিতে হোম করিবেন। অপর অপর ছিজগণ 
চতুদ্দিকে প্রধান প্রধান দেবতার হোম করিবেন। লিঙ্গপুজায় চারিজন 
ত্রাঙ্গণকে হোম করিতে দেখি । আগের গাজনে চারিজন প্রধান 
শিবোৎসবে নত্য, গীত ও পণ্গিতেরও বেদীর উপর অগ্নি 'প্রজ্লিত করিবার 

বাদ) কথা আছে। উক্ত শিব-পিঙ্গ-পুজাকালে “নৃত্যং 

গাতঞ্চ বাগ্ধঞ্চ মাঙ্গলান্িপরাণিচ 1, _-বায়বীয়সংহিত। । 

অর্থাৎ নৃত্য, গীত 'ও বাদোর কথাও দেখিতে পাই । ধান্মের 
গাজনেও এরূপ হইয়া থাকে ৷ পাঠক ধন্মের দেহারা বা আদ্যের দেহারার 
কথা অবগত আছেন । পরমান্জা শিবের শিবশাস্ট্রোক্ত-লক্ষণসমন্ধিত ও 
রাজকীয় সৌধসদৃশ মন্দির নিম্মীণ, ভূধরসদূশ পুরদ্ধার ও নানাবিধ 
বত্খচিত সুবর্ণময় দ্বারকপাট, তদ্যতীত ঘুগল রাজহংসাকৃতি সুস্ম শ্বেত- 
বণ চামরদ্বয়, দিব্যগন্ধময় উত্তম মালায় বিভূষিত চতুদ্দিকে রত্রখচিত দর্পণ 
আবশ্তক। শ্রীধন্মের গাজনেও শ্বেতচামর ও মালাদি আবগ্তক হইয়! 
থাকে। 

শিবপুজায় রাত্রিজাগরণ এবং গীতবাদা ও নৃত্যর্গীতাদির সবিস্তার 
বিবরণ দৃষ্ট হয়! যথা 
জ্ঞাননংহিতা  “গীতবাদোস্তথা নৃত্যের্ভক্তিভাবসমন্থিতঃ | নব 

পুজনং প্রথমং যামে কৃত্বা মন্ত্র জপেঘধঃ ॥৮ 
--জ্ঞাননংহিত| । 


১৪৩ আগের গম্ভীরা 


বৃত্যগীতবাদ্যযোগে প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিবে। সংকল্প 
করিয়া গীতবাদ্য নৃত্য এবং নানা প্রকার গান করিবে । প্রতি প্রহরেই 
এই রূপ করিবে। 
“সংকল্প তদ। কৃত্ব। গীতং বাদ্যং তথা পুনঃ । 
নৃত্যকৈব তথ! চাত্র গানঞ্চ বিবিধং তথা ॥% 
_-জ্ঞানসংহিতা। । 
আরও অবগত হওয়। যায় যে অষ্টজন সিদ্ধ ধাহার অগ্রে এই স্থানে 
নিরস্তর নৃত্য করিতেছেন, নিজ ভক্তগণ “জয় জয়” শব্ধ তীহারই 
উপাপনা করেন। শ্রীধন্মোঘসবেও সংযাত সমেত ধশ্মজয় ধন্মীজয়” শব 
করিবার কথ! উক্ত আছে । 
বিচক্ষণ মানব, সাত্বিকভাবে নৃত্যগীত ও বাদ্যযোগে প্রহরে প্রহরে 
পূজা করিবে । নানাপ্রকার স্তবদ্ধার! বুষভধবজের প্রীতিসাধন করিবে । 
ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি এই ব্রতের মাহাক্গ্য শ্রবণ করিবে । চারিপ্রহর 
রাত্রিতে চারিবার এ প্রকারে পূজ। করিতে হয় । 
“জাগরণং তদ। গত্ব! মহোৎনবসমন্থিতম্‌ »- জ্ঞানসংহিতা। ৷ 
শিবপুজায় গীত, বাদ্য এবং নৃত্য বারা শিবোৎসব সমাধ। হয় । 
“গীতং বাদাং পুনশ্চৈব যাবৎ স্তাদরুণোদয়ঃ ॥৮” * 
সমুদায় রাত্রি পূর্বোক্ত প্রকারে অতিবাহিত করিয়া হ্ুর্য্যোদয় 
হইলে গুরুমন্ত্র জপ এবং গানাদি করিয়। স্নান ও শিবের পুজা! করিবে । 
“জপং মন্ত্রবরেণৈব গীতং নৃত্যং তথ! পুনঃ ॥১ -_জ্ঞানসংহিতা । 
গোদানাদি দানেরও ব্যবস্থা আছে যথা-_ 
গোলের *ধেনুং সদক্ষিণাং দস্তাৎ সুশীলাঞ্চ পয়স্থিনীম্‌।৮ 1 
ক লর্দদোৎসবে দিবনে পূজা শিব-উৎদবে রাত্রে পৃজ। হয়। 


1 শ্রীধপ্ম মদে বশ্পুজায় ধেনুদানের ব্যবস্থা! আছে। শৃহ্যপুরাঁণে--“অন্নদান বন্ত্র- 
সান কর ধেখুদান :'. ১১৪ বৈতরণ। 


শিবপুরাণ ্‌ ১৪১ 


শিরে শ্রীধশ্মপাহক। লইয়া! নৃত্যগীতাদি ও বাগ্চোগ্কম সহকারে ধর্ব- 
(শিবের শৌভাহাতা ও  সঙ্যাসিগণ বেত্রহত্তে উৎসবপথে গ্রাম হইতে 
সন্গযাসী বা ভক্তগণের  গ্রামাস্তরে গমন করেন। শিব-শাস্ত্রোক্ত 
কি উৎসবেও তদনুরূপ অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। 
“রত্রপান্নাপশোভিত” বিপুল তৈজস পাত্রে দিবা 
পাশুপত অস্ত্র আবাহন করিয়া পুজা! করিবে । পরে অলঙ্কৃত যষ্টিধারী 
ছিজের মন্তকে সেই পাত্র স্থাপন করিয়! বাহিরে গিয়| নৃত্যগীতাদি বহুবিধ 
মঙ্গলকাধ্য করিতে করিতে দীপ-ধবজাদি লইয়। দ্রুতও নহে অথচ ধীরেও 
নহে, এইরূপে মহাপীঠ বেষ্টন করিয়! প্রসাদ করিবার উদ্দেশে তিনবার 
প্রদক্ষিণ করিবে । অগ্ঠাপি গাজনে সন্যাসীরা! বিবিধ অলঙ্কারে শোভিত 
হইয়া! বেত্রহস্তে নৃতা করিতে করিতে তা্রপাত্র মস্তকে বহন করিয়া! 
থাকে । 
শ্রীধন্মোৎসবে "গামার কাটা” অনুষ্ঠান আছে। তাহাতে গান্তার বৃক্ষের 
গুজ1! করিতে হইত । সংঘাতের সমুদায় সন্যাসী উক্ত বৃক্ষ ধারণ করিয়া 
বরণার্দি করিত। শিব-পুরাণোক্ত বায়বীয় সংহিতায় দেখিতে পাই--- 
বায়বীয়সংহিতা  “দ্বারযাগঞ্চ বনিকাং পরিবারবলিক্রিয়াম্‌ । 
্বাবাগ  নিত্যোৎসবঞ্চ কুবর্বীত প্রাসাদে যদি পুজয়েৎ ॥* 
যদি প্রাসাদে পূজ। করা হয়, তাহা হইলে রম্য কোমল তরু-সমূহ 
সমীপে গমন করিয়া দ্বারযোগ ও পরিবারবলিক্রিয়া করিবে এবং নিয়ত 
উৎসব করিবে । এবং-_ 
“নি্গম্য সহবাদিত্রৈস্তদাশাভিমুখঃ স্থিতঃ। 
পুষ্পং ধৃপঞ্চ দীপঞ্চ দগ্ভাদন্নং জলৈং সহ ॥”* 
* শুদ্তাসুরাণ -পরিষৎ পত্রিক1 ৭৯ পৃষ্ঠ “গাভারী মল” । 


"শাষারি মঙ্গলে, চলিল ভকতগণে, 
হুনিআ ধাএ সর্বজন] । 


১৪২ _ আ্চের গম্ভীর 


নানাবিধ বাগ্যের সহিত সেই তরুনমৃহের দিকে গমন করিয়া জল পুষ্গ 
ধ্‌প দীপ অন্ন এই মকল নিবেদন করিবে | * 
শিবপুজায় কমলদলদ্বারা পূজা! বিশেষ আদরণীয় । শিবপুজায় 
তিল, ব্, পরশ, সায়ক. ঈশান কোণে শ্রীমান ত্রিশুলের, পূর্বদিকে 
খড়ণ, পাশ, অঙ্কুশ ও  বজ্রের, অগ্রিকোণে পরশুর, দক্ষিণে সায়কের, 
পিণাকের পূজা. নৈর্থতে খড়ের, পশ্চিমে পাশের, বারকোনে 
অঙ্কুশের ও উত্তর দিকে পিণাকের পূজা করিবে । এই প্রকার পূজার 
বাবস্ত। অগ্াপি শ্রীংশ্মীপূজায় দৃষ্ট হয় । গন্ঠীরা পুজায় ত্রিশূল ও সায়কের 


আনন্দে কুতহলে, নিউগীভ সালে, 
পাক] চলে সারি সাবি |” 


“বোঁদিল তরুভলে, পবিত্র কুস খুলে, 
পুজা করিল ময়ন। | 
পণ্ডিত বাজ্গন, বেদ নিনাদন, 
জাঁলিয়া ধূপ দাপ ধুনা ॥ 
কুম কুম্‌ চন্দন, করিআ। রোপন, 
ঈগদ্ধি আর পু্প-মাল। |” 
* স্্রীধ্থীমঙগলে দেখি-- 
লান পূজ| বাদ্য নাটে, দশমে গামার কাটে. 
নদীতটে জয় জয় দিয়] | 
পভ পদ্ধতি আছে, জাগাল গামার গাছে, 
গণেশাদি পৃজিয়া দেবতা । 
বৃক্ষের বরণ করি, সংযাত সহিহ ধরি, 
বাক্িল সবার কয়ে হুত) ॥" 
ূ --গনরাম। 


শিবপুরাণ ১৪৩ 


পুজা হইয়া থাকে ।* প্রতি মাসে শিবপুজার ও উৎসবের ব্যবস্থা এবং 
প্রত্যেক মাসিক পূজার ফল-শ্রুতি লিখিত আছে। বথা-_ 
রি এ ক্ষিপেদেকভক্তেন চৈত্রমাসং নরোভমঃ | 
পূজা, মাসিক ধনধান্যসমৃদ্ধে চ কুলে জায়তি রূপবান্‌ ॥ €। 
পূজার ফল.  বৈশাখং বং ক্ষিপেন্মাসমেকভক্তেন মানবঃ। 
পতি জাতিসংশ্টেতাং প্রাপ্য পুজিতা ধনবানপি ॥৮ ৬। 
--সনতকুমারসংহিতা। | 
চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উপবাস করিয়া শিবারাধনা করিলে ধনধান্ত 
এবার নও জাতিশ্রেন্টতা লাভ হয়, এ আশ! শিবভক্তের 
শিবপুজ। উৎসবাদির পক্ষে অতি আশাপ্রদ। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে 
5 শিবারাধনার ইহা বিশিষ্ট কারণ । 
উত্তর-ফন্ুনী নক্ষত্রবুক্ত ফাল্ুন মানে মহোৎসব করিবে এবং চৈত্র 
“চনে শিবের দোল মাসে দোল করিবে__ 


বৈশাখে “চৈত্রে চিত্রাপৌর্মান্তাং দোলাং কু্্যাদ্‌ যথাবিধি ॥” 

দুক্প- বায়বীয় । 

দহালয় (এবং) “বৈশাখেহপিচ বৈশাখ্যাং কুষধ্যাৎ পুষ্পমহালয়ম্‌ :». 
বায়বীয় । 


বৈশাখে পুষ্পদৌল এবং পুষ্পময় মন্দির করিবার ব্যবস্তাও 'মাছে। 
চৈত্রমাসে বসস্তোৎসব বা মদনোৎসবের কথ! 'প্রাচান নাটকাদিতে ভূরি 
উরি দুষ্ট হয়। এই উৎসবে রঙ্গিন বারি লইয়া! উৎসবামোদের বিবরণ 
"মালতীমাধবে” দেখিতে পাই ।” বৈশাখে মহাদেবের পুষ্পময় মন্দির 
শির্মীণের কথা লিখিত আছে। ইহা পুষ্পরথের অহুরপমান্র। 
* শ্গ্যপুরাণে ধশ্মসাজন--“পঞ্চদেবতার পূজা, ধর্মপুজা। অন্ত্রপুজা, রথসাজন পরে 


অথ দান”'-.একণানি আধুনিক পুণণির অধিক পাঠ । 
-শুস্যপুরাণ পাদটীকা »১ পৃহ। 


১৪৪ আগ্ের গম্ভীর! 


শ্রীহ্যদেবের সময়ে হিউ এন্থ্‌-সঙ্গ লিখিত এই প্রকার বুদ্ধদেবের রথোৎ- 
সবের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে বুদ্ধমুত্তি ও বোধিসব্ব মৃত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইত এবং পুম্পমগ্ন মন্দিরে শিব ও নন্দীর অবস্থানের বিষয় 
দেখিতে পাই। উভয় স্থলেই ভক্তগণের নৃত্যগীতার্দি উৎসবামোদের 
বিবরণ বর্তমান রহিয়াছে । 

কাশীখণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, “যে নারী বা নর চৈত্র 
চৈজ্রমাসে শিষের বাষিকী মাসের শুরুতৃতীয়ায় উপবাসী থাকিয়া নিশীথ 

যাত্রা কালে বস্ত্রালঙ্কারাদি বিবিধ উপচারদ্বার মঙ্গলা- 

গৌরীর পুজা করে, পরে ঞ রাত্রি গীতবাছোর অনুষ্ঠানপুর্র্বক জাগরিত 
থাকে, তাহারা আশাতীত সুখসম্তার লাভ করিবে । আরও লিখিত 
আছে যে, কাণীস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই চৈত্র মাসের শুর্ুহৃতীয়ায় শিবের 
বাধিকী যাত্রা করা উচিত । চৈত্রমাসের পুণিমাতে কৃত্তিবাদেম্বরের 
মহোতনব করিবে । একদ! চৈত্রমাসের পুণিম! তিথিতে কৃত্তিবাসোৎসব 
হইতেছিল, প্র উতৎ্দবে দেবগণ নানাবিধ উপচারের সহিত রাশীকৃত 
অন্ন প্রস্তত করিয়াছিলেন ৷ শ্রীহর্যদেবের বিরাট অন্নদানোৎনব এবং 
ছিতীয় শিলাদিত্যের বুদ্ধোংসব এই চৈত্রোৎসবের সম্পূর্ণ অনুরূপ । 
আধুনিক মাঁলদহের গন্ভীরাও সেই চৈত্রোৎসবের ক্ষীণস্থতি প্রকাশ 
করিতেছে। 

শিবপুজ। প্রচলনার্থ বিবিধ পুস্তক রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল 
এবং এই সংহিতাগুলি যে খুব পুরাতন তাহ! মনে হয় না। যাহাই হউক 
সেনরাজগণের সময় উপরি উক্ত প্রকারে শিবের চৈত্রোৎসবাদি বিবিধ 
অনুষ্ঠানের আরম্ভ হইয়াছিল। বাণফোড়া, শালেভর, চড়ক প্রতৃতি 
কৃচ্ছ,সাধ্য অনুষ্ঠানের বিকাঁশ শিবোৎসবে দেখিতে পাওয়৷ যায় । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
হরিবংশ 
বাণফোড়ার শাস্ত্রীয় 'প্রমাণ 
বাণোপাখ্যান অবলম্বনে শিবপুজাপদ্ধতি ও গম্ভীরার মূলোৎপত্তি অবগত 
হওয়া যায়। বাণ একজন পরম শিব ভক্ত । বাণোপাখ্যানই বর্তমান 
শিবের গাজনের মূল বলিতে পারা যায় । 
কৌশলে শৈবপপ্রভীব খর্ব করাই হরিবংশের উদ্দেশ বলিয়া বোধ হয়। 

হরিবংশে শ্রীরুষ্ণপুজার উদ্দেশ্ত বলবৎ করিবার 
পু প্রয়াস বর্তমান । শৈব ও বৈষ্ণব উভয় হস্তের 
ফলিত বর্ণবিন্তাসে উক্ত গ্রন্থ চি্িত হইয়াছে । শোণিতপুরাধিপতি 
শিবভক্ত মহারাজ বাণের ভীষণ পরাজয়ের কথা উহাতে বণিত। এই 
উপাখ্যানাংশই শিবের গাঁজন বা গন্ভীরা উৎদবের শেষ পৌরাণিক কারণ 
বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে । এই বর্ণনায় শৈবগণকে বৈষ্বগণ 
হইতে নিক্কষ্ট এবং শৈবগণের হীনতা প্রতিপাদনের চেষ্টা বর্তমান। 
শৈব ও বৈষ্ণবে ঘোর বিদ্বেষ ও সমরাভিনয়ের কথ প্রাচীন গ্রস্থাদিতে 
ভুঁরি ভুরি বিবুত রহিয়াছে । 

যাহাই হউক নিয়ে হরিবংশ এবং শিব পুরাণ উভয় গ্রন্থ হইতেই 
বাণ-পরাজয় উপাখ্যান উদ্ধত করিলাম-_ 

“পরমশৈব বাণকন্া, উধার সহিত দ্বারকাধিপতি শ্রীরুষ্ণের পৌন্র 
অনিরুদ্ধের গুপ্তপ্রণয় সংঘটিত হয় ; মহামতি বাণ কুপিত হইয়া 





হরিবংশ, বাণোপাখ্যান 


১৪৬ আগের গম্ভীর! 


অনিরুদ্ধকে লৌহপিঞ্ররে আবদ্ধ করেন। ভিন্নাঞ্জনসন্লিভা কালী অনি- 
রুদ্ধের স্তবে তুষ্ট হইয়! জ্োৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাচতুদ্দশীর দিবস নিশীথ সময়ে 
উষা_ অনিরদ্ধ- জোষ্ঠ তাহাকে মুক্তিদান করেন। জ্যৈষ্ঠ অমানিশায় 
অমানিশার বাপধুদ্ধ- দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণরাজের ঘোর 
ছিহি ুদ্ধ হয়। সেই মহাধুদ্ধে শ্রীরুষ্ণ ুদর্শনচক্রুদ্বার 
বাণরাজের বানু সমুদ্বায় ছেদন করিয়া যেমন তাহার শিরশ্ছেদনের জন্য 
প্রস্তুত হইলেন, অমনি শঙ্কর বলিয়া উঠিলেন,_ণআমার বাণের 
শিরশ্ছেদ করিও না৷ ।, 
| “মা বাণস্ত শিরশ্ছিন্ধি সংহরল্থ স্ুদর্শনম্‌।১ ৭। ১৮৬ 
-ধন্মসংহিতা । 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ মহাদেবকে বলিলেন, “আপনার বাণ জীবিত 
থাকুক, এই আমি চক্র প্রতিসংহার করিলাম ॥ 
নন্দী বাণকে শুভঙ্কর বাক্যে কহিলেন, “বাণ ! তুমি এই ক্ষতার্ত 
শরীরেই দেঁবদেব মহাদেবের সন্গিধানে উপস্থিত 
হও» । বাণ নন্দীর বাক্যে সত্বরগমনে সমুগ্যত 
হইলে, প্রতাপশালী নন্দী তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া রথে আরোহণ 
করাইয়া মহাদেবের সন্গিধানে উপস্থিত করিলেন এবং বলিয়া! দিলেন, 
“বাণ ! তুমি মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবে, 
তাহা! হইলে তোমার কল্যাণলাভের সম্তাবন! আছে” । জীবনপ্রার্থী ভয়- 
বিহ্বলচিত্ত বাণ নন্দীবাক্যে আশ্বস্ত হইয়।৷ শোণিতান্ত কলেবরে ভয়োদিগ্ন- 
মনে মহাদেবের সম্মুখে গিয়। পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন ।” 
খিল হরিবংশে এই প্রকার বর্ণনা আছে, কিন্তু শিবপুরাণের 
ধর্মীসংহিতায় নৃত্যের ভাবাস্তর বর্ণনা আছে-- 
_ প্ৰাণরাজ তৎকালে পাদঘর ও একশীর্ষমাত্র হইলেও নন্দীর 
ন্ামেপানুসরে ভগবানের সম্মুখে অভ্ভুত নৃত্য করিতে লাগিলেন। 


নন্দা ও বাণ 


হরিবংশ ১৪৭ 


আলী, প্রমুখ, বিবিধাঁকার, শালী স্থানপঞ্চকও প্রদণিত হইল; 
মুখবাগ্ধনিনাদে দিগন্ত পৃরিত হইয়া উঠিল, ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মন্তক 
শিব সকাশে রক্তাঞ্গুত ভ্রাক্ষেপ সহকারে ভয়ানকরূপে ঘৃণিত হইতে 
দেহে বাণের নৃত্য. লাগিল; নানাবিধ গতি প্রদশিত হইয়া দর্শক- 
বৃদ্দকে বিন্ময়সাগরে মগ্ন করিতে লাগিল। ভূতলও শোণিতসিক্ত হইয়া 
ভয়ঙ্করত। প্রাপ্ত হইল ।% * 
মাশিকগ্াঙ্গুলির শ্রীধর্বমঙ্রলে দেখিতে পাই £-- 
“নয় কর নবধওড নাই কালব্যাজ। 
প্রসন্ন হবেন তবে প্রভু ধর্মরাজ। 


মং সং সং শপ 


নবখণ্ড কার নাম ন! জানি কেমন ॥ 
কপা করে কহ মাসী কিবা তার বিধি ॥ 


ক খঃ সং ্ 


করমূল, কপাল, কবচ, কর, কক্ষ । 
পার, পৃষ্ঠ, ওষ্ট, আর পয়োধর, বক্ষ | 
দক্ষিণ ইংশানে আমি জেনে দিব দণ্ড। 
কাটিয়। ইহার মাংস কর নব থণ্ড॥” 
“সকল শরীরে বয় শোণিতের ধার] । 
অঙ্গে মাংস মাত্র নাই অস্থি হল সার! ॥" 
“কাতি ধরে কিসরে কাটিল ছুই স্তন" 
“কাতি ধরে লাউসেন কাটিলেন মাথ! ॥” 
“তিকাঠা করিয়া মুড রাখেন তখনে ॥" 
“প্রদীপ দিলেন তেলে পঞ্চ পক্ষ করি।” 
“শহ্ঘ ঘণ্টা ঢাঁক ঢোল বাজে অনিবার। 
জয় জয় ধর্মা জয় বাজে করতাল ॥"" 


১৪৮ আগের গন্তীর৷ 


বাণের বিবি “শিরকম্পনহত্ণ পরতযনীকান্‌ সহরশ: | 
প্রকার নৃত্য চাঁরীশ্চ বিবিধাকার! দশযিত্বা শনৈঃশনৈঃ ॥৮ ৭1১৯৩1৯৭। 
-_ধন্মীসংহিতা । 
বাণ এই প্রকার নুত্য করিয়াছিলেন। গম্ভীরামণ্ডপে কালী, 
গন্থীরার নত্য ইহার চীমুণ্ডা, নারসিংহী প্রভৃতি মৃত্যুও উক্ত প্রকারে 
অনুকরণ সম্পাদিত হয় এবং অঙ্গভঙ্গী অতিশয় প্রাচীন 
ভাবসমস্বিত বলিয়াই বোধ হয়। আধুনিক নৃত্য ও প্রাচীন নৃত্যবিশেষে 
সামান্ত বিভিন্নতা বর্তমান রহিয়াছে । 
তক্তবৎসল মহাদেব বাণরাজাকে তাদৃশ ছুর্দশাপ্রস্ত ও হতটৈতন্ত- 
শিবের দয়া, বাশের বর প্রীয় অবস্থায় বারংবার নৃত্য করিতে দেখিয়া 
প্রাথনা করুণার বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি 
বাণকে বলিলেন, “বৎস বাণ ! তোমার ছুরবস্তা দর্শনে আমারও হাদয়ে 
শোক-সধশর হইতেছে । আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে 
অভিলধিত বর প্রার্থনা কর |” 
বাণ কহিলেন, 'প্রভে। ! যদি আমার প্রতি প্রাসন্ন হইয়া বর প্রদান 
করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, 
আমি যেন চিরদিন অজর ও অমর হইয়া থাকিতে পারি। এই আমার 
প্রথম প্রার্থনা |”* 
মহাদেব কহিলেন, “বৎস ! তুমি দেবগণের তুল্যকক্ষ হইয়া চির- 
এ দিন জীবিত থাকিবে, তোমার মৃত্যু নাই। 
মহাদেবের বরদান 
তুমি আমার নিতান্ত অনুগ্রহভাজন। এতত্তিন্ন 
অন্ত যে কোন বর অভিলাষ, প্রার্থনা কর ।+ 


“বাণ* সদাশিবে। দেবে! বাণাস্তরোইপি চ। 
ভেন ষন্মাৎ কৃতং তম্মাছাণলিজ মুদাহাতম্‌ ॥” 
- বীরমিজোদয়। 


হরিবংশ, ১৪৯ 


বাণ কহিলেন, “দেব ! আমি যেমন বাণ-পীড়িত ও ছুঃখার্ত হইয়া 
শোণিতাক্ত কলেবরে আপনার সন্থুথে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোল 
তক্ত এইরূপ নৃত্য করে, তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ 
করিতে পারে ।” 

মহার্দেব কহিলেন, “বৎস ! সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার 
যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এইরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এই রূপ ফললাভ 
হইবে। এক্ষণে তোমার মনোমত তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, আমি 
তোমাকে তাহাও দিব ।, 

বাণ কহিলেন, “হে ভব! চক্রাস্ত্ প্রহারে আমার দেহে যে অতি 
তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা! আপনার তৃতীয় বরে শাস্তিলাভ 
করুক । 

তৎপরে মহাদেব চতুর্থ বর দিতে চাহিলেন। বাণ কহিল, “হে 
বিভো ! তবে আপনি আমাকে এই বর প্রান করুন, আমি যেন 
আপনার প্রমথগণের প্রধান হইয়। চিরকাল মহাকাল নামে খ্যাতি লাভ 
করিতে পারি |» মহাদেব তাহাঁও প্রদান করিলেন। 

চৈত্র পর্ব ব৷ চড়ক পুজাদি শৈব উৎসবে যে “বাণফোড়া? ইত্যাদি 
ক্লেশকর ব্যাপার ও উপবাস নৃত্যগীতাদির মহৌৎসব দেখি তাহার মূলসুত্র 
এই স্থলে বিবৃত রহিয়াছে । অধিকস্ত শান্্রকার মহাদেবমুখে বলাইয়া 
লইয়াছেন যে, সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার 
গন্তীরা বা! গাজনে ভক্তগণের থাকিয়া এরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এইরূপ 

বাণফোড়া ও নৃত্য ফল লাভ হইবে । পুত্রলাভ এবং শিবের 

বাশোপাখ্যাণ হইতে গৃহীত প্রমথ হইয়া! শিবপকাশে অবস্থান অতিশয় 
প্ররোচনাপূর্ণ। সাধারণ শিব-ভক্তগণ কখনই এই সুযোগ ত্যাগ করিবার 
প্রবৃত্তি সংবরণ করিতে সমর্থ হইবে না। এই কারণে চৈত্রোথসবে ভক্তেরা 
বাণবিদ্ধ শোণিতাপ্লতত কলেবরে শিবদকাশে তাণ্ডব পৈশাচিক নৃত্য 


১৫৪ আগের গম্ভীর ূ 
করিতে থাকে । উপবাস ও নৃত্য-গীত-বাগ্ধ শিব-সস্তোষবিধান মানসে ' 
অনুষ্ঠিত হয়! খাকে। এই বিশ্বাসে অগ্তাপি আস্তের গন্ভীরামগডপে 


বাঁলকবালিকাগণকেও নৃত্য করিতে দেখি। ইহাঁতে পরমাফু , ধন, মান 
ও জীবনান্তে অমরত্ব লাভ হইবে বলিয়! এদেশবাসীর একাস্ত বিশ্বাস । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


ধন্মসংহিত। 


সং-সাজার শাক্ত্রীয় প্রমাণ 
শিবসকাশে কি কারণে কালী, হূর্গা, চামুণ্া, ভূত প্রেতাদির মুণ্তির অনুরূপ 
আকারে সজ্জিত হইয়। ভক্তগণ নৃত্য গীতাদি করিয়! থাকে এই পরিচ্ছেদে 
তাহার সবিশেষ আলোচনা করা হুইল। রাট়ীয় শিবের গাজনে, 
শাস্তিপুরে শিবের বিবাহে, কালীঘাটে নীলপুজার দিবস প্রাতে এবং 
মালদহাদি দেশে গম্ভীরা ও শিবোৎসবে যে সংসাজ। হয় তাহারও কারণ 
আছে, নিরর্থক ইহা! পূজার অঙ্গবিশেষ হইয়া যায় নাই। 
সম্ভবতঃ লক্ষমণসেন দেবের সময় রাজানৃকরণে বৌদ্ধ-উৎসব ও 
নৃত্যগীতাদির সহিত পৃথক্‌ ভাব দেখাইবার জন্ত গম্ভীর” সন্নিকটে পঙ্কজ- 
মগ্ডিত গম্ভীর মগ্যে চামু্ডা, কালী, বাস্ুলী, মশানকালী, প্রমথগণাদির 
শিবানন্দপ্রদ তাগুব নৃত্যাদির সমাবেশ হয়, ইহা তৎকালীন তান্ত্রিক শৈব- 
ধশ্বের পূর্ণপ্রভাব দৃষ্টে অনুমান করিতে পারি। 
এই প্রকার নৃত্যগীতার্দি পৌরাণিক ঘটন৷ অবলম্বনে অনুষ্ঠিত 
শিবদকাঁশে ভত্তগণের হইয়াছে তাহার নিদর্শন শিবসংহিতাস্তগত ধর্ব- 
বিবিধ শক্তি ধারণ পূর্বক সংহিত। মধ্যে ৃষ্ট হয়। অধুনা আমর! গম্ভীর! 
নৃত্য অশাস্ত্রীয় নহে মধ্যে গৌরী, কালী, চামুণ্ডা, চণ্ডী, বানুলী 
প্রভৃতি শিবশক্তির রূপধারণপুর্ধক নৃত্য করিতে দেখি, ইহা! অপৌরাণিক 
নহে, সম্পূর্ণ পুরাণসম্মত। 


১৫২ আছোর গম্ভীর 


শিবঠাকুর নৃত্যপ্রিয় ও কৌতুকপ্রিয়, সুতরাং তন্তক্রগণ নৃত্য- 
কৌতুকাদিত্বার! তাহার সস্তোষলাভের চেষ্টা! করিবেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ। 
ধন্মীসংহিতায় আছে,__একদ! চন্দ্রশেখর ক্রীড়া করিতে করিতে 
হৃষ্াস্তঃকরণে নন্দীকে আদেশ করিলেন, “হে বানরানন ! তুমি আমার 
ধর্দসংহিতার বর্ণনা] আদেশাহুসারে কৈলাসপর্ধতে গমন করিয়া 
হিমালয়ে অপ্দরাগণের কৃতমণ্ডনা গৌরীকে আমার নিকট শীঘ্র আনয়ন 
শির ধায়? কর।” নন্দী প্রস্তান করিলে অপ্মরাগণ 
আদরের সহিত পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলনে-_““দাক্ষায়ণী বাতিরেকে 
কোন্‌ স্ত্রী ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে?” কুস্তাগু-ুহিতা চিত্রলেখা 
অগ্সরাগণের এইরূপ বাক্যশ্রবনে উখিত হইলেন ও “আমি গৌরীর 
রূপ ধারণ করিয়৷ ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারি, যদি তোমাদের মধ্ো 
কেহ নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিতে পার । দেবীর সখীগণের দেবী- 
উর্বরশীর বৈধবযোগীবলঙ্বনে ব্বপ ধারণ করা কঠিন নহে” উর্কশী বৈষ্ণব- 
নন্দিকে্রের রূপ ধারণ, যোগ অবলম্বন করিয়। নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ 
প্রান্নোচীর সাবিত্রীরূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর অন্ান্ট অগ্দরাগণ উত্ধশীর 
রূপ পরিবর্তন সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব রূপ পরিবর্তন করিতে আর্ত 
রুরিলেন। প্প্রাম্নোচী সাবিত্রীরূপ ধারণ করিলেন, মেনক1 গায়ত্রী, 
সহজন্তা জয়ারূপ, কুঞ্জিকস্থলী বিজয়ারূপ এবং ক্রতুস্থলী বিনায়ক রূপ 
ধারণ করিলেন । তাহাদের এই কৃত্রিম রূপধারণ অকুত্রিমবৎ হইয়াছিল। 
চিত্রলেখাঁর পর্বাতী- অনস্তর কুস্তাগুঢুহিতা চিত্রলেখা তাহাদিগের 
ক্নপ ধারণ রূপরাশি সনার্শন করিয়া, বৈষ্ণব-আত্ম-যোগ, 
শিল্পকৌশল ও অন্করণ-নৈপুণ্যনিবন্ধন দিব্য ও অত্যন্ভুত পার্বতীরূপ 
ধারণ করিলেন। তাহার পার্বতীরূপ ধারণ অতি মনোহর ও আশ্র্য্যই 
হইয়াছিল। স্বর্গীয় নৃপুরমণির রণৎকারে দিগস্তরাল সকল পৃণ হইল । 
ছদ্মবেশিনী উর্শী শিবসকাশে গমন করিয়া! বলিলেন, “হে দেবেশ! 


ধর্মসংহিত। ১৫৩ 


গৌরী ও গণের সহিত মাতৃগণ ও আমি আপনার নিকট আগমন 
হগ্মবেণী ননিকেখরের করিয়াছি; আপনি কপাকটাক্ষপাতে আমা- 
শিবসম্তাষণ দিগকে অনুগ্রহীত করুন। শিব তৎকালে যাহা 
আচরণ করিলেন তাহা পাঠ করুন। 
“এবমুজন্তয়] রুদ্রস্ত্ক্তাশয্যান্ত হৃষ্টবৎ | 
পুরস্তান্লির্যযৌ শৌর্যাঃ শনৈঃ সপ্ধ পদানি তু ॥৮ ৩৬ 
- ধশ্ীসংহিত! 
অনস্তর পিণাকধুক্‌ পার্বতীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং শয়নাগারে 
প্রবেশপুর্ববক শয্যাতে সমারূঢ় হইয়া তাহার সহিত 
নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । তৎপরে-_ 
“রুদ্রং গায়স্তি নৃত্যন্তি সর্ববাঃ কপটমাতরঃ । 
কশ্চিদ্গায়স্তি নৃত্যস্তি রময়স্তি হসস্তি চ ॥৮ ৬৬। 
__ধশ্মীসংহিতা৷ ৷ 
কপটরূপিনী মাতৃগণ কদ্রদেবের চতুর্দিকে গান ও নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। ত্াহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য ও সঙ্গীত দ্বারা তাহারদিগের 
কপটরূপিণী মাতুগণের উভয়ের অনুরাগ সংবদ্ধিত করিয়া হাস্তজ্যোৎনা 
শিবসকাশে নৃত্যগ্তাদি বিস্তার করিতে লাগিলেন। অন্ঠান্ঠ সহমত 
সহম্র মাতৃগণ অতি মধুর শব এবং শিবও কুদ্রের সহিত অত্যন্ত অদ্ভুত 
শব করিতে লাগিলেন। তীহাদিগের এই ব্যবহারে বিন্দুমাত্র দোষ ছিল 
'না। তীহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ-_ 
“কেচিদ্গায়স্তি নৃত্যস্তি হসস্তি চ রুদস্তি চ।”-_ধশ্মীসংহিতা! | 
শিব একেবারে এই আচরণে বিমোহিত ও আনন্দিত হইলেন । 
এমন সময়ে নন্দিকেশ্বর মাতৃগণের সহিত তথায় 
উপস্থিত হইলেন অদ্ুতবেশ। গৌরী ও 
অনুচরবর্গ পরিবৃত হইয়! আকাশ হইতে ভর্তার নিকট আগমন 


ছছ্বাবেশিনী পাব্দিতী ও শিব 


প্রকৃত গৌরীর আগমন 


১৫৪ আছর গম্ভীরা 


করিলেন। এই উভয় সম্প্রদায় যখন একত্র হইলেন, তৎকাঁলে এক 
বিম্ময়ভাবের অবতারণ! হইল । | 
“কিমিয়ং পার্ধতী দেবী কিমিয়মিত্যচিন্তয়ন্‌। 
তাং দৃষ্ট। চকিতাঃ সর্ব কিমিয়ং বা সুশোভন! ॥৮ ১২। 
_-ধন্শসংহিতা । 

এক্ষণে প্রকৃত পার্বতী কে তাহার নিদর্শন হইল না। কারণ 
তাহাদিগের কিঞ্িম্মাত্র ভেদ দৃষ্ট হয় নাই। 

সকলেই ছুই দুইটি, বড়ই আশ্চর্য্য । অনন্তর মহাদেবের পার্খস্থিতা 
পার্বতী দিব্য নারীগণের ক্রীড়িতরূপ ভর্তৃব্যতিক্রম জানিতে পারিয়া 
দয রর তৎকালে হাশ্ত করিতে লাগিলেন । অগ্মরাগণও 
ব/তিক্রম ত্রম-অভিনয়ে আনন্দে মত্ত হইয়া কিলকিলা রব করিতে 

শিবের অনির্বচনীয়  লাঁগিল। ভূত পিশাচ যক্ষগণও আনন্দে মত্ত 

চিনি হইল! শিবেরও যথেষ্ট আনন্দের উদয় হইল । 
অঙ্গরাগণের ক্রিয়া-কলাপ সেইরূপ তীহার গ্রীতিকর হইয়াছিল। এই 
বিস্তীর্ণ ভ্রম-অভিনয়ে শিবের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ হইয়াছিল । 

এই পৌরাণিক শিবসস্তোষব্যাপার হইতে শিবগ্রীতি উৎপাদন মানসে 
( আছ্ের গম্ভীরাতে ) গস্তীরদেবের সেবকগণ নৃত্যকালে উক্ত প্রকার 
বেশাস্তর অবলম্বনে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে । সেনরাজগণের সময়ে 
এই প্রকার উৎমব আচরিত হওয়াই সম্ভব । এই প্রকার ভর্তৃবাতিক্রেম- 
ক্রীড়া প্রদর্শন অগ্যাপি গম্ভীরার অঙ্গস্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে। ক্রমে 
তান্ত্রিকগণকর্তৃক দজ্ঞযজ্ঞে পিতৃগুহে গমন অভিলাষী সতীর হরকে যে 
কল্পেক প্রকার মুক্ত-প্রদর্শন বণিত হইয়াছে এবং শুস্ত নিশুস্ত যুদ্ধে চগুমুও 
বিনাশকালে যে ভয়ঙ্করী চামুগ্ীঁদিরূপের আবির্ভীব হইয়াছিল, সেই 
সমুদায়ের প্রতিরূপ মৃত্তির নৃত্যঘারা! গম্ভীরার শোভা৷ যে বদ্দিত হইয়াছে, 
তাহা নিঃসন্দেচে গা চলে। 


তৃতীয় অধ্যায় 
উপসংহার 


গ্তীরা-শিবোৎসব অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান 

আমরা প্রথম বিভাগে দেখাইয়াছি আধুনিক কালে গম্ভীরার ন্যায় উৎসব 
পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । দ্বিতীয় বিভাগের 
আলোচনায় দেখিলাম গম্ভীর! একেবারে আধুনিক ব্যাপার নহে; বিভিন্ন 

প্রাচীন যুগে ইহার যে অস্তিত্ব ছিল সাচিত্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । 
অতি প্রাচীনকালে, শিব বর্তমান কালের ন্যায় মানব হৃদয়ে মৃত্তি- 
খখেদে গন্থারার নুত্রপাত, মান রূপে দেখা দেন নাই। খখেদে তিনি 
খশ্বেদের দ্র গপ্তীরায় রুদ্র নামে, অগ্রিরূপে যজ্ঞে ও মহোৎসবে বর্তমান 

বৈদানাথ, বৈদিকভাব 
বিকৃতভাবে শূন্ঠপুরাপাদিতে ছিলেন । খথেদে গৃৎসমদ খধি রুদ্রকে সর্ধ্বা- 
উত্ত হইয়াছে লঙ্কার বিভূষিত বলিষ্ঠ যুবার হ্টার রথে আরোহণ 
করাইয়া ভক্তগণের জন্ত যুদ্ধ কার্যে ব্যাপৃত থাকিবার কথ! বলিয়াছেন। 
তিনি রুদ্র উপাসকগণের জন্ত নিজ হস্তে ওঁষধ প্রস্তুত করিতেন । 
তাহার তুল্য আর কেহ বলবান্‌ ছিলেন না। আর্ধগণ রুদ্রের সুখকর, 
ভয়হারী ওঁষধ পাইবার কামনা করিতেন। কাদ্রের পুত্র মরুদগণ, মরুন্দ- 
গণের মাতা “মহতী+ নামে উক্ত হইয়াছেন। সায়ন বলিয়াছেন রুদ্রের 
কন্। উষ্া। যুবতী কন্তা উষার প্রতি রুদ্র রতিকামনা করিয়াছিলেন 1 
তাহাতে ব্র্গার সৃষ্টি হইয়াছিল । 


১৫৩ আছ্ের গম্ভীর! 


এই সমুদয় বৈদিক কাহিনী গম্ভীরা-পুজার বন্দনার ও গম্তীরার 
পদ্ধতি বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে নিরঞরন কন্তা যুবতী আস্ভাচপ্ডিক! দেবীর 
সহিত রতি কামন! করার বিবরণ বলিয়া বণিত হইয়াছে । তাহাতে শিব, 
বিষু, ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই শিবের সহিত আগ্ভাচগ্ডিকার 
বিবাহ হয়। এই শিব ও চণ্তিকার উতৎসবেই গন্ভীরা উৎসব । প্র 
প্রকার বৈদিক ভাবময় স্থা্টি প্রকরণ বর্ণন গম্ভীরায় উৎসবের অঙ্গ। 
বৈদিকভাব মহাযানগণ একটু বিকুৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত 

মূলে তাহা ঠিক ছিল। 
খা্থেদে আর্য খধিগণ ষজ্ঞস্থানে যে প্রকার নুতাগীতাদদি করিতেন 
খ্বেদে উৎসবকালে নৃত্য, তাহা বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দা খষি গাহিয়াছেন। 
গীত, বাদ্য, সব যন্্ন্থলে দেবতাগণের আনন্দার্থে গান, বংশদপ্ড 
হস্তে নৃত্য, স্তব, বন্দনা ইত্যাদির অনুষ্ঠান দেখিয়া উহ যে বর্তমান 
গম্ভীর ব! শিবোৎসবের প্রাচীন অনুষ্ঠান তাহা বুঝিতে পারি। বৈদিক 
যুগের “পণি নামক বণিক্গণ শিব-শক্তি পুজা! দেশে ও পরে দেশাস্তরে 

সমুদ্র পার পর্য্স্ত প্রচারিত করিয়াছিলেন । 

বৈদিক যুগের প্রথমাদ্ধে যথেষ্ট বাগ্ধযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই। কিন্ত 
এ এক প্রকার বীণ! ও কর্করী নামক বাগ্যযন্ত্রাদিসহ 

বৈদিক সমাজ পরিবস্তিত 
হইয়। পৌরাণিক সমাজে নৃত্য গীতাদি উৎসব-সৌন্দধ্য বৃদ্ধি করিত। এই 
আসিলে সমাজ ও ধরব প্রকার উৎনবই যে গন্তীর। উৎসবের নৃত্য 

ভাবের পরিবর্তন ্ 
গীতাদির অন্কুর তাহ! নিঃসন্দেহ। 

ক্রমে বৈদিক সমাজ পৌরাণিক সমাজের দিকে অগ্রসর হইল । তখন 
দেবতাগণের ও ধন্মের বৈদিক আকার ও ভাব ঠিক রহিল না । মহোৎসব 
সনূহ প্রভৃত আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহাতে পূর্ববাপেক্ষা বিলাসিতার 
ভাব প্রবেশ করিল। বৈদিক সমাজের যক্ঞান্তে স্নান উৎসবের অনুষ্ঠান 
'লইয়। একট শোভাযাত্রা বাহির করিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই, ক্রমে 


উপসংহার ১৫৭ 


সেই "অবিভূ, স্নান ব্যাপার লইয়! রাজার! যথেষ্ট শোভাষাত্রা! ও উৎসবের 
আয়োজন করিলেন । পলীসমাঞ্জ ধীরে ধীরে এই প্রকার শোভাযাত্র। 
বিবিধ উৎসবের অঙ্গীভূত করিয়া থাকিবে । মহাভারত, চণ্তী, হরিবংশ, 
রামায়ণ প্রভৃতি পোল্সাণিক সাহিত্যে শিব-উৎসবের যথেষ্ট পরিচয় 
প্রান্ত হই। 
শিবপুরাণ, ধন্মসংহিতা, সনতকুমারসংহিত|, বায়বীয়সংহিত। ইত্যাদি 
বিবিধ পুরাণে শিব ও শিব শক্তির পূজা ও 
সাহিতো শিবপুজা ও 
উৎ্সবাদির বিবরণ ও মহোৎসবাদি, নৃত্যগীতবাগ্যাদিসহ সম্পাদিত 
বর্তমান গন্ভ।রানর হইত । এই প্রকার বিবিধ নৃত্যগীত বান্ত 
বি সহ শিব-রগার মহোৎসবই গম্ভীর ! সুতরাং 
গম্ভীরার বীজ 'অতি প্রাচীন সাহিত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে । প্রাচীন 
বৈদিক ও পৌরাণিক শোভাঘা এরা ও উত্গব বর্তমান গাজন ও গম্ভীরাতে 
বিদ্যমান । 
ফাহিয়ানের সময়ে ত্রিমর্তিবিশিষ্ট বৌন্ধের রথোত্সব * এবং রাত্রে 
সজ্জিত, আলোকমালায় বিভুষিত মণ্ডপে সমস্ত রাধ্রি গীতবাগ্ধ, সঙ্গীতা- 
মোদ ও জনসংঘট্র গম্তীরার এক প্রাচীন অভিব্যক্তি । 
হিওএন্‌-সাঙ্গব সময়ে শ্রীহর্ষ ও কুমারের ইন্তর ব্রন্মা সাজে সাজিয়। 
ুদধমূক্তির পরিচর্যা ও গীতদি দ্বারা মহান আনন্দোৎসবও গস্ভীরার 
ক্রমবিকাশ । গৌড়দেশে শশাঙ্বগুপ্রের হিন্দুধন্মগ্রচার ও বৌনধন্ম-বিদ্বেষে 
এদেশের শৈব ও সুয্য পুজার প্রচার হইয়াছিল । 
পালরাজত্বকালে নহস্রায়তন দেবালয়ে, শিব ও বুদ্ধমুর্তির প্রতিষ্ঠা, 
গায় চতুম্ুথ শিব প্রতিষ্ঠা ও 5 গন্ভীরার অনুকূল । 


সপ জজ: লে 


্ বাপি: মালদহে ' স্রথাই” "রপছরত ব্র5” নামে বৈশাখ মাসে প্রতি সপ্তাহে 
অনুষ্ঠিত হুইয়। থার্চে। “রখাই ব্রত কথায়” ফা-হিয়ানের রথযাঞ্জার অনুরূপ বর্ন! 
দেখ! ঘায়। 


১৫৮ আছর গম্ভীরা 


রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা প্রচার ও উৎসব শৈবউৎসবের অনুকরণ 
না হইতে পারে কিন্তু অনুরূপ বটে । 

স্ধন্থা রাজার বৌদ্ধবিদ্বেষে এবং কুমারিলের বৌদ্ধ পণ্ডিতের মস্তক 
উদ্ুখলে কুট্রন করায় প্ররূতিপুপ্ত শৈবধন্মে আস্ী স্থাপন করিয়াছিল। 
ক্রমশ: শঙ্করশিষ্যগণের অক্রাস্ত চেষ্টায় গৌড়বঙ্গে শৈবধম্ম বিস্তৃত 
হইয়াছিল। বাণ-উপাখ্যান দেশের শৈবগণকে মুক্তির সুন্দর পথ 
দেখাইয়া দিয়াছিল। গীতবাচ্ধ সহকারে শিবসকাশে শোণিতাপ্লত দেহে 
নৃত্য প্ররূতই শিবের গাজনের মল ! 


গম্ভতীরার বিবিধ অঙ্গের সহিত হিন্দুসমাজ 
বহুকাল হইতে পরিচিত 


আছর গন্ভীরা বা আগ্ের গাজন ব্যাপারের কোন অঙ্গই 
আধুনিক নহে। অতি প্রাচীনকাপ হইতে বিশেষ বিশেষ অংশগুলি 
অপরিবন্তিত বা! কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত বা সাময়িক রুচি অনুসারে কোন 
কোন গম্ভীরাঙ্গ পরিবন্তিত বা পরিবদ্দিত হইয়াছে । 

গম্ভীরার প্রধান অঙ্গ “হরগৌরীর” মুক্তিপ্রতিষ্ঠা । এই মুন্তি- 
প্রতিষ্ঠা না করিলে আদৌ গম্ভীর! উৎনব অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। 

রামায়ণ মহাভারত রচনার অতি পূর্ব্ব হইতেই “হরগৌরী” পুজ। 
ও প্রতিষ্ঠার সত্রপাত হইয়াছিল । রাজা রামচন্দ্র 
দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন । * প্রবাদ ইহারপূর্ব্ 
বাঁসস্তী পৃজ! হইত। উহা! বসস্তোৎসব এবং চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হইত। 
রাবণ শৈব ছিলেন, চণ্ডীর দেউলে চণ্ডী থাকিতেন। তথায় উৎসব হইত। 

মহাভারত ও হরিবংশাদিতে রণচণ্তী ও শিবোপাসন৷ প্রচলিত ছিল । 


* বালীকি এম খের নহে--পৌরাপিক কথ । 


হরগোরী 


উপসংহার ১৫৯ 


কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান গোকুলে হইত; আজিও সেই কাত্যায়নী 
ব্রত মালদহে ““সাঞ্জাপূজা” নামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। * উহা 
“হরগৌরী” পুজা । 

উজ্জয়িনীর মহাকালমুত্তিশোভিত শিবালয় অতি প্রাচীন, কবি 
কালিদাস তাহ! দেখিয্লাছিলেন। কবি কালিদান বণিত শিব-পার্বতী 
বন্দনা হইতে তাৎকালিক শিব-শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি । ভারতের 
প্রায় সর্বত্র হর-গৌরীর পাষাণম়ী প্রতিমা ভগ্ন ও অতগ্ন অবস্থায় প্রাপ্ত 
হওয়া যাইতেছে । বাত্রবীকায়৷ নামক হরগৌরী মুণ্তি মালদহে কয়েকটি 
প্রাপ্ধ হওয়া গিয়াছে। এতদ্যতীত ভবানামৃন্তি, স্ুবুহৎ বিবিধ লিঙ্গমুণ্তি, 
যথা পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গমূত্তি কয়েকটি মালদহে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। 
বর্তমান মালদহের বনভূমি মধ্যে বহু শিবমৃন্তি ও দুর্গা, চগ্ডিকা, কালী, 
চামুণ্ডা, বাস্ুলী প্রন্ততির শিলাময়ী মুস্তির অভাব নাই। সুতরাং প্রাচীন 
গৌড়-বরেন্দ্রবাসী জনগণ অতি পুর্ব্বকাল হইতেই শিব ও শিবশক্তির 
পূজাদি করিতেন। 

দূমদ্মার নিকট হইতে যে প্রস্তরস্তম্ত দিনাজপুররাজজ আপন 
উদ্ভানে লইয়া গিয়াছেন তাহাতে যে শ্রোক উতৎকীর্ণ আছে তাহাতে 
ৃষ্ট হয় যে ইহ! গৌড়পতি শিবালয়ের স্তত্তম্বরূপে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
এবং যে স্থানে এই স্তস্তটি প্রোথিত ছিল তাহা বহু শিবালয়ে সমাকীর্ণ ছিল 
বলিয়া অবগত হওয়া যায়। 

শোণিতপুর, করদা! (করবী বা করদাহ ) বাণপুর প্রভৃতি স্থান 
প্রাচীনকালে শৈবগণের পুজনীয় হুরগৌরীমৃত্তিশোভিত দেবালয়ে পূর্ণ 
ছিল, তাহ! বর্তমান ধ্বংস-স্ত.পাকীর্ণ স্থানে পরিভ্রমণ করিলেই অবগত 
হইতে পারি। গৌড় নগরের চণ্ডী, পাটলাদেবী, বাগছ্গ প্রভৃতি হিন্দু 
রাজত্বকালের হরগৌরীমৃত্তিপ্রতিষ্ঠার নিদর্শন বহন করিতেছে। 


* পমদ্ভাগবতে বন্ত্রহরণ ব্যাপার কাত্যায়নী পুজার শেষে অনুতিত হ্য়। 


১৩৩ আছর গম্ভীরা 


শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, বায়বীয় সংহিতা, সনৎকুমার সংহিতা, 
ধন্মসংহিতা, হরিবংশ নিতাস্ত আধুনিক নহে। তাহাতে “হরগৌরী” 
প্রতিষ্ঠা, পূজ1 ও বিবিধ উৎসবাদির স্থন্দর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। 
সুতরাং “হরগৌরী” অতি পুর্বকাল হইতে হিন্দুসমাজে পরিচিত। 
শঙ্করাচাধ্য এবং তাহার রচিত *শিবস্তোত্র” অতি প্রাচীন না হইলেও 
কালহিসাবে নিতীস্ত আধুনিক নহে। 

গভীরামণ্ডপে হরগৌরী প্রতিষ্ঠার পর যত প্রকার অনুষ্ঠান হইয়া 
থাকে তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানই হিন্দুসমাজের নিকট বহুকাল হইতে 
পরিচিত রহিয়াছে । 

প্রতিষ্ঠ। ও পুজার নিয়মসমূহ ধশ্মসংহিতাদি শিবপুরাণে অতি সুন্দর 
ভাবে ধিরিত রহিয়াছে । বৌদ্ধযুগেও বুদ্মূত্তি 
প্রতিষ্ঠা, শ্নান, পুজা, শোভাযাত্রা, রথ, নৃত্য- 
গীতবাগ্ভাদির ব্যাপার শিবপুরাণীদির অনুকুল । বুদ্ধদেবের সম্মুখে হিন্দু 
দেবদেবীর বেশে সজ্জিত মানবগণ দণ্ডায়মান থাকিয়। উৎসব করিতেন 
তাহা যেমন দেখিতে পাই, হরগোরী পুজায়ও তল্রপ দেখা যায়। কাঙ্গাড়া 
উপত্যকার “মহাদেবের নৃত্য* চিত্রে রাজরাজেশ্বরী মু্ডির সম্মুখে মহাদেবের 
নৃত্য, সমগ্র দেবতাগণের দর্শক ও গীতবাগ্চকার রূপে অবস্থান, গন্ভীরোধ- 
সবের একখানি উজ্জল চিত্র। কেবল মালদহে নহে, গম্ভীরায় নৃত্য 
মহোৎসব এবং বু দেবদেবীর ও জীবজন্তর মুখোন্‌ পরিয়। সাগ্যাদেবী 
গৌরীসকাশে নৃত্য--তিববত, কাঙ্গাড়া, নেপাল হইতে আবন্ত করিয়া 
সমগ্র ভূখণ্ডে প্রচলিত দেখিতে পাইতেছি। তান্ত্রিক দেবদেবীগণের 
সম্মুখে লামাগণের মুখোস্‌ পরিয়। নৃত্য, মালদহের গম্ভীরার নৃত্যের 
অনুরূপ। আজিও গম্ভীরামগ্ডপে শিব সাজিয়া শিবের মুখোস্‌ পরিয়া 
ভক্তগণ তাওব নৃত্য করিয়া থাকেন। কাঙ্গাড়ার চিনত্রথানি দেখিয়৷ বোধ 
হুয় চিত্রকার মালদ,হর গম্তীরায় গৌরীসকাশে শিববেশী ভক্তের নৃত্য 


নৃত্যগীত 


উপসংহার ১৬১ 


এবং সন্নিকটে কাণ্তিক, নন্দী, তৃঙ্গী, কালী, উমা, মশান-চামুণ্ডা, নার- 
সিংহী 'ও বহু ভূত-প্রেত-বেশে সজ্জিত ভক্তগণের নৃত্য-গীত-বাগ্ঠেরই 
প্রতিচ্ছার়া অঙ্কন করিয়া রাখিয়াছেন। 

বাণ রাজার শোঁণিতাপ্লত দেহে শিবসকাশে নৃত্য ও বরপ্রান্তি, 
এবং হিমালয়শিশরে শিবের নিকট ধন্মসংহিতায় বিবৃত অন্সরোগণের 
দর্ুবাতিক্রনমভিনর, এই সকলের অনুরূপেই যেন গম্ভীরামগপে শিব- 
পার্কৃতী-নকানে ভক্তগণ নীরব নাটক অভিনয় করিয়। থাকে । 

পুর্ব্বে গন্তীরামগপে গ্রান্যনভা বসিয়া তথায় প্রত্যেক বিষয়ের 
বিচার হইত- পৃথিবীর উৎপত্তি, আগ্ভার জন্ম, শিবের বিবাহ, এমন কি 
পট" ধূনাচি, ঢাক, গাভী প্রভৃতির জন্মবিবরণ মুল সন্গাসীকে প্রাচীন 
প্রথানত গীতাকারে উচ্চারণ করিতে হইত । বৌদ্ধুগে বুদ্ধ-শিব-হুরধ্য- 
প্রতিষ্ঠিত উৎনব-নঞপেও এই প্রকার স্ষ্টিরম্তের বিচার হইত। 
শনপুরাণ, ধর্মমঙ্গল, মাঁণিকদত্তের চণ্ডী, ননসার গীত ও মুকুন্দভারতী-কৃত 
'জগন্লাথবিজয়েশর মধো সুসলমান রাজহ্থের সময়ের শিবাদি দেবতাগণের 
উংমবের পরিচয় বৌদ্ধ উতৎ্মবের সহিত মিশ্রিত হইয়া বণিত হইয়াছে । 
সস মান আমলে চডক, 2 গাজন, চও্ডার দেউলে উৎনবব্যাপারে 
গশ্কাত্রার স্বায় উতৎ্সবামোদের আ হইত। স্ুুভরাং সেই প্রাচীনকাল 
হোতে বর্তমানকাল পরাস্ত গ্থীনার প্রতোক মঙ্গ সুপরিচিত রহিয়াছে । 

বিশেষতঃ মু্তিপ্রতিষ্ঠ ও তাহার পূজাকালে ভক্তগণের গীত, বাগ 
“ নৃত্য সেই বুধিষ্টিরের ষজ্ঞকাল হইতে একাল পর্যাস্ত সমানভাবে 
তর হইতে দেখিতে পাই। 

নন্দী, হী? মহাকাল, ক্ষেব্রপাল- * আাদির পুজা অতি প্রাচীনকাল 


স্পা 2০ ভিউ পাপা পাশে শা সপ পাপী পপ পন শে শা সস রে জ 


“ ক্ষেএপালের টিটি নি কি 1511)171173]2 20 চাচির 
কা শ্ডভে প্রকাশিত হইয়াছে । উহা মণিনাঁগেশরে নিশ্মিত ছায়াচিত্র হহতে গৃহীত 
ইহযাছে। ৮1770580501 [89967081৮১৩ ০]0051 1711)15 19007 2৮ 
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১৬২ আছের গম্ভীর! 


হইতেই দেখা যায়। গন্তীরায় ইহা আজিও অনুষ্ঠিত হইতেছে। 
শান্ত্রাদিতে শিবপূজাপ্রসঙ্গ যে প্রকারে বিবৃত রহিয়াছে, তত্দার গম্তীরার 
বর্তমান অনুষ্ঠানের বীজ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । বাণোপাখ্যানে 
বাণবিদ্ধ শোণিতাপ্লুত দেহে বাণের শিবসকাশে নৃত্য বর্তমানকালের 
গন্ভীরায় “বাণফোড়া; ইত্যাদি বাপারে বিদ্যমান রহিয়াছে। শাস্ত্রে শিব- 
পুজাব্যাপারে শোভাযাত্রার উল্লেখ দেখিতে পাই ৷ বর্তমানকালে গাজানে 
বা গন্ভীরায় সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের শোভীষাত্রা প্রাটীন শোভাবাত্রারই 
আধুনিক অবস্থা বলিতে হইবে। পুরাণাদিতে সায়ক, খড়গ, ত্রিশূলপ্রহতির 
পূজার কথা আছে! গস্তীরাতেও বাণ, খড়গ ও ত্রিশূলের পুজা হইয়া 
থাকে । * ধর্মসংহিতা-বণিত শিবের ভর্তৃব্যতিক্রম-উতৎসব বর্তমানকালের 
বিবিধ মুখোস্‌ পরিয়া শিব-শক্তি-বেশে নুতোর বীজ বলিতে হইবে । 
উৎসবান্তে শেব-ম্লানও গাজনের প্রাচীন অঙ্ক । 
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* শিবের গাজনে, গম্ঠীরায় বঞমানকালে জিহ্বায় বাণফোড়। না হইলেও সেই 
বাথের পুজি হইয়া খাঁকে ৷ ত্রিণুলের পুজা নর্ধাত্র হয়। মালদহে প্রাচান গ1রা- 
মণ্ডপে ( মাঁধাইপুর, গিলাবার়ী ইত্যাদি ) ত্রিশূল, খঙ্তগ ইত্যাদির পুজা হইত, 
এখনও হয়! 

ধন্মুপূজপদ্ধ,৬ভে-_ গুহুভরণ অনুষ্ঠানে “কুগুসেবা সেবন, হিন্মোলনং জিহ্বাভেদন" 
মানগ্রহ প্রঠছি পক ভেদন সন্ন্যাস ছাগলাদি বলিদান” ইত্যাদি ব্যবস্থা! দেখা যার । 


1 

দ্বিতীয় খ& 1 
গম্ভীরার ধারা- | 
বাহিক ইতিহাস 


| 
ৰ 
ৰ 

গথম বিভাগ 


ৰা বিভিন্ন যুগ 


দ্বিতীয় 


ওসশমন্ব নিিভ্ভঞানগ 


টি তারে 
আলোচনাপদ্ধতি 
ধস্ভীরার ইতিহাস অবগত হইতে হইলে ইহার প্রতোক অনুষ্ঠানের 
স্থীরার অঙ্গবিক্লেধণ.. ইতিবৃত্ত আলোচন। ভাবস্ঠক। গম্ভীরার প্রত্যেক 
পুর্নিক প্রা অঙ্গের বিশ্লেষণ করিলে এবং উতৎপত্তিকাল হইতে 
554 উহাদের ক্রমিক বিকাশ বর্ণনা করিতে পারিলেই 
জটিলতাপূর্ণ গন্ভীরা-উৎসবের প্রকুত ঈতিগাসের উদ্ধার হয়। 
ছুই উপায়ে এই ইতিহাস আাঁলোচনা করা বাইতে পারে। প্রথমতঃ, 
শান্ডীরার ইতিহাস দুষ্ট এট উৎদবের প্রত্যেক অঙ্গের উৎপত্তি ও 
প্রকারে বর্ণনা করা ক্রদবিকাশ-অনুসারে | দ্বিতীয়তঃ, কাল ও যুগ- 
যায় * অনুসারে । 
প্রথমতঃ, গস্ভীরা-উৎসবের অন্তর্গত সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, 
রাজনীতি ও কলাবিদ্তা প্রভৃতির প্রতোকটিকে স্বতদ্র বিষয়রূপে স্থির 
করিয়া যুগহিসাবে প্রত্যেকটির স্বতন্্ভাবে বিকাশ প্রদর্শন কর! । 
দ্বিতীয়তঃ, গম্ভীরার প্রত্যেক অঙ্গকে স্বত্ব এক-একটি বিষয়রূপে 


১৬৬ আগের গম্ভীর! 


নির্বাচিত না করিয়। ধারাবাহিক প্রণালীক্রমে প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান- 
কাল পর্যস্ত সর্বাঙ্গঘুক্ত গস্তীরার বুগহিসাবে ক্রমিক বিকাশ বর্ণনা! করা । 
প্রথম উপাষে গম্ভীরার ইতিহাসালোচনায় প্রনুত্ত হইলে গন্তীরা- 
প্রথম প্রকার_.প্রঠোক সংক্রান্ত ধন্ম, শিল্প, সাভিতা, আমোদ-প্রমোদ ও 
অঙ্গের পৃথক,পৃথক. নৃত'প্রন্ুতি প্রত্যেক বাপারের স্বতন্ত্র ইতিন্তু 
নি ঙ্কলন কন্পিতে হইবে ! এই জন্য কালানুসারে 
প্রতো'ক বিষয়েরউ ধারাবাহিক আলোচনা আবশ্যক হইবে । স্থতরাং এই 
প্রণালী অবল্ন্থন করিলে গন্গারার ইতিহাস প্রক্ত প্রস্তাবে বাঙাল:- 
সাহিত্য, বাঙ্গালার ধশ্ম, বাঙ্গালার সমাজ, বাঙ্গলার উত্মব ইত্যাদি 
বাঙ্গলীর জাতীয়জীবনের বিভিন্ন অঙ্গেব পৃথক্‌ পুথক্‌ এতিভাসিক বিবরণে 
দ্বিতীয় প্রণালীত্তে গন্ভীরার ইতিরন্সঙ্কলনে প্রবৃতধ হইলে প্রাটীন- 
দ্বিওয় প্রকার-_:41 বা ক” কাল হইতে বর্কনানকাল পর্মান্থ সময়কে বিভিন্ন 
সির ভাব ও *ক্তিসম্্টির এ্রভাবান্সারে বিভিন্ন হুগে 
বিভক্ত করিয়', “কান্‌ বুগে গঙ্ারা-ইিংসল কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে 
তাঁগর চিত্র প্রদান করিতে হইবে : এই জনা প্রতোক যৃগে সাহিতা, 
শিল্প, ধণ্ম, সমাজ, আমোদ-গ্রুনোদপ্র্গতি জাতীয়জীবনের বিভিন্ন 
অভিব্যক্তি এককালীন বিবরণ প্রদান করিতে হইবে । এই প্রণালী 
মবলগ্ষিত হইলে গম্তীরার ইতিভান বাঙ্গালার বিভিন্ন সৃগের সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ভিন্ন চিত্রের রূপ ধারণ করিবে! 
প্রথম প্রণালীতে দেগিতে পাইব কি উপায়ে বাঙ্গালার জাতীয় 
জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ক্রমশঃ বিচিত্র 'ও জটিল হইয়া আসিয়াছে । 
দ্বিতীয় প্রণাল'তৈে দেখিতে পাইব বাঙ্গালীর সমগ্র জাতীয়জীবন কি 
উপায়ে ধুগে যুগে বৈচিত্র লাভ করিতে করিতে আধুনিক আকার ধারণ 
করিয়াছে! 


আলোচিনাপন্ধতি ১৬৭ 


প্রথম প্রণালীতে সমগ্র গ্রন্থ এই কয় অধ্যায়ে বিভক্ত হইতে পারে, 
বর্থা__দেবতাপৃজার ইতিহাস, নৃতোর ইতিহাস, শোৌঁভাবাত্রার ইতিহাঁস 
ত্যাদি। প্রত্যেক অধায় কালানুসারে আলোচনা করিতে হইবে । 
দ্বিতীয় প্রণালীতে এই ইতিহাস বিভিন্্ যুগধম্মের নামানুসারে বিভক্ত 
হইবে, যথা-_বৈদ্িক, বৌদ্ধ ইত্যাদি। প্রত্যেক অধ্যায়েই দেবতা- 
পূজা, নৃতাগীত, শোভাবান্রা গ্রস্থতির বিবরণ থাকিবে । 

সুতরাং প্রথম উপায়ের মালোচনাদ্বারা আমরা কেবল এক একটি 
বিষয়েরই ইতিরত্ের সন্ধান পাইব। কিন্ত দ্বিতীয় প্রণাঁলীতে সমগ্র 
ন্গাতীয় জীবনের আত আমাদের দষ্টিগোচর হইবে, অথচ কোন 
বিষয়ের মালোচনা পরিত্যক্ত হইবে না । 

এই জন্য আমরা এই গ্রন্থে দ্বিতীয় আলোচনাপ্রণালী অবলম্বন 
করিলাম । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বৌদ্ধপ্রভাবের পূর্ববপর্য্যস্ত 


হিন্দুসমাজের প্রথম অবস্থা 
গম্তীরাপূজার কয়েকটি উপকরণ 


বৈদিক কালই হিন্দুর সমাজ প্রতিার 'গ্রথম কাল বলা বাইতে পারে। 
হিন্দুদমাজ-প্রতিষ্ঠার. সেই সময়ের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান আজিও 
প্রথম যৃঠা হিন্্সমাজে বিকৃত-অবিরূত ভাবে বিদ্যমান 
রহিয়াছে। সেই বৈদিক বুগে বর্তমান কালের ন্যায় সনাজ প্রতিষ্ঠিত না 
থাকিলেও বর্তমান সমাজ সেই সমাজের পরিণতি বপিতে হইবে 
সেই সুপ্রাচীন কালে পল্লী ও নগরবামিগণের সমাজ বিচিত্রভাবময় 
ছিল না। প্রতোক পল্লীতে সামাজিক উতৎসবাযোদের অনুষ্ঠান হইত । 
সেই উৎসবে পানভোজনেরও সুবন্দোবস্ত ছিল, এবং তাহার বিবিধ নাম- 
করণও হইয়াছিল। সেই সব উৎনব প্রধানতঃ “বন্ঞ” নামে খ্যাত ছিল। 
অধুন। গম্ভীরার স্ায় শিবাদিপূজা-উপলক্ষে এ দেশে যে প্রকার 
উৎনবামোদ হইয়া থাকে, প্রাচীন কালে ঠিক 
সেই প্রকার না হইলেও ইহার অনুরূপ 
অনুষ্ঠানের বীজ বর্তমনি ছিল। বর্তমান কালে বাঙ্গালাদেশে বিবিধ দেব- 
দেবীর মুতিপূজার প্রচলন বদ্ধমূল রহিয়াছে। টিনিনিনিসিগ রন 
এ প্রকার ছিল ন!। 


বৈদিক উৎসব 


5... গম্ভীরাপুজীর কয়েকটি উপকরণ ১৬৯ 


চা 
বৈদিক যুগে কতিপয় দেবদেবীর কল্পনা মানবন্ৃদয়ে স্থান পাইয়া- 
ছিল। কিন্তু তীহাদের কোন প্রকার মৃত্তি- 
নিশ্মীণের ইতিহাস নাই। দেবতাগণের 
নামোচ্চারণপুর্ববক তাহাদের গুর্ণকীর্ভন 'ও সোমরসাদি পানের জন্য আহ্বান 
করিয়া, যজ্জীয় অগ্রিকুপ্তের নিকট কুশোপরি তাহাদিগকে উপবেশনের 
জন্ঠ অনুরোধ করা হইত। তীহাদের উদ্দেশে ববভাজা ও সোমরস 
ইত্যাদি প্রদত্ত হইত । 

ইন্্রবধূ বলিতেছেন £--“আর সকল প্রভূ এলেন, কিন্তু কি 
আশ্চর্য্য ! আমার শ্বগ্ুর এলেন না। তিনি 
বছি আসিতিন, তাহ! হইলে ভুষ্টঘব (ববভাজা) 
থাইতেন, সোমর্স পান করিতেন) উত্তম আহরাদি করিয়! পুনর্রবার 
নিজ গৃহে যাইতেন1৮* 

বর্তমান কালে দেবোদেশে নৈবেগ্াদি-প্রদান এই প্রাচীন হুত্র 
অবলম্বনে প্রচলিত হইয়াছে বিবেচন! ভয় | 

সেই প্রাচীন কালে কুদ্রাদি দেবসংখ্যাও অত্যধিক ছিল না। 
বৈদিক মমাঞজের রুদ্র ও  তেত্রিশটি দেবদেবী তথন মানবের পুজা পাইবার 

দক্ষতনয়। অধিকারী ছিলেন । তন্মধো কদর এবং 
দক্ষতনয়া গৌরার৪ নাম দুষ্ট হইয়া থাকে । পৌরাণিক কদ্র ও দক্ষতনয়া 
বা গৌরীর সহিত বৈদিক ঘূগের কুদ্র বা গৌরীর কোন সাক্ষাৎসন্বন্ধ ন! 
থাকিলেও পৌরাণিকেরা কৌশলে নিরাকার তেজঃ প্রকাশক র্দ্রাদি 
দেবতাকে মানবের স্যার জুখভঃখভোগী জীবে পরিণত করিয়া 
ফেলিয়াছেন। 

বর্তমান কালে হিন্দুসমাঁজে দেবদেবীর মুগ্তি প্রতিষ্ঠা কর! হয়, এবং 


নিরাকার দেবতা ও উৎসব 


দেধোদ্োশে নলোমরন হদান 


পা শপ 


কস পা পপ পপ শ পপ | শট শট শা শা শপ শপ শপ আপি শ শট শি সত স্পা 


ধ* খগ্থেদ--১* নণ্ডল, ২৮ লুক্ত, ১ পক, (রমেশচন্দ্র) 


১৭৪ আছর গম্ভীর। 


সেই মৃত্তির পুজাদি উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । বৈদিকষুগে যখন 
আধ্যমানব সভ্যতার দ্রিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন নিরাকার 
রুপ্রের রপকল্পনা, রদ দেবতাগুলির স্ভবাদিকালে মানবের স্তায় 

ভিমক্শ্রেচ তাহাদের বেশভূষা, আকারপ্রকার, বান- 
বাহনাদির কথাও উঠিয়াছিল 1 সেই সময় হইতেই দেবমঞ্ভিপ্রতিষ্ঠার 
প্রকৃত কুত্রপাত হইয়াছিল : 

বহু দেবতার বিষয় বর্ণন। তাগ করিয়া মন্ভপি রুদ্রদেবের বিষয় 
রুদ্র ছ্েষজ প্রগ্তুত করে, আবলন্গন করা যর, তাহা হইলে দেখিতে পা, 
শ্বেতাভ রুদ্র প্রন ও গরণাম শংগমদ খষি বলিতেছেন হে কত, সব্ধব- 
শরীরব্যাপী বাধিমহকে বিদুরিত কর।” ১৯ “ভুমি আমাদের 
পুত্রগণকে ওষধি দ্বাব্রা পরিপুষ্ট কর, আনি শ্রনিয়াছি ভুমি ভিষক্গণেশ 
মধ্যে সর্বশ্রেনভ (৮ ১. এ স্থলে কুড্রকে ভিষক্শ্রেঠ বলা হইয়াছে। 
বৈদিকগণ আরও বলিয়াছেন থে আন্টে ভুমি ভেষজ প্রস্তুত করিয়া 
সকলকে জুরী কর। হে অভাষ্টবধী কু, ভুমি দৈব পাপের 
বিনাশক ভইয়ী আদাকে খাপ ক্ষন কর? ১ তখপরে পুনশ্চ 
বলিয়াছেন :--“বজবণ, অভীষ্টববী, শ্বেত-আনাশুক্ত রূদের উদ্দেশে অতি 
নহৎ স্ত্রতি উচ্চারণ করি; হে স্তোত। ! তেংজাবিশিষ্ট কুদ্রকে নমস্কার 
দ্বারা পুজা কর। আমরা তাহার উচ্দ্রল নাম সংকীর্তন করি ।” ৪ 

ইহা দ্বারা বুঝিতেছি, রূদ দৈব পাপ বিনাশ করেন, নিজ হস্তে 
ভেষজ '্রস্থত করেন এবং ভক্তগণকে শী ক্ষমা করিয়া থাকেন। 
রুছের বর্ণানী শ্েত। স্ডোতীরা রুদ্রদেবকে নমস্কার করিতেছে, এবং 
রুদ্রনাম-সংকার্তুন আরম্ত করির। দিয়াছে : 


* বর্মঃনকাগ সমগ্র হিন্দচিকিৎসাগ্রন্ের আদি উপদেষ্টা শিবদেবত1 1 ১ হ্ইত্তে 
৪ পরান্জু উত্ডি ফণে দিব ২ মণ্ডল, ৩৩ আছে বর্ধিত আছে ( রমেশচন্দ্র )। 


টপ 


গন্ভীবাপূজার ফয়েকটি উপকরণ. ১৭১ 


যাস্ক নিরুক্তে বলিয়াছেন-__““অগ্নিরূপী রুদ্র উচ্যতে।” দায়ণ 
বৈদিকনমাজে রুদ্র এ রুদ্রকেই * কুদ্রায় কুরায় অগ্নয়ে » বলিলেও 
অগ্রিরূগী নানবহ্ৃদয়ে সেই মহান রুদ্রদেব কীদৃশ মুক্তিতে 

দেখা দিয়াছিলেন তাহ বণনা! কর! যাইতেছে £-_ 

“দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র ও বলবণ রুদ্র দীপ্ত হিরণায় অলঙ্কারে শোভিত 
কাছে! অঙ্গ, ক্র সেনাপতি, রা | ভা ভাজি হাত 
পু্রপৌঞাদির সাত এবং " ৫ “হে চ্চনাহ ! তুমি ধনুর্ব্বাণ- 

দিলিত হয়া রর. ধারী) তে অগ্টনাহ ! চুমি নানারপবিশিষ্ 
দু, পক্ত1 এ প্রণাস রি ডি 
ও পুজশীয় নিষ্ক বারণ করিয়াছ। ভে 'অচ্চনাহ ! 
তুমি সমস্ত বিস্তীণ জগতকে রক্ষা করিতিছ, তোঁদ! অপেক্ষা অধিক বলবান্‌ 
আর কেহ নাই ।” ৬ “্রথন্তিত, খবা, পশুর স্যায় ভয়ঙ্কর ও শক্রদিগের 
বিনাশক, উঠ রুদ্রকে স্ব কর." তোগ্র মেন" শক্রকে বিনাশ 
করুক 1” ৭ এই গ্রাকাবে শরীরী রুদ্রদেবতার কল্পনা দেখিতে পাইতেছি । 
স্কাতিগন বঙিতেছেন-“গপিতা আধীর্বার্দ করিবার সমর পুত্র বেরূপ 
্টাহাকে নমস্কার করে, নেইক্ঈপ হে রুদ্র : তুমি আসিবার সমর তোমাকে 
নমস্কার করিতেছি |” ৮ এবং তংপরেই বৈদিক যগর মানবগণ 
বলিতেছেন-_-““তুমি আমাদের সম্বন্ধে এ সুদে এঠ$নূপ বিবেচনা করিও, 
যেন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হও, এবং আদাদ্দিগকে বিনাশ না কর। 
মামরা পুত্রপৌরবিশিষ্ট হইয়া এই বন্দে এ প্রড়ত স্তুতি করিব ।” ৯ 
এই বর্ণন। হইতে দেখিতেছি, বর্তমান গম্থারা বা গাজনাদি শিবোৎ- 
সবে শিবকে এ প্রকারে স্ত্রতি কর! হইয়া থাকে | দেশের নরনারী পুত্র- 
পৌত্রাদিসহ শিব-কপালাভার্দ এ প্রকার স্তবস্থৃতি করিয়া থাকেন। 
ম্তরাং বর্তমান শিবোৎসবের বীজ খগ্বেদে বর্তমান রহিয়াছে । বর্তমান 


4 ৫ ইইতে ৯ পয্যণ্ু উক্তি কাখেদের ২ মণ্ডল, ৩৩ জপতে, বণিত হইযাছে 
- ( রমেশচন্্র )। 


১৭২ _ আগ্ভের গম্ভীর 


কালের গম্ভীর! ও গাজনে শিবমুর্তিসকাশে যে পূজা ও উৎসবাদি হইয়া 
থাকে, তাহা! প্রাচীন রুদ্রযজ্ঞের সহিত একতাস্ুত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে । 

বৈদিক কুদ্রদেবের বর্ণন! হইতে রুদ্রের একটি মুক্তি অঙ্কিত করিলে 
বৈদিক উপকরণ হইতে দেখিতে পাই__তীহার শরীরের গঠন বলিষ্ঠ 
কোমলোদর রুদ্রণেবে॥ বীরের স্তায়, বর্ণ শ্বেতাভঃ তিনি বিবিধ 

09 ্ব্ণীলঙ্কারে বিভূষিত, কণ্ঠে নিফ ধারণ করিয়া 
থাকেন, তাহার উদ্ররদেশ কোমল (কোমলোদর ), তিনি স্থুনাসিক, এবং 
রথে আরোহণ করিয়া সেন! লইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন। তিনি ধনী, 
সকলের পুজনীয়, সকলের অপেক্ষা বলী এবং নিজ হস্তে অমৃতোপম ওষধ 
প্রস্তুত করেন। এই মহান্‌ মুক্তিমান্‌ গুণবান্‌ কুদ্রের নিকট বৈদিক মানব 
মস্তক নত করিত, পুকত্রপৌত্রাদি লইয়া রুদ্রগ্রীত্যর্থে স্তবস্তৃতি করিত 
এবং নমস্কারছ্বারা৷ পুজা! করিত। যন্ঞস্তলে ইন্দ্রের হ্যায় 
সোমরসাদি উপহার দিত । বপিতে কি ইসাই যেন বর্তমান 
আদর্শ বলিয়া মনে হয় । 

গভীর! বা গাজনে হরগৌরীর নুগ্তিপুজা! হইয়া থাকে । প্রাচীন 
কালেও সেই হরগৌরীর যুগলরূপের কল্পনা 
হইয়াছিল। কুড্রের স্ত্রী মহতীদেবী নহান্‌ নরুদ্‌- 
গ্রণকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। * এই কুদ্র-পুত্রগণ ““দীপ্তিমান্‌ খড়ণ- 
বিশিষ্ট” + ছিলেন, তাহাদের দীপ্ত ধনু ও তীক্ষ শর ছিল। £ এই সমুদয় 
ব্যাপার হইতে পৌরাণিক স্বন্দদেবত! দেবসেনাপতি হইয়। পড়িয়াছেন 
এবং তিনিই শিবপুত্র বলিয়া খ্যাতি লাঁভ করিয়াছেন। গস্ভীরায় এই 


৫ 


ও 


] 


পন তি 


রুদ্দের পত্তী ও পুত্রগণ 


* খাখেদ ৬ মণ্ডল, ৬৬ শৃন্চু, ও খক-( রমেশ )। 
13১০ গক.। 
£ এ ৭৪ নুত্ত,' সব গক..। 


পা 


গম্ভীরাপুজার কয়েকটি উপকরণ ১৭৩ 


কার্তিক মযুরে চড়িয়া, গম্ভীরা-মণ্তপে আসিবার জন্য ভক্তগড়া বা শিব- 
গড়াবন্দনায় অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। ণিব এই প্রকার উৎসবে সন্ত্রীক 
দেখ। দিয়াছিলেন। 
গম্ঠীরা-মণ্ডপে একা রুদ্ররূপী শিবের পুজা হয় না। তথায় শিব- 
রল্পত্গণ দুর্গা, অগ্থিকা, শক্তি-রূপিণী শিবন্ত্রীগণেরও পুজা হইয়া থাকে। 
1০1 ইত্যাদি, দশনহা- শিব বামে গোৌরীকে লইরা। গন্ভীরায় বসিয়। 
নি পুজা গ্রহণ করেন। শিব-চক্তি উমা, গৌরী, 
কালী, করালী ইত্যাদি দেবীগণের আবির্ভাব কোথা হইতে হইয়াছে, 
ত্াখার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই--্ক্রমে পৌরাণিক কথা 
বাড়িতে লাগিল । উমা, ছুগা, অঙ্বিকা, কান বা করালী মহাদেবের 
পত্রী, এটি পৌরাণিক কথা । খণ্েদে এই সকল দেবীর পরিচয় নাই । 
মুঞ্কইপনিষদে কালী ও করালী ছুইটি অগ্নিজিহ্বামাত্র এরূপ দেখা বায়; 
ঘথ্।, (অগ্নির) নাতটি চঞ্চল জিহ্বার নান কালী, করাপী, 'মনোজব1, 
স্থলোহিতা, সুধূতরবর্ণা, স্ফকুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরূপা। দুর্গাও অগ্নিশিখার 
একটি নামনাত্র ছিল । বখন বেদের বজ্র ধা অগ্রিরূপ রুদ্র পুরাণের 
ব্রকারী মহাদেব হইয়া দীডঢ়াইলেন, তখন হগ্রিত্র বা অগ্নিজিহ্বার 
থে নামগুলি ছিল তাহাকে সেই মহাদেবের পত্রী বলিয়া বর্ণনা করা 
গেল |” * এই প্রকারে দশমহাবিগ্ভার কল্পনা হইয়া থাকিবে । 
যাহাই হউক শিবঠাকুর বামে পর্রী লইয়া ব্ঞাদিতে শোভা পাইয়া- 
ছিলেন; মত্তিপূজা বৈদিক কালের অবসান ও পৌরাণিক কালের 
মাবিভ্ভাব সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল । সাম্বের স্র্ধ্যমৃত্তিপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এ 
সময়ের বলিয়া স্থির করা বাইতে পারে । 


পিপি জপ পাপ ৮ এরর এ: পর জপ 











ধ “বাঁজিধনেয়িমুহিভায় আন্বক কদ্রের ভগিনী এরূপ লিখিত আঁছে। কেন. 
উপনিষদ উমার উল্লেখ আছে, তথায় তিনি রুদ্রের পত্ী নহেন ; বঙ্গের স্বরূপ ইন্ের 
নিকট ব্যাথ্য! করিতেছেন ।” € পাদটীকা, খখেদ--রমেশ )1. 


১৭৪ আগের গম্ভীর 


প্রতিমানিক্ধাণ  “অগ্সিঃ ক্রিয়াবতামন্সি হৃদি চাহং মনীষিণাম্‌। 
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনামন্সি সর্র্বতঃ ॥” 
_অগ্নিপুরাণ। 
বৈদিকগণ দেবদেবীর সালস্কার মৃত্তি কল্পনা করিতেছিলেন। কিন্ত 
মূর্তি নিম্মীণ করিয়াছিলেন কি না সুম্পষ্টভাবে বুঝিবার উপায় নাই। 
কিন্ত পরবন্তী কালেই রামায়ণ ও মহান্ভারতে দেবতার মুর্তি দেখা 
যাইতেছে 1 * 
রামায়ণে লঙ্কায় শিবকে প্রহরীর কার্য করিতে হইয়াছিল। রামচন্দ্র 
রামায়ণে রুদ্র মানব প্রকুতি-. দশত্ুজা ডূ্শান্ভির পুজা করিয়াছিলেন। 1 
বিশিষ্ট শিব. মহান্ছারতে মহাভারতে শিব শিবির রক্ষা করিয়াছেন ; 
শিব বহুরূপী ও নার কিরাতবেশে অজ্জ্বনের সহিত মলযুদ্ধও করিয়া- 
ছেন। সুতরাং সেই সময়ে শিবাদি দেবতাগণের মৃত্তির কথা অবগত 
হইতে পারি । 


/ বৈদিক বুগের নৃত্যাদি ব্যাপার 

বৈদিক কালে যজ্তক্ষেত্রে মহান উৎসব হইত । তথায় কেবল যে 
দেবতার আরাধনা ও পুজাদি হইত তাঁহ। নহে,__নৃত্যগীতাদিরও অনুষ্ঠান 
হইত। বর্তমান কালে গম্তীরার অনুরূপ উৎসবাদিতে যে নৃত্যগীতাদির 
অনুষ্ঠান হয়, তাহা বৈদিক নুগেও বর্তমান ছিল । 


+ দেব।পুরাণে ব্রন্থ। ইন্দ্রকে প্রতিমার আরাধনাবিষয়ে উপবেশ দিয়াছেন। শস্ত, 
অক্ষমাল! ধার করির] মন্্রময়ী দেবীকে আরাধন1 করেন । ব্রহ্মা শৈলময়ী, বিধুঃ 
ও ইন্দ্র শিলাময়। বিশ্বদেবগণ গৌপ্যময়ী, বাহু পিশুলময়ী, খনুগণ কাংস্যময়ী এবং আশ্ষি্বয 
পাখির দেবী পূজা করেন। 

1 এই উদ্ভয় খাই বান্স'কি রামায়ণে নাই ; ছুর্গাপূজার পুঁথিতে বোধনস্থলে 
রলামস্ভ্রকর্তৃক ছুণাঃহার উল্লেখ আছে। 


বৈদিক বুগের নৃত্যাদি ব্যাপার ১৭৫ 


“হে শতক্রতু ! গায়কেরা যেমন তোমার উদ্দেশে গান করে, 
বৈনিকধুগ্ধে উৎসবক্ষেত্রে অর্চাকের! যেরূপ অগ্চর্নীয় ইন্দ্রের অঙ্চনা করে, 
নৃত্যগীত ন্ত্তকেরা যেরূপ বংশখণ্ুকে উন্নত করে, স্ততি- 
কারকেরা সেইরূপ তোমাকে উন্নত করে 1” * 
বৈদিক মানবগণ বজ্ঞ বা উৎসবস্থলে গান গাহিতেন, অগ্ঠনা 
করিতেন এবং নর্তকেরা নৃতা করিত। নুতাকালে বংশদণ্ড উভোলন 
করিয়। নৃত্য করিবার প্রথা ছিল।1+ মাজিও গন্ভীরামণ্ডপে শিব- 
সকাশে নৃত্যকালে বেত ( বেত্র) হাতে করিয়া নাচিতে দেখিতে পাই । 
গন্ঠীরায় কেহ গান গরাহিতেছে, কেহ স্তোত্র ব। শিবগড়াবন্দনা গাহিতেছে, 
কেহ বেত হাতে করিয়! নাচিতেছে, ইহা কি সেই প্রাচীন বৈদিক যুগের 
প্রথা নহে £ 
তৎপরে ম্রাভারতীয় বগে নৃতাগীতাদির বহুল প্রচার হইয়াছিল । 
সভায় নৃত্য হইত, উৎসবে নৃত্য হইত এব: রাজার বিলাসভবনে ও 
শয়নকক্ষে নৃত্যগীতের সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল । রমণীগণ নৃত্যগীত 
করিতেন। স্বর্গের মেনকা, তিলোভিম। প্রভৃতি নৃত্যগীতাদি ছারা স্বর্গ 
স্থখময় করিয়৷ ভুলিতেন। 
কেবল নৃত্যগীত দ্বার! আনন্দ ও সুখানূভব হয় ন|। সঙ্গে সঙ্গে বাছের 
বৈদিক ঘমাজের বাদ্যবন্, প্রয়োজন হইয়। থাকে । সেই সময়ে ““ক্ষেণী-” 
বাদাযপ্বাদির বলত নানক বীণ। এবং *কর্করি-” & নামক বাগ্ধ- 
বিশেষের সন্ধান প্রাপ্ত হট । সগ্ভবতঃ এই প্রকার বাছ্মন্ত্রের বাধ 


* খখ্থেদ --১ মণ্ডল, ১১ সুক্ত, ১ খক ১ রষেশ )। 

+ “ষ্থ! বংশাগ্রে নৃত্যন্তঃ শিল্িনঃ প্রৌডং বংশং উন্নতং কুর্ধবন্তি | যথা বা সন্বার্শ- 
বিন: স্বকীয় কুলং উন্নতং কুরদবস্তি-- সায়ণ ( রমেশ )। 

$£ খগ্বেদ-_২ মণ্ডল, ৩০ লুক ১৩ খক,১ ( ক্ষে৭এীবীণাবিশেষ, সায়ণ )। 

$ খখেদ--২ মণ্ডল, ৪* হুক, ৩ ধক. ( কর্করি- বাদ্যবিলেষ, নায়ণ )1 


১৭৬ আগ্ঠের গম্ভীর! 


সহ নৃত্যগীতাদির নুখানুভব হইত। সেই বৈদিক বুগের বানর 
কালপ্রভাবে সভ্যতা ও বিলাস্তাঁর প্রাবল্যে বহু সংখ্যায় পরিণত 
হইয়াছিল। মহাভারতের খুগে ছুই চারিটি মাত্র বাগ্ধবন্ত্র ছিল না, 
তখন মৃদঙ্গ, পণব, ুন্দুভি, বীণা, বংশী, তূর্য প্রভৃতি বহুবিধ বাস্যবন্ত্রের 
আবিষ্কার হইয়াছিল। ক. 
রাজগণ যজ্ঞ সমাধা করিয়া যখন “অবভৃথন্নান”-উতৎনবের আয়োজন 
বৈদ্দিক মমাজে যক্জউৎসবান্তে করিতেন, তখন যে শোভাযাত্রা বহির্গত হইত, 
অবস্থনানোত্ধ4 তাহাতে বাগ্ঘ, গীত ও নৃত্য থাকিত, নরনারীগণ 
নৃত্যগীত ও বাগ্যোগ্তৰ সহ রাঁজারাণীর সহিত স্নান করিতে যাইত! 
তথায় “ তৈলগোরমগন্ধোদহরিদ্রাসাক্্রকুঙ্কুমৈ:* গাত্র মাঞজ্জিত হইত। সেই 
স্নানের মহোৎসব আজিও বঙ্গদেশে বিদ্তমান ; শিবপুজা বা শিবষজ্ঞ 
সম্পাদনান্তে নদীশ্নানের দিবস তৈপহরিদ্রাদি মাখিয় বাগ্যোদ্ধম সহ ন্গানপর্বষ 
ও সম্পাদিত হ্য়। 


তৃতীয় অধ্যায় 
গন্তীরা-উৎসবের অঙ্কুর 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
হীনযান 


ভারতের আর্য ও অনাধ্য মানবগণ বহুকাল হইতে একত্র অবস্থান 
দ্ধের জন্সেখ পুবেব দেশের করিয়াও পরম্পর সমাজন্থাত্রে আবদ্ধ হইতে 
অবগ্থা পারিলেন না। উভয় জাতির মধ্যে নিরন্তর 
বিবাদ চণিতেছিল। ভারতের বহিাগ হইতে কয়েকটি বীরজাতি ধীরপদ- 
বিক্ষেপে ভারতমধ্ সুদৃঢ় আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। তাঁহাদের 
নুতন ধর্মমত ভারতে প্রচারিত ইইতেছিল। এপধিকে ভারতের আর্য- 
গণ বৈদিক যাগণজ্ঞকে ক্রদশঃ জটিল হইতে জটিশতর করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন। সুরা, আসব 'ও বিবিধ প্রকার দাংস দ্বারা যল্ভীয় উৎসব 
অনুষ্ঠিত হইতেছিল। ধন্মার্থে বজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হউয়া উদরত্ৃপ্তির কারণ 
হইয়া! পড়িয়াছিল ! রজন্তগণের মধ্যে দিগ্বিজন্নবাসনার বুৰ্ধিনিবন্ধন 
ঝাঈমধ্যে বহুল প্রজাক্ষয়কারী সদরাভিনয়ের জারন্ত হইয়াছিল। 
সেই ঘোরতর দিনে ভারতের এক নিহত 'প্রদেশে শাকানিংহ 
জন্মগ্রাণ করেন। ভিনি আম্মবলের উপর 
নিভর করিয়া এক মহান্‌ ধর্মমত প্রচার করিতে 
অগ্রসর হয়েন। তাহার প্রচারিত ধন্মমত অধিংসাধন্মবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহা দ্বারা দয়া, ভ্রাতভাব ও একপ্রাণতা ভারতে 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। বুদ্ধদেব-প্রচারিত উন্নত ধশ্মভাব এবং চিস্তাদ্বারা 
এক অভিনব ধশ্মসম্প্রদায় গঠিত হইতেছিল। সেই ধর্মসম্প্রদীয় “বৌদ্ধ” 
নামে জগতে বিখ্যাত । 
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শাকযাস্ংহ বুদ্ধ 


১৭৮ আছের গম্ভীৰা 


বুদ্ধদেব বৈদাস্তিকগণের “জীবন্মুক্তি”র উপর অভিনব কৌশলে 
বুদ্ধদেবগ্রচারিত নবধন্দ্ে «নিরর্বাণ,-মতবা্দ' প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানব- 
সংক্ষিপ্ত মনু গণের মুক্তির দ্বার অনাবৃত করিয়াছেন। 
তিনি নির্বাণের উপার়স্বরূপ কতিপয় নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিলেও, 
তৎকালপ্রচলিত সামাজিক-রীতিনীতি-বিগহিত মতবাদ বলপ্রর়োগে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কর্দাচ করেন নাই। বুদ্ধদেব তাহার 
প্রচারিত ধশ্শভাবের মধ্যে কোন প্রকার কুসংস্কার ও দ্বণিত মতকে স্থান 
দেন নাই। তিনি জীবনাশ, চোর্্য, বাভিচার, গ্রিথ্যাবাদিতা, মদ্যপান, 
অনময়ে আহার, সাংসারিক আমোদপ্রমৌদ, বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার, 
ল্ুখখযা, এবং অর্থগ্রহণে বিরত থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন । সাধারণে 
যে নিয়ম কঠোর বলিয়! বিবেচনা করিতে পারে, তাহ! তিনি বিধিবদ্ধ 
করিয়! যান নাই। দেবদত্ত শরমণগণের মাংসাধারনিবারণ-আজ্ঞা 
প্রার্থনা করিয়াও বুদ্ধের নিকট কোন আজ্ঞা পান নাই । এই সমস্ত কারণে 
তাহার উদার ধন্মনতের এক অভিনব ভাব অবগত হইতে পারা যায়! 
প্রথমে তিনি স্বয়ং জনগণকে ভিক্ষুব্রত প্রদান করিতেন, ক্রমে তাহার 
আদেশে তাহার শিষ্ঞগণ জনগণকে দীক্ষা প্রদান করিরাছিলেন। 
বুদ্ধদেব যখন জীবিত ছিলেন, তখন ত্াহাঁকে পুজা করিবার কোন 
বুদ্ধের জীবনকালে তিনি আয়োজন হয় নাই। তাহার -পরিনির্বাণের 
পুজা পান নাই পর তাহার দেহ লইয়া শোভাযাত্রা ও উৎসব 
আর্ত হয়। তিনি বৈশাখী পুণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং 
বৈশাখী পুণিমাতেই দেহত্যাগ করেন । 
বুদ্ধের জন্মমহোতৎ্সব ও পরিনির্ববামহোৎসব বৈশাখী পুর্ণিমার 
বৈশাী দুর বদ্ধদেবের দিবস অনুষ্ঠিত হইত। বুদ্ধের কেশ, নখ, 
জস্ম ও পরিনির্্ধাণ- দৃত্ত, অস্থি, বস্ত্র কমগুলু ইত্যাদি পবিত্র 
১", পদার্থের উপর বৃহৎ স্ত প নির্মীণ করিয়া তীহার 


কহীনযান ১৭৯ 


ন্নরণচিহ * স্থাপিত হইয়াছিল। সেই পবিত্র স্থানে বৌদ্ধগণ বুদ্ধের জন্ম 
ও পরিনির্ধবাণ-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন ! এই প্রকারে ধীরে 
ধীরে বিবিধ বৌদ্ধ-উৎসবের বিকাশ ও পুষ্ট সংসাধিত হইয়াছিল । 
বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিবার জন্ত ““প্রোণ ও মৌধ্যবংশীয়েরা ছুইটি 
প্রাতিমোক্ষ বিধির অন্তর্গত মুভ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।৮ 1 দীক্ষাকালে 
আত্মপাপন্থীকার বৌদ্ধগণকে ত্রিরত্রকে £ শরণ করিতে হইত । 
'“প্রাতিমোক্ষ*নামক গ্রন্থে আছে যে, চারি প্রকার অপরাধ নিজ 
মুখে স্বীকার করিলেই তাহার প্রতীকার হয় । এই সমুদায় প্রাচীন বিধি 
যে বৌদ্ধসম্প্রদায় মানিয়া চপিতেন, তীহারাই অপর একদল বৌদ্ধ সম্প্রদায়- 
কর্তৃক “হীনযান” নামে উক্ত হইয়াছেন । 
এক্ষণে দেখা যাইতেছে, এই “হীনশন"নামক বৌদ্ধসম্প্রদায় 
ঈনযানগণেক বৌদ্ধোৎসব বৈশাপী পুণিম! দিবসে বুদ্ধের বে পূজা ও 
হই. গঙ্থারাগ ৬পাদাশ  উতৎ্পবাদি করিতেন, তাহাই কালক্রমে গম্ভীরা- 
বর উৎসবের উপকরণ স্থঙ্টি করিয়াছে । তাহারা 
বুদ্ধের আমন, বুদ্ধেন্ন পদচিহ্নাদির উপর বুদ্ধধেবের অবস্থান কল্পনা 
করিয়াও পুজা দিতেন। কালক্রমে “ধন্মের গাজনে'” বুদ্ধপদ বা ধন্ম- 
গাঁছুকাপুজার গ্রচলন হইয়াছে। “প্রাতিনোক্ষগগ্রন্থে আয্মপাপ স্বীকার 
করিলে পাপ হইতে মুক্তি পাইবার যে বিধি ছিল, বর্তমান গম্ভীরা-মণ্ডপে 
শিবভক্তগণ তাহার পুনরভিনয় করিয়া নেই বৌদ্কভাব রক্ষা করিয়াছেন । 
সুতরাং বুদ্ধমুণ্তির পুজাদিব্যাপার ও উৎসব বর্তমান গম্ভীরা-মণ্ড$পে বিভিন্ন 
রূপে বর্তমান রহিয়াছে । 


* স্মৃঙিপরিচায়ক কোন ত্রধাদির নাম ধাতু; ধাতু তিন গ্রকার--শারীরিক, 
গুদ্দেশিক ও পারিভোগিক । 
1 বিখকোবয--বৌদ্ধধশ্ম | 
 ত্রিরত্ব যথা-_বুদ্ধ, ধর্থ ও সঙ্ঘ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জৈন উৎসব 


জৈনধন্ম বৌদ্বধন্মের পূর্ববর্তী কালে প্রচারিত হইয়াছিল। বোৌদ্ধধন্ে 
যেমন একাধিক বুদ্ধ কল্পিত হয়, জেনধন্মে 

তব্দপ কতিপয় তীর্ঘস্কর বিদ্কমান আছেন, এবং 

ভবিষ্যৎ কালেও তীর্থস্কর হইবেন এইরূপ ধারণ! প্রচলিত আছে। হিন্দু- 
ধন্মের সহিত মূলে এঁক্য না৷ থাকিলেও স্বর্থ ও ইন্্রাদি দেঁবতাসমূহে 
জৈনগণের বিশ্বাদ আছে। মহাভারত, রানায়ণাদিতে যে প্রকার বর্ণনা 
আছে, জৈনপুরাণাদিতেও তন্রপ বর্ণনা! দৃষ্ট হয়, কেবল মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ 
ভিন্নভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । যদিও জৈনগণ স্বর্গে বিশ্বাম করেন, 
তথাপি হিন্দুর স্ায় একমাত্র জগৎকর্তী পরনেশ্বরে জৈনদের বিশ্বাম নাই। 
জৈনগণের ধম্মোপদেষ্ঠ। তীর্ঘক্করগণকে আমাদের অবতারগণের হ্যায় 
বিবেচনা করা চলে। এই তীর্থস্করগণের 
জীবনীবর্ণনার সহিত দেশের পুরাতন ধন্ম ও 

রাজকাহিনী বরণিত হইয়াছে । ইহ জৈনপুরাণ নামে খ্যাত। 

জৈনগণের আদি জিন খষভদেব। 'ীহার পিতার নাম নাভি এবং 
আদি ভি" খধভদেব, চৈত্র মাত! মেরুদেবী। চেত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী 
মাথে। জন্মমহোৎদদ, তিথিতে ক্রহ্ষমহাযোগে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া- 


ইজ্াদি দ্বেতোখণের 
আগমন, গ্ধীয়া , উপাদান ছিলেন। এই আদি জিন খষতদেবের জন্ম- 


জৈনধশ্ব 


ভাথস্করগণ 


জৈন উৎসব ১৮ 


মহোৎসব অতিসমাদরে অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে । তীহার জন্মকালে 
ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন । * 

এই খাষভদেবের 1 সহিত কৈলাসের সন্বন্ধও দৃষ্ট হইয়া থাকে; 
তিনি কৈলাসে “নির্বাণ গমন”, করিয়াছিলেন । 

বৌদ্ধদিগের স্তায় জৈনগণের নৃতাগীতাদি দর্পন ও শ্রবণে কোন 
আদি জিন ও মহাঁদেব, জৈন প্রকার বাধা ছিল না। কারণ আদি জিন খাষভ- 

বসস্তোৎসব দেব ইন্দ্র-নর্তকী নীলাঞ্জপার নৃত্য দর্শন করিয়া- 
ছেন, ইহা জৈন হরিবংশে বণ্রিত রহিয়াছে । এই আদি জিনদেব কৈলাস 
পর্বতে গমনপুর্রবক “গণি”গণে পরিবেষ্টিত হইয়া “দিদ্ধস্থানে”শ গমন 
করেন। দেবগণ গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা জিনের পুজা করিয়াছিলেন। 

এই আদি জিনদেবের ব্যাপারটি হিন্দুম্মের মহাদেবের অনুরূপ । 
মহাদেবের সহিত কৈলাসের সম্বন্ধ বিদ্বদান আছে, ইন্দ্রা্দি দেবতা 
তাহার পুজাদি করিয়া থাকেন । আদি জিনদেব খাযভেরও এ 
প্রকার বিবরণ দেখিতে পহি । খষভের জন্মমহোতৎ্সব ও পুজাদি 
ব্যাপার গন্ভীরার অস্কুর বলিয়া বিবেচিত হয় । জৈনপুরাণাদতে 
বসস্তোৎসবের উপাখ্যান সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে । $ এই প্রকার 
উৎসবাদিই ঘে জৈনধম্মের অঙ্গ তাহা! নহে । জৈনগণ জিনদেবের মৃ্তি 
প্রতিষ্ঠা করিয়! তাহার পুজা ও উৎনব করিতেন। বস্থদেব পার্খনাথকে 
পূজা করিবার জন্ত তাহার মন্দিরে যাইয়া বসন্তোৎসব সম্পাদন করেন। $ 


* আদিপুরাণ--(জৈন), ১৩। 

1 এই খষভদেবের জন্মগ্রহণের সময় তাহার মতা মেরুদেবী ম্বপ্র দেখিয়াছিলেন যে, 
খঘভদেব তাহার গর্ভে বুধরূপে প্রবেশ করিতেছেন ।-_অরিষ্টনেমিপুরাণ হেরিবংশ)। 

£ অরিষ্টনেমিপুরাণ (হরিবংশ), ৮ । 

$ অররষ্টনেমিপুরাণ, ১৪; সন্পুখের হস্তার উপর আরোহণ করিয়। কালিন্দী- 
পুলিনে বসস্তোৎসবের কথ! । 


১৮২ আনের গভীর 


জেনগণ তাহাদের তীর্থককর জিনদেবগণের আবির্ভাবকালের স্মরণার্থ 
উৎমবাদি করিয়। থাকেন। “জিনেন্দ্র জ্যৈষ্টমাসে জন্মগ্রহণ করিবার পর 
ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার সম্মানার্থ উৎদবাদি করিয়াছিলেন । ' এই প্রকারে 
জোষ্বাসে জিনোৎ্সৰ ও চৈত্র, বৈশাখ এবং জৈোষ্ঠাদি মাসে সেই 

গ্ভীয়ার উপাদান জিনদেবগণের জন্মমহোতৎ্সব হইত । * সেই 

সময়ে জৈন আজীবকগণ জৈনবিভারে জিনদেবতার সন্নিকটে আগমন 
করিয়া ধৃপ, দীপ ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা প্রদান করিতেন, এবং স্তবস্তুতি 
করিয়া মঙ্গলগীত গাহিতেন ৷ রাত্রে জৈনমন্দির আলোকমালায় বিভূষিত 
হইত । 

এই চৈত্র কঞ্চনবমী তিথির জন্সমহোতৎ্সব পরবস্তী কালে 
বুদ্ধদেবের জন্ম ও পরিনির্ববাণম মহোত্বের দহিত মিলিত হইয়। গিয়াছিল। 
চৈত্র ও বৈশাখাদি মাসের এই আ্২সব বর্তনান গাজনের অঙ্গীভূত হইয়াছে 
বলিয়! মনে করিতে পারি । ফলত: জৈনোৎসব কালক্রমে বৌদ্ধোৎসবাদির 
সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে । পরে উল্ত উতৎসবাদি 'এ দেশবানিগণ 
আপনার নিজস্ব উৎসব বলিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছে। 

জৈনধন্মের সহিত শৈবধশ্মের যে সুন্দর সারগ্ বর্তমান বহিয়াছে 
তাহা! দেখিয়া মনে হয়, জৈনধন্ম ও জিনদেবগণ ক্রমে হিন্দুধন্দে বিলীন 
হইয়া! গিক্সাছে। 

জৈন তীর্ঘস্করগণের মধ্যে জিনদেব পার্খনাথ অন্যতম। তিনি 
বারাণলীরাজ অশ্বসেনের 'উরসে এবং বামাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। বামাদেবী চৈত্রমানে রুষঃপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে মাতৃজঠরে 
ফণিভূষণ পার্খনাথের জম্ম. প্রবেশ করিয়াছিলেন। পার্খবনাথ জন্মগ্রহণ 
মহোৎসব, গভ্ীরার উপাদান করিলে তাহার বর্ণ নীল দেখা গিয়াছিল এবং 
দেহ সর্পচিহ্কে চিছিত ছিল। তাহার যখন জন্ম হইল, তখন দেবতাগণ 


। আরিষ্টনেসিপুউ1৭ (হরিবংশ), ২২-২৪। 


জৈন উৎসব ১৮৩ 


স্বর্গ হইতে ছুন্দুভি বাদন করিলেন, পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং দেবকন্াগণ 
হুতিকাগারে গিয়৷ পুষ্পবৃষ্টি ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিলেন। এইরূপে 
দেবদেবীগণ পার্খনাথের জন্মমহোতমব সম্পাদন করিলেন। .অশ্বসেন 
“কারারাসীদিগকে মুক্ত করিলেন এবং দিব্যাঙ্গনাদিগকে আনয়ন করিয়া 
নৃত্য, গীত, জয়ধ্বনি, উলুধবনি ও শঙ্খধবনি প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গলকার্ধা 
সম্পাদন করিলেন 1” * 
জিনগণের জন্মোৎসব এই প্রকার দান, নৃতা, গীত ও বাস্ত 
সহকারে সম্পাদিত হইত। 'প্রাপ্তবরসে পার্গনাথ দেশে দেশে ভ্রমণ 
গাশ্শাণ চেত্রসাসে অনগ্ত- করিয়া জৈনধন্ট প্রচার করিয়াছিলেন। 
নবৈহ্ুৰ কেখলজ্ঞান পর্তিতাদ্ধার তাঁভানন জীবনব্রত হইয়াছিল । 
না তিনি কাণীধামে ধাতকীতরুতলে চৈত্রমাসীয় 
কষ! চতুর্থী তিথিতে, চন্ত্র বিশাখানক্ষত্রে গনন করিলে, পুর্বাহী সময়ে 
“নস্তবৈভব কেবলজ্ঞান”' লাভ করিলেন! ইনার পণ হইতে তাহার 
অলৌকিক মাান্সোর কণা চট্ুর্দিকে প্রচারিত হইতে লগিল। তিনি 
জৈনগণের নঙ্গনকামনায় দেশভ্রমণ করিতে করিতে পুখু,দেশে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে পুগু দেশ জনগণের পবিত্র 
ভীর্থস্কানরূপে পরিগণিত হইয়াছে । 
পার্শনাথের চৈত্রমাসীয় “অনম্থবৈভব জ্ঞানলা ভগম্মরণার্থ জৈনগণ 
উৎসব ও পার্খবনাথের পুজাদি করিয়া থাকেন! এইন্ধপে চৈত্র বৈশাখ, 
জ্যৈষ্ঠাদি মাসে জৈনগণের উৎসব প্রতিষ্ঠা লা করিয়াছে । 1 


পা. সস শি ল্ি চে ০০ শি শু সপ পপ শর হব 


* বিখবেষ --পানবনাথ শা । 


1 লেনগণের নন্দীগ্রপর্বর আটিদিনব্যাপা নৃত্য. গীত, বাদ্য ও পুজাব্যাপারে 
শেষ হয় এবং কার্তিক, ফাগ্তন ও আধাড় মাসের অষ্টমী হইতে পৌর্ণমাসী পর্যন্ত 
হইয়া! থাকে । প্রত্যেক জৈনমন্দিরে এই উৎসব হয়। 


১৮৪ আছের গডভীরা 


পুশ দেশে এই চৈত্র ও বৈশাখের জৈনমহোতৎসব পার্থবনাথের গমন- 
পুগডদেশে জৈন উৎসব কালের পর হইতেই অনুষ্ঠিত হইত। এই 
প্রতিটা প্রকারে গোরক্ষনাণ, নেমিনাথ দ্বারা এবং 
গোবিন্নচন্দ্রের মাতার জৈনপ্রীতিনিকন্ধন পুঙু.দেশে বহু জৈনাশ্রম গ্রতিঠিত 
হইয়াছিল। বৌন্ধধঙ্মের শ্যায় জৈনধম্মও একদা পু, দেশে মথেষ্ট অনুষ্টিত 
হইত। 

জিনমৃত্তিগুলি ধ্যান যোগীর মন্তির ন্যায় এনং সর্প ভূষণে ভূষিত বণিয়! 
[জন ও [শখের অভেদ +গ্চন। পরবর্তী কালে শিবের সহিত তাহাদের আতেদ 

কল্পিত হইয়াছে । জন স্উৎসবাদিও ক্রমে 
গম্ভীরায় পরিণত ইয়া পড়িয়াছে ৷ পুণ্ুদেশান্তর্গত ঘালদহে জৈনাশ্রম 
যথেষ্ট ছিল! সমগ্র বঙ্গে জৈনপ্রভাব একদা বদ্ধমূল হইয়া পড়ে । 
আজিও বগুড়া জেলায় ভৈনপন্মের চিজ বিদ্যমান রহিয়াছে । 

৫৭ খৃষ্টাব্দে মথুরায় শক্রিয়াবাদিগণের + আবিভাঁব হইলল, আর্য- 
রক্ষিত গোষ্টসহিলের দ্বার! তাহাদিগকে গরাজিত কদুরন। সেই সময়ে 
“মথ্রাসজ্" খ্যাতি লাক করিয়াছিল! £ই সজ্জেই পুষ্পদন্ত আচাধ্য ১৫৭ 
থুষ্টাকে জৈনাঙ্গ লিপিবছ্ করেন । তখন শ্বেতাস্বরজৈনপ্রভাব যথেষ্ট ছিল। 
এই সময় হইতে সুজন্প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 


আজীবক ও নিস মধ্যে আজীবকগণ অক্রিয়াবাদী বলিয়া খ্যাত ছিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
মহাযান 

বুদ্ধদেব যে নবংশ্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহ! তীহার মৃত্যুর পর ঠি$ 
&ঁ প্রকার থাকে নাই । তীহার শিষ্ঞগণ যত্ন 
দেখিলেন বৌদ্ধধন্ম প্রকৃত পথ হারাইবার 
উপক্রম করিয়াছে, তখন তীঙধরা কর্তব্যাকর্তবানির্ণয়ার্থ রাঁজগৃহে 
সমবেত হইয়াছিলেন । তথায় তীহার! বুদ্ধপ্রচারিত ধন্ম ও বিনয়ের 
বিশেষরূপ আলোচনা করেন । পরে এই প্রকার আরো! কয়েকটি বৌদ্ধ 
মহাঁসভ। দ্বার! পত্রিপিটক” অর্থাৎ 'সত্র'ঃ বিনয়" ও “অভিধম্” বিশুদ্ধভাবে 
বিপিবদ্ধ হইয়াছিল । 

প্রথম “্ধশ্মমহাসঙ্গতির”' অধিবেশনের সময় হইতে বুদ্ধ- 
শিষ্গণের মধ্যে ছুইটি দল গঠিত হয়। এক 
দল প্রাচীন বৌদধন্মের কঠোর নিয়মের অধীন 
থাকিয়া উক্ত ধন্মীচরণ করিতে থাকেন । তাহাদের সেই ধশ্মমত উদার 
ছিল না, কারণ জ্ঞানী ও অজ্ঞানিগণের মধ্যে উক্ত ধন্মমত সমভাবে কার্ধ্য 
করিয়া মোক্ষলাভের উপায় বিধান করিতে পারে নাই । 'আদি-বৌদ্বধন্ম- 
মতান্ুসারে কেবল বোৌদ্ধভিক্ষুগণই সেই কঠোর বিধানের মধ্যে 
থাকিয়া মোক্ষলাভের একমাত্র অধিকারী ছিলেন। 

কিন্তু এই যে নূতন বৌদ্ধদণ গঠিত হইল, ইহারা সমগ্র নানব- 
জাতির মুক্তির পথ স্থুগম করিয়া দিলেন। সকল মানব অভিসহজে, 
অতিসত্বরে আরাধনার দ্বারা ক্রমে বোধিসত্ব হইয়! মুক্তি পাইবেন, এই 


বৌদ্ধ মহাসভা 


মহাধানশাথাধ ডড্ভব 


১৮৬ আছের গম্ভীর! 


মতবাদ ও পদ্থু। যে বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 
তীহাদের নাম “মহাঁযান”। এই মহাধান অপর সন্কীপপন্থ অহুদ্ার বৌদ্ধ- 
মতবাদীদিগকে “হীনযান' বদিতেন। 
এই মহাধানসম্প্রদায়ের ছার শূন্বাদ বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে । 
মহাঁধানশাপার প্রাধান্থা বৈষ্ঃবসম্প্রদায়ের ন্যায় দয়া ও ভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ 
লা বলিয়া তাহারা বিব্চেন। করিয়াছিলেন। সাধনা- 
দ্বারা উন্নত হওয়া যায়, এই সাধনার মূল ধান ও ধারণা ; এবং সর্ব 
জীবে দয়া ও সর্ধ সাধারণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন তাথাদের 
ধন্মাঙ্গরূপে নিদিষ্ট হইয়াছিল! ই কারণে মহানানবৌদ্ধপন্থায় দেশের 
নরনারী বিশ্রামআশায় প্রবেশ করিয়াছিলেন । এই ধন্মসম্প্রদায় 
এ দেশে সর্দোপরি প্রাধান্তলীভে সম্থ হইয়াছিল । 
অনেকেই বপিরাচ্ছেন, স্তবির অশ্বঘোষ 'এই দার মত সর্বপ্রথম 
ঘোষণা করেন। নাগান্ুন* সর্বপ্রথমে বৌদ্ধদর্শন সু প্রণালীবদ্ধভাবে ব্যাখ্যা 
নাগাচ্ছুন ও মহাধানখাথ।, করেন। সকলঙ্ঞাতীয় নরনারীদিগকে তিনি 
নাগাজ্ুন ও চাওৰাদেবং,. বৌদ্দধন্্রর উদ্দে্ত বুঝাইরা এবং তাহাকেই 
মাখমিক সম্প্রদায়ের সর্ববিধ অমঙ্গল নিবারণের একমাত্র কারণন্ূপে 
রা বাখ্যাত করিয়ং নির্বাণপ্রাপ্টির মধুময় উপদেশ 
প্রদান করিতেন! তাহার ধশ্মমত প্রকৃত বৌদ্ধধন্মমূলক ছিল বণিয়া 
“বোধ হয় না। কারণ তিনি চণ্তিকাদেবীর (বুদ্ধশক্তি ) 'উপাদন। 
করিতেন শএ্রবং তাহারই আদেশনত সকল কম্মের শুভাশুভ নির্বাচিত 
করিয়া! লইতেন। শৈবধন্মের নিকট মহানানধন্ম বছলাংশে খণী বলিয়া 
বিবেচিত হয়। ইনিই “মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের” প্রবর্তক । 
দান, শীল, শাস্তি, বীধ্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা লাভ কর। আবগ্ঠক, 
এই মত মাধামিকগণ প্রচার করেন। মাধ্যমিক সম্প্রদায় যে উন্নত 


শপ সা আছ 











পঞ্চ র্‌ 








* লাগান্ডুদ ২৮ পৃঃ খ.ই। 


মহাযান ৬ ১৮৭ 


নির্বাগপথ 'প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রহ্গা, বিহু, মহেশ্বর, কালী, 
তারা, এবং অন্তান্ত দেবদেবীগণও ক্রমিক সাধনার দ্বারা এঁ প্রকার 
জাঙগণগণের মহিত মহাবান- নির্বাণ পাইবার 'অধিকারী হইতে পারেন। 
মন্প্রদায়ের সম্মিলন. হিন্দুদেবদেবীগণের উপর বিশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শন 
হেতু ব্রাহ্মণগণ মহাযানীয় শ্রমণগণকে ভ্রাতৃভাবে দেখিতে শিথিলেন। 
হিন্দুধর্মের মন্তকস্বরূপ ব্রা্গণগণ এই মহাযানীয় বৌদ্ধগণকে ও 
তাহাদের ধন্মমতকে যে ভাঁলবাপিতেছিলেন, তাহার কারণ মার কিছুই 
নহে, কেবল এই মহাযানত উন্নত হিন্দুদতের সদৃশ বলিয়া অনেকেই 
ব্রাহ্গণোক্ত বাগষজ্ঞের অনুদান ভাগ করিয়া হদয়মধ্যে মানসিক 
ঝাগণজ্ঞার্দি-সম্পাদনের উপায় উদ্ভাবন করিয়া সংনারত্যাগপুর্বক 
অরণ্যে গনন করিতেছিলেন । তীহারাই তখন নিব্বিকার গুহহীন ভিক্ষু 
ছিলেন। তীহারা দেবপুজাবজ্ঞ ত্যাগ করিয়া একমাত্র “মহেশ্বর”মৃত্তির 
ধ্যানে আনন্দ উপভোগ করিতেন । 
উপন্ষিদে উক্ত হইয়াছে 2 
_ "অপাণিপাদে। জবনো গ্রহীতা পণ্ত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকণঃ | 
স বেত্তি বেচ্ভং ন চ তন্তাস্তি বেতা তগাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্‌ ॥” 
শ্বেতা ৩।১৯। 
যিনি অবয়বহীন হইয়াও সকল কার্য করেন এবং গুণশক্তির আধার 
তিনিই মহৎ, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই সকলের প্রন্থ। আমার বিশ্বাস 
এই ধারণাতেই মহাযানীয়গণের শুন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়। 
এই মহাযান-সম্প্রদায় হিন্দুগণের নিকট আদুত হইয়াছিলেন। উপনিষদের 
ব্রহ্ম বা মহেশ্বরকেই মহাশূন্যরূপে গ্রহণ করিয়। মহাঁধান-সম্প্রদায় স্বীয় মত 
প্রচার করিয়। গিয়াছেন। 
ক্রমে মহাধানীয়গণের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের উদয় হইল। এই 
মহাধান আবার ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং “যোগাচার” 


১৮৮ আগের গম্ভীরা 


ও “মাধ্যমিকস্নামে এই ছুই জশ্প্রদায় খাতি লাভ ' করিলেন। 
যোগাচার ও মাধ্যমিক মাধ্যমিক-সম্প্রদায় “সর্বং শৃন্ঘং মত প্রচার 
শাখা করিয়াছিলেন । এই সম্প্রদায় হইতেই পরব 
কালে গম্ভীরা-উৎমবের মূল দৃট়ীভূত হইয়াছে । এই মহাযানসম্প্রদায়তুকত 
মাধ্যমিকপন্থিগণের উন্নত ভাব ও চিন্তা বৌদ্ধধন্্র ও সমাজকে উন্নত ও 
উদার করিয়াছিল । 
এই মাধ্যমিক দল হইতে তাস্থিক বৌদ্বধশ্থ- ( গুহাধন্ম ) সম্প্রদায়ের 
মাধ্যমিক ও তাস্ত্রিক বৌদ্ধ- বিকাশ সাধিত হয়। কোথাও কোথাও এই 
ধর্দের বিকাশ সম্প্রদায় “ন্ববাঁন”, “কালচক্র” ও “বজযাঁন*- 
নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । এই কয়েক সম্প্রদায় হইতেই গন্ভীরা- 
উৎসবের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে । 
ক্রমশঃ এই সস্প্রদায়মধ্যে বুদ্ধের মণিপুজার 'প্রচলন হয়। 
অবলোকিতেশ্বর, মগুশ্রী এবং ধ্যানিবুদ্ধগণের 
ঘৃন্তির জঙ্তি তাহার শক্তি বা তারাগণ এবং 
তৎপুত্রগণের মুক্তিপূজার ব্যবস্থা হয়। স্থানভেদে বৌধিসস্ব ও শক্তিগণের 
বিবিধ মুক্তি, বর্ণ ও বাহন কল্পিত হইয়াছে । 
বৈরোচনের বাহন সিংহ, অক্ষো(ভোর, বাহন হস্তী, রত্রসম্ভবের বাহন 
বৈরোচন, এক্ষোভ্য, রর. ঘোটক, আধমিতাভের বাহন হংস* এবং 
নন্তৰ ইত্যাদি অমোঘসিদ্ধির বাহন গরুড় । 
পদ্মপাঁণি, মন্ত্রী ও বজ্রপাণি বোধিসব্‌ বিষু, মহেশ্বর 'ও ইন্দ্ররূপে 
হিন্দুদেবহ1 ও মাধ্যমিক- ব্রাঙ্গণনমাজে আদৃতি হইলেন । প্রকারাস্তরে 
গণের দেবতা ব্রাঙ্মণগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়া পড়িলেন। 


মহাযানধন্মে মুগ্তপুজা 


কেহ কত খলেন, মুর । 


মহাধান ১৮৪ 


এই সময়ে মহাদেব গৌণভাবে .বৌদ্ধসমাজে স্থান লাভ করিতেছিলেন। 
কিন্তু বৌদ্ধেরা তাহাকে বুদ্ধাপেক্ষা ছোট দেখিতেন। * 

মহারাজ অশোক-প্রতিষ্ঠিত নালন্দা-বিহারে নাগাজ্জুন মাধ্যমিক- 
মত শিক্ষা দিবার জন্য নিথুক্ত ছিলেন। তাহার শিক্ষাপ্রণালী 


হিন্দুমতের অনুকূল ছিল। 
বৌদ্ধগণ যে যে নিদিষ্ট দিনে ধন্মচচ্চা করিতেন তাহার নাম 
বৌদ্ধ পর্বদিন “উপোনথ” ৷ এই দিবসে ধন্মকার্যব্যতীত অন্য 
কিছু করিবার নিয়ম ছিল না। সেই দিবস 


* মহাদেরবনামে আর এক জন ধনু প্রচাকের বিবরণ দেখ! বার়। তাহার 
নিক) মহেন্দ্র প্রএঞজা অবণন্ধন করেন ঝূলয়। লিশিঠ ন্দাছে £ 

“ইনি মহ্।মগ্ডল প্রদেশে খিয়া অনেককে বঙ্গনমুদ্ধ করিয়াছিলেন । উত্তরদেশীয় 
বোদধন্গ্রন্থেও হঙহার নান দেখা বায়।াক ও এহ এব শরন্ধে ।তাঁন একজশ সম্দেখবাদী 
বৃলিযা বণি৬ হইযাঞ্ছেন | হাহা কুভক দার। খেদ্ধ লভূগণের মণে। নানাঞ্কাপ মতভেদ 
ও বদাখএংবাদ ঘটিযা(ছল । ভিন্ুদেকঠা সহাদবের ধখনার এখিঠ এই অহাবেবের 
অংনক সাদুণ্ঠ নক্ষিত হয়। কাশ্াবে হার আশু অভাব ছিল। এবং ইহা হইতে 
বৌদ্ধাধশ্নু পচারের অনেক বিপ্প ঘর্টযাঠিল) 

_ বিশ্বকোষ, বৌদধন্ধ | 

“মহাগালয় € নহাবোধিমাশণ )-নিক তার মত বৌদ্ধধশ্াবণন্বিণা 1ছলেন। 
তাহার জো পুএ বৌদ্ধধন্যে বিশ্বামী হলেন না) ননিঠ বৌদ্ধ [হিলেন ॥ মাতা উভয় 
পুধকে মান নহাদেবের নিকট বুদ্ধ বড় কি |শৰ বড পিজ্ঞানার জন্য খেরণ করিয়া- 
ছিলেন। মহাদেব ধপ্রে দেখ। দিয়! বেশ 2 শুদ্ধ খাতিরেকে আর কেহই অমর 
এবং দুঃখাতাত নহেন 1” ৮১1] 01৮10711965 171)110119109403100)0 6৮ 
(৮০7 11165 52৮%৮ 110 21006888078 15010168 017051 10) 2 0102৮] 0331015588০ 
911 1811096311 11) 0100 17৮770051011381 270770৮1015 5 0800172 ০01018 


09110000162] 910. 1130 [7017 110195015- 
»৮110201% 1৯1214163 61) 0৮6 85714 01 821028) 2) 18. 


১৯০ আছর গম্ভীরা 


সাংসারিক সর্ধববিধ কম্ম হইতে বিশ্রাম লাভ করিতে হইত। 'আঁজিও 
গম্ভীরা-পুজার শেষ দিবসে উতৎনবামোদে লিপ্ত থাক৷ ব্যতীত লোকের! 
বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি কোন কার্ধা করে না। গন্তীরার বন্দনা্দি শ্রবণ 
বৌদ্ধগণের ধর্বন্ত্রাদি শ্রবণের সদৃশ । 
সিংহলের বৌদ্ধগণ বসন্তে মারবিনাশক উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। 
এ দেশে ম্দনভল্মকারী মহাদেবের পূজাও বসস্তে 
সম্পাধিত হইয়া থাকে । বৈশাখে বুদ্ধদেবের 
জন্ম ও পরিনিব্বাণমভোতৎ্সব অনুষ্ঠিত হয় । গন্তারা ও গাজন উক্ত সময়ে 
এ দেশে অনুষ্ঠিত হ্ইয্স! থাকে । বুদদেবের রথযাগ্রা-উৎসবও এ দেশে 
“রথাই” বা “রথছরণ্ত' নামে বিদ্যঘান রহিয়াছে । ধন্মের পূজায় ধন্মের 
রথ করিবার কথা দেখ! ধায় । * 
হান্যান ও নহামানগণের মধ্যে ধন্ুমতবাদ লইয়া বিরোধ হইত, কিন্তু 
ত্রিরছ্রের সন্মান উভয় দলেই করিতেন । এই 
খ্িরত্র ক্রণশঃ খুষ্ডি পরিগ্রহ করিলেন। বুদ্ধের 
বামপার্থে ধন্্ স্ত্রাবেশে উপবেশন করিলেন এবং সঙ্ব পুরুষবেশে 
তাহার দক্ষিণে বদিলেন এখং এই এ্রিরত্রের পূজী, আরম্ত হইল । 'আদিবুদ্ধ 
শূন্য হইতে এই স্ত্রীনুততি ধশ্মী উৎপন্ন হইয়াছিলেন । তাহা হইতেই শিবাদি 
দেবতা ট্টখপন্ন হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । তিনিই সকল দেবতার 
আদি । 1 


বুদ্ধের রপধাত্রা-উতৎ্নব 


রদ 


* মযুরভঞ্জে বৈশাখ। পুণিমায় ধঙ্থের গাঁজন বা উড়াপৰব হইয়া থাকে । ম্মরণাতীত 
কাল হইতে বৈশাখা পুণিমার দিখস এই উড়াপবর হয়। 
_বিখকোষ, বৌদ্ধধর্ম! 
৭ উানিষদের মহেশ্বরকে ইন্দ্রার্দি দেবতা চিন্তে পারেন নাই। কেবলমাত্র 
' হৈমবতা উমা। এই মহেখবকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। 
সকেন-উপনিধৎ ৩৩ ১২1 


মহাধান ১৯১ 


এই প্রকার হিন্দু ও বৌদ্ধদেবদেবীগণের সহিত বোদ্ধপর্বার্দি 
নদ ও বৌদ্ধ উৎসবের অর্থাৎ" বৈশাখী পুশিমার উৎসবাদিতে বর্তমান 
সমতা গস্তীরাপুজার অস্কর বিদ্যমান বৃহিয়াছে। 
বৌদ্ধপর্বদিনে এবং বাধিক উৎসবে বথেষ্ট আড়ম্বর দুষ্ট হইয়া 
দ্ধদেবতাগণকে নৈবেদ্যাদি থাকে । সেই মরে হীনযান ও মহাধানদলের 
দান বিবাদবখতঃ বাদপ্রতিবাদের প্রতিবিশ্ব আজিও 
গন্ভীরার বন্দনামধ্ো দুষ্ট হয় এবং স্থ্টিততাদিরও সবিশেষ আলোচন। 
হয়া থাকে । ফুল, পুষ্প, ধৃপাদি এবং নৈনেছ্ঠ প্রধান ছ্বারা বৌদ্ধ উৎসব 
সমাধা হইত 1 তৎকালে গীতবাগাদিরও প্রচনন ছিল) বুদ্ধদেবসন্সিধানে 
নৈবেছ্ধ প্রদান * ব্যাপার বৌদ্ধমতবিরোধী নহে? বর্তমানকালেও 
স্ুপন্ক কদলীফল, পুষ্পাদি এবং আলোকগাণা ছার বুদ্ধস্থানে পুজাদি 
5উএ] থাকে 11 


* মিলিন পঞহে! (প্বধুশখব ভ্ীচায্য)- বুদ্ধ পুজ| গ্রহণ করেন কি না? ২৫। 
“মহারাজ, বদি পুর্ধধকৃত অকুশল কঙ্ধের কল এখানে অনুভব ক (রে হয়, তবে পূর্বকুত 
ব৷ ইহ্কৃত উভয়বিধই কুশল ও অকুশল কণ্ু অবধ্য ও সফল । এই কারণে মহারাজ, 
প্রিনির্বাণপ্রাণ্ড ৩থাগত গ্রহণ না করিলেও ভাহার গগ্ কৃত কাঁধ্য অবন্ধ্য ও সফল 


হইয়! থাকে 1” ২১৪ পৃঃ। 
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চতুর্থ অধ্যায় 


পপি যতি ৭ 


বিক্রমাদিত্যের যুগ বৌদ্ধধর্মের অবনতি 
গভ্ভীরার ক্রমবিকাশ 


ৃষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথভাগে পূর্ব ভারতে গুপুসামাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
অনুমান ২৯* থু ঘটো্কট হয়। গুপ্তবংণীয় ঘটোৎকচ এই বংশের আদি 
সিংহামন প্রাপ্ত হল পুরুষ। ৩২০ খৃষ্টানদের *৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে 
গুপ্ত সন আরম্ত।* নাগবংণীয় ও শৌধ্যবংশীয় বিখ্যাত ভূপতিগণ যে ধন্ম 
ও ধর্্োৎনবাদির প্রচার করিয়। গরিয়াছিলেন, তাহার নহ্তি বৈদিকধন্ম- 
ভাব মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব ধন্মী মাননসমাজে প্রাধা) লাভ করিয়া- 
ছিল। 
উজ্জরিনী ঘটোৎকচের রাজধানী ছিল। তিনি ভারতে গুপু- 
সাআাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার পুজ চন্দ্রগুপ্ু উজ্জধিনীর 
বাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়। ভারতীয় প্ররুতিপুজের যে উন্নতি বিধান 
করিয়াছিলেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইতেছে । 
এই চন্ত্রুপ্ত বিক্রণাঁদিত্য নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন ৷ ভারতে বিক্রমাঁদিত্য 
নামে কতিপয় নরপতি রাজন করিরাছেন। কিন্তু এই ঘটোথকচ-পুতর 


পপ 


* বঙ্গের জাত খ ইতিহাস ১ম অংশ ১৪৫ পৃষ্ঠা ৩১৯ ষ্টাব ; 4 হাক হালি 
০৮ 41 000 (২0101 হার আ171017 30180111060 177 1150 (0 লি] 0077 
61105. 120 চি» নিটাগারাচো্ডা 20, 720 & 10.” --ঘ, 4. 9001009, জগত 
ঘ্র5৮০৮ 01 [15029 5 24), 
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চন্্রগুপ্ত সবিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপতি-লাভে সমর্থ হন। বিক্রমাদিতোর 
সিংহাসনারোহণের দিবস হইতে «“সংবৎ”নামক সনের আরম্ত হয় । 
বিক্রমাদিত্যের সময় নেপালের রাজসিংহাসনে লিচ্ছবিবংশ রাজত্থ 
করিতেছিলেন, তাহাদের অধিকার পাটলিপুত্র- 
পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল । এই লিচ্ছবিগণ হিন্দু- 
ধন্মাচারী ছিলেন। পু, ও গৌড়ে সেই সময়ে কোন বংশের রাজারা 
রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহার সঙ্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
বৈদিকধন্মী তৎকালে পাটলিপুত্রাদি দেশে রাজধম্ম ছিল বলিয়া 
বুম দিত ও ভ্াঙণা অনুমিত হয় ! বিক্রমাদিতা এই লিচ্ছবিগণের 
ধরো সহিভ বন পরীক্ষা করিয়া লিচ্ছবিরাজকন্তা 
কুমারদেব্ীকে বিবাহ করেন । এই বিবাহের পর হইতে বিক্রমাদিতোর 
প্রভৃত্ব পরিবন্ধিত হইয়াছিল। মগধ তার শাসনাধীন হয়। বিক্রমাদিত্যের 
সময়ে ব্রাঙ্গণগ্রাভাব বদ্দিত হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্দপ্রাব একেবারে মন্দী- 
ভুত ভন্ঘ্া' পড়ে নাই । সুদীাঘকাপ হঠতি আশোক ও তদ্বণীয়গণের 
আচরিত ধন্মভাব ভারতীয় পম্মের মল-স্তান অধিকার করিয়াছিল । 
বিক্রমাদিতোর সময় শিব ও শিবশক্তি এবং গোপবেশী শিখিপুচ্ছধারী 
রুষ দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেছিলেন। বুদ্দাদি বৌদ্ধ দেবদেবীগণও 
সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । প্রক্কৃতিপুঞ্গ বৌদ্ধ, জৈন, বৈদিক 
ও পৌরাণিক দেবতাগণের প্রতি আন্বাবান্‌ ছিলেন । 
এই বিক্রমাদিতোর পর তীহার প্রধান মহিষী কুমারদেবীর গর্ভজাত 
টার, হা রাও সিংহাসন প্রাপ্ত হন। জমুদ্র- 
বোদক-হন্দুদমাজ গুপ্ত এক দিগ্রিজয়ী নরপতি ছিলেন। তিনি 
শ্িভিঠা প্রায় সমগ্র ভারত এক রাজচ্ছত্রের অধীনে 
আনয়ন করেন। সমুদ্রগুপ্ত সমতট ও ডবাক্‌* অধিকার করিয়া তথাকার 


বিক্রমাদিত্য 


* বীরভুমের ভাবুক ? কেহ কেহ ইহাকে ঢাকা-অঞ্চল ঝলিতে চাহেন। 
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রাজন্যগণকে করপ্রদানে বাধ্য করেন। বহুদিন পুর্ব্বে অশোঁক এই 
প্রকার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ড বৈদিক 
ধন্মের পুনঃপ্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং অশোক-প্রচারিত ধর্মের 
উচ্ছেদসাধনে যত্ত্বান্‌ হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। 
তাহার দিখ্বিজয়ের পর এই বিজয়কাহিনী চিরম্মরণীয় করিবার জন্ত 
তিনি অশ্বমেধ-যজ্জের অনুষ্ঠান করেন । ভিনি বৈদিক হিন্দধন্ম আচরণ 
করিতেন, এবং প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে বৈদিক হিন্দৃধশ্মপ্রচারে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। দেই সনয়ের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধযজ্ঞ যে, মহাভারতে বণ্দিত 
যুধিষ্টির নৃপতির যজ্ঞের অনুরূপ হইয়াছিল তাহ! বুঝিতে পার! যাঁয় । 
নৃত্যগীতবাগ্চাদি-সম্বপিত উত্দব এবং প্রকৃত পানভোজনের ব্যবস্থাও 
হইয়াছিল । জঙ্গে সঙ্গে বজ্ঞসমাপনাস্তে অবভূথস্নানোৎসবও অনুষ্ঠিত হহয়া 
থাকিবে ; কারণ উহীও যজ্ঞের একটি অঙ্গ । | 

পুষ্পমিএ একবার অশ্বমেধ-মন্জ করিয়াছিলেন । তাহার পর সমুদ্র- 
গুপ্ত এই বৈদিক অশ্বনেধ-বজ্ঞ লম্পাদন করেন। ইন, বৌদ্ধ ও 
পৌরাণিক ধশ্মভাব সম্মিলিত হই হিন্দুধাম্মর কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল; 
তাহার পর এই অশ্বনেধষজ্ঞীয় উৎসব প্ররুতিপুঞ্জের হৃদয়ে পণবধাদি 
যে শাস্ত্রীয় বিধি, তাহা দেখাইয়া দিল । উৎসবাস্তে অবভৃথনানের 
স্টায় উৎসব প্রকৃতিপুঞ্জও অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । সেই 
কারণে অগ্যাপি প্রত্যেক পুজাদি-উৎসবাস্তে তৈলহরিদ্রাদি মর্দন করিয়া 
শ্নান করিবার প্রথ! প্রচলিত আছে । গন্ভীরা বা গাজন-পরিসমাপ্তির পর 
নদীন্নানার্দি উৎসব এই অবভ্থন্নানের ক্ষীণ চিহ্ত বলিয়াই বিবেচিত 
হয়। 

উৎসবক্ষেত্রে নৃত্য, গীত ও বাগ্ভের প্রয়োজন । তাহা এই প্রকার 
রাজন্থগণ-আচরিত উৎসবাদি হইতেই প্রকৃতি- 
পুঞ্জ গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান কালে 


উৎসব 
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হিন্দুগণের প্রত্যেক পৃজাদি উৎসবে নৃত্য, গীণ্ঠ ও বাগ্াাদির ব্যবস্থা, এবং 
আহারাদির বিধি নির্দিষ্ট রহিয়াছে । ইহাতেও সেই স্থপ্রাচীন ্নানোৎসব 
চলিয়া আসিতেছে । 

সমুদ্রগুপু এই অশ্বদেধ-ঘজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে প্রভৃত স্ব্রিজতাদি দান 
করিয়াছিলেন । কিন্তু বোদ্ধগণকে দান করিবার কথা বড় শুনা যায় না। 
এই সময়ে ব্রান্মণপ্রাধান্গবশতঃ বৌদ্ধাদি ধন্ম রাজসহানুভূতি হারাইয়া 
হীনভাবাপন্ন ভইয়! পড়িতেছিল। 

সুদপধপ্ডের সনয় বে্ধপ্রভাব যে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার 
একটি বিশিষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে | তৎ- 
কালে ভারতে বৌদ্গগশের ভার্থপর্যাটন-উপলক্ষে 
এবস্কানও কষ্টকর হইয়। পড়িয়াছিগ । এজন পিংহলরাজ মেঘবর্ণ বন্ধ 
উপহারাদি দ্বারা সমুদ্রগুপ্তকে সন্থষ্ট করিফা, নুদ্ধগয়ায় একটি বিহার- 
প্রতি্ার আদেশ প্রাপ্ত ভন, এবং নিজের ভ্রাতাকে এ দেশে প্রেরণ করেন। 

সমুদ্রগুপ্তের নগ্ষী দতদেবার গর্ভজাত চন্রগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পর 
সিঙাসন গাভ করেন। এই চন্ত্রগুপ্তও 
শিক্রমাদিত্যঃ উপাবি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এই বিক্রণাদিত্যের সময় বঙ্গদেশ ভীহার করগত হইরাছিল। এই 
বঙ্গবিজরকাহিনী বর্তমান কালে দিল্লীর লৌহস্তন্তে খোদিত রহিয়াছে। 
সমগ্র বঙ্গদেশ পেউ সময় হইতে বিক্রসাদিতোর শসননীতির অধীনে ছিল। 

এতিহাসিকগণ এই বিক্রনাদিতোর “নবরত্ব' সভ। ও তাহাতে কালিদাস, 

অমরসিংহাদি পণ্তিতগণের বর্তমানতার কথা বলিয়া থাকেন । কাদিদাসের 
কবিত্বে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ বিদ্যমান থাকিলেও শিবাদি দেবতার কণাও বর্তমান 
বহিয়াছে। অমরকোষ-প্রণেতা অমরসিংহ একজন বৌদ্ধ, তিনি গয্লাক্ষোত্রে 
এক বৌদ্ধ বিহার নিশ্মীণ করিয়াছিলেন । * 


শপে এ উপর. এর 3৮৫০ 8০ সারা জর পচ চা 
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চক্ত্রগুপ্ত-বিক্রমাদদিতা জৈন, বৌদ্ধ ও শৈবাদিহিন্দুধম্্ীবলম্বী জনগণের 
উপর সমান ব্যবহার করিতেন। তিনি হিন্ুদ্দের জন্য দেবালয় এবং 
বৌদ্ধগণের জন্য বিহারাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এই সময়ে তীহার 
রাজ্যে শিবমৃত্তিগ্রতিষ্ঠা, শিব-আরাধনা এবং মুদ্রায় শিবযৃত্তি অস্থিত 
হইতেছিল। মহাবান-বৌদ্ধধন্ম ব্রান্মপণ্যধশ্মের উপর প্রাধান্ত লাভ 
করিলেও আর উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই! ম্হাযান-বৌদ্ধধন্মের 
সহিত পৌত্তলিক হিন্দুধস্ম মিশিয়া যাইতেছিল। শৈবধম্ম ক্রমশ: 
প্রাধান্থলাভে অগ্রসর হইতেছিল। মগাযান ও হীনঘ়ানে এব, 
বৌ ও ব্রাঙ্গণাধন্মে পরম্পর বিরোধ চলিতেছিল । ইভার ফলে 
মাধ্যমিক সম্প্রদায়ই আগ্সপ্রসার লাভে নম হয়। বৌদ ও ভিন 
ভাবময় মাধ্যমিক সম্প্রদায় দিন-দিন সাধারণ প্রকুতিপুঞ্জেব আদরের ধম্ম 
হইয়! পড়ে ! ূ 

পাটলিপু। পুণু এগৌঁড় না বঙ্গদেশ তখন বিক্রধাদিত্যের অধিকারে 
আসায় সকলে স্বাধীনভাবে হচ্ছমন পন্মাচানী হইয়া চলিতেছিল। 


কা-হিয়ান লিখিত 
বৌদ্ধ-উৎসব-বর্ণন। 

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের শেষভাগে পরিব্রাজক ফা-হিয়ান মহাযান- 
বৌদ্ধধন্মের সবিশেষ বিবরণ ও পুস্তকাদি 
সংগ্রহের জন্ঠই এ দেশে আসির়াছিলেন। 

পাটলিপুত্র নগরে অশোক প্রতিষ্ঠিত প্রাটান বৌদ্ধন্ত পের সন্নিকটে 
ছুটি বৌদ্ধবিহার বিচ্ঠমান ছিল। তাহার একটিতে হীনযানীয় ও 
মশরটিতে মহাযানীয় বৌদ্ধশ্রমণগণ বাস করিতেন। তাহাদের খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি ঘথেষ্ট ছিল। সেই ছুই বিহারের মধ্যে একটিতে ফা-হিয়ান 


ফা- ইয়ান, ৮০০ ৭.৭ 


বৌদ্ধ-উৎসব-বর্ণনা ১৯৭ 


অনুমান পচ বৎসর বাস করিয়াছিলেন এবং তখন পাটলিপুত্রাদি স্থানে 
প্রচলিত বৌদ্ধ-উতৎমব দর্শন করেন। 

ষ্ঠ মাসের ৮ই তারিখে ( বা অষ্টনী তিথিতে ) সর্বজনীন বৌন্ধ- 
মহোৎসব হইভ । সেই মহোৎনবটি বৌদ্ধ 
পৌন্তণিক-শোভাবাত্রা ৷ বংশনিশ্মিত ঢারি চাকার 
রথ, তাহার চতুপ্দিক বন্ত্রমণ্ডিত' 'এনৎ বাস্তোপরি বনু দেবদেবীর বিবিধ 
বর্ণরাগে রগ্রিত চি শিখিত গাকিত' প্রতোক বখ ধবজ, 
পতাক। ও খালাধিত শোভিত কর। হইত । প্রতোক রথোপরি বুদ্ধ- 
দেবের 'প্রতিমান্তি রক্ষিত হত । বোপিসহু সারণির স্তায় দণ্ডায়মান 
থাকিতেন। এই প্রকার কুড়িথানি রণ নগরের রাজপথে ধারে ধারে 
টানিয়া লয়া হত! বনলরস্থ পল্লী হইতে বহু নব্ুনারী দর্শকরূপে 
আগমন করিয়া সহরটিকে লোকারণ্য করিয়া ভুনিত । ধনা' দরিদ্র 
শ্রমণ ও আঙ্গণগণ এল উৎদ্ব দেখিবার জন, সমবেত হতেন । এই 


(বাদ্-উত্যাব রথনক্া 


ছা, 


বৌদ্ধ রথোৎ্সবের সময় গ্ীতবাপ্তনৃভ্যাদির অনুভান ঠইত, এবং সমবেত 
জনগণ রথগ্িত বুদ্ধদেধের উদ্দেশে পুষ্পাছি গন্ধাদ্রবা অর্পণ কারিত। 
রথনমূহ নগরমধ্যপ্ত স্তৎসবম'ঞপগুণির সন্নিকট শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ধারে 
ধারে বাগ্ভধবনি সহ নাত হইত । 

স্থসঙ্জিত জালোকনালাবিভধিভ উংনবদগ্ডপে রখস্থিত বুদ্ধাদিমুণ্ডি 
নীত হইত, এবং তৎপুরোভাংগ নৃত্য গীত, বাগ, ক্রীড়া, কৌতুকাদি ও 
বিবিধ ধর্মবিষয়ক মনুষ্ঠানে সমস্ত রাখি অতিবাহিত হইত । বহুদূর হইতে 
সমাগত ব্যক্তিগণ এই উৎসবামোদে যোগদান করিত | * 
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১৯৮ আছর গম্ভীর। 


এই বৌক্ধ রথোৎসব এবং নৈশ গীতবাছ্চ ও নৃত্যাদি ব্যাপারের 
অনুষ্ঠান কালক্রমে গম্ভীরা-উৎসবের ক্রম- 
বিকাশের সাহায্য করিয়াছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় 
বৌদ্ধোৎসব গম্ভীরা-উৎসবে পরিণত হইয়াছে! মগ্ডপোপরি বুদ্ধাদিমুন্তির 
স্থাপন, পরে রথারোহণে * প্রদক্ষিণ এবং উৎসবমণ্ডপে প্রত্যাগমন, 
তৎপর সমস্ত রাত্রিব্যাপী বিবিধ স্থানাগত জনগণের নূতা, গীত 
ও বাগ্ধসহ উৎসবানুষ্ঠান বর্তদান গন্ভীরার অনুরূপ বলিয়াই 
বিবেচিত হয় । 

এই বৌদ্ধ রথোত্সব 'ও উৎসবসগুপস্ত বৃদ্ধদেবতার সম্মখে সমূদ্বায 
ব্াত্রিব্যাপী যে নৃতা, গীত € বাগ্ভোৎ্নব হয়, 
তাহ! গালদহাদি স্তানে বর্তমান গম্ভীরার অনুরূপ । 
কিন্তু রথধাত্রাব্যাপারটি এক্ষণে কোথায় গিয়াছে তাথার সন্ধান করিনে 
দেখিতে পাই- জগন্নাথের রগণাব্রা-অনুষ্ঠানে এই বৌদ বথোতৎসব 
আত্মত্যাগ করিয়। দেশে দেখে পিষু বা ুষ্ের বণঘ। গায় এবং শ্তানভোবে 
শ্রীত্রীচৈতন্তাদেবের রধাত্রায় পরিণত হইয়াছে । অগ্ভাপি মালদহের 
গম্ভীরার সময় টবশাখ মাসে 'প্রতি বহস্পতিবারে “বরথাই” নামে এক 
ব্রতানুষ্ঠান হইয়া থাকে । ফা-হিয়ান যে বৌদ্ধ রথোত্নব দেখিয়াছিলেন, 
মালদহে আজি সেই উৎসব লুপ্ুপ্রায় “থাই পর্ব নামে খাত 
রহিয়াছে । 

পু,-গৌড়ের এই “্রথাই”নানক 'প্রাটান উৎসব বিক্রমাদিতোর 
সময়ে তাহার রাজ্যসীমামধ্ো স্ুপ্রচলিত ছিল। সেই সময়ের বৌদ্ধ 


গস্তীরার ক্রমবিকাশ 


নাগদঙের রখাহ 


+ গম্ভীরার পর পপুষ্পয়খ” উৎস্ব হইয়া থাকে । শিবের পুস্পরখোত্মবের কথাও 
আছে।. ৃ্‌ | 


বৌদ্ধব-উৎসব-বর্ণন! ৰ ১৯৯ 


রখোৎ্সব বর্তমান কালের ““রথাই” ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
রখাই-বরতের অন্ত একটি নাম ““রথছরৎ। *. 


পপ ও পর রিচ জপ পপ পা শপ শশী শা আশ চা শ. ৬ শা শাসাশদি শা শপে ই শপ শপ পে চগইগন্তওাররিার 


* মাগদহের “রথছরৎ" ৰা “রখাই"'--বৈশাখ মাসে প্রতি বুহস্পতিবারে স্থানীয় 
বম্ণীগণ বেল! দ্বিপ্রহরে স্বানান্তে নিজ নিজ বাটীর সম্মুখস্থ চতুদ্পথে বা সাধারণ 
পথের মধাস্থল ধুলি নরাইয়া গোঁবরতিপ্ত করে, এবং মেই স্থানে আলিপনাদারা 
কতকগুলি রথ এবং সেই সব রথে দুইটি করিয়া সুন্তিও অহ্কিত করে। চতুষ্পথে 
যে রথাই-আলিপন! দেওয়া হয় তাহ। একটু স্বতশ্ক্তানে চিত্র করা হইয়া থাকে। 
অভিমন্ত্যুর সপ্ুরধিবেষ্টিত ব্যুহের ন্যায় চারিদিকে কতকগুলি রপ অঙ্কিত করিয়া 
মধাস্থলে একটি স্ববৃহৎ রথ অঙ্কিত কর! হঘ। মানসিক করিয়! যি কোন রমণী রথাই 
পূজায় বা হন, ভবে তান বোলার রথ ব! গিনর রথ অথবা আকন্দাদি-পুক্পময় রথ 
নিম্মীণ করিয়া গেই স্থানে রক্ষ। করেন, এবং পুরোহিতপত্। ব|নজেই আকন্দ পুষ্প ও 
মটর ডাঙ্ল ভি্ান নৈবেদে। পৃক্তা সম্পাধন করেন। ৃ 

রধাই বের পতি ভিন্দু-খুদনমান এমণাগণের অনাম ভক্তি ও ভয় বঙ্মান আছে। 
দেহ নারোগ এবং ছখগজন্দেভার জন্য এই রত অন্রঙ্গিত ভুউীয়। খাকে | “রথাহ" পুজার 
দেবঠা কি, তাহ] আহার অবগত নহেন ॥ “'রগ:হ" দেবতা বলিয়। তাহাদের বিশ্বাস। 
গুজ|র পর রমণাগণ এক স্থানে উপহবণন করিয়া রা ধরত-কথা অবণ করেন, সেই 
প্রতকথাটি কি দীর্ঘ, স্বতবাং সংক্ষেপে ব্রভকণার কুল মনত নিষ্নে প্রদত্ত হইল। 

“কোন এক রাজকন্তার সহিত এক বাঞ্গণকন্থার “মহ' পাঠান ছিল। নগরে 
'রথছরতের' উৎসব আরগ্ত $ইয়াছে | রথাই দোখবার জন্ত নগরবাসী নরনারা 
চলিয়াছে। ব্রাঙ্ষণকণ্ত। সেই পাজকন্ঠাপ নিকট গিয়া বাঁললেন “দই, রখাই দেখিতে 
চল।' রাক্সকন্ত|] বলিলেন, “সহ, তুষি কাহার বলে রখাই দেখিতে যাইবে ?' ব্রাহ্ধণ- 
কন্ঠ! বলিলেন, 'রথছুরতের বলে দেখিতে যাইব।' ব্রাহ্গণকন্যা। রাজকন্ঠাকে 
জিজ্ঞাস করিলেন__'সই, তুমি কাহার বলে রথছরত দেখিতে যাইবে ?' রাজার 
কন্য! কিছু গহিবতা ছিলেন । তিনি বলিলেন, 'হাতী, ঘোড়া, রথ ও ধনদৌলতের বলে 
রথাই দেখিতে যাইব ।' ইহাতে রথাইকে অবজ্ঞ! কর! হইল। দেখিতে দেখিতে 
হাঁতীশালে হাঙা, ঘোড়াশালে খোঁড়া মরিয়া! গেল, ধনদৌলত উড়িয়া পুড়ির! গেল, 
রাজার বেটীর প1 খোঁড়া ও চক্ষু অন্ধ হইল। এমন সময়ে রথছরতের উৎমব উপস্থিত 

ইয়৷ গিয়াছে । ব্রাহ্মণকন্তা! আর বিলম্ব করিতে না পারিয়। রাই দেখিতে চলিলেন। 


২০৯ আগ্চের গম্ভীরা 


পুণ্ড,-গোঁড় ঘে সময়ে বোদ্ধপ্রভাবে উজ্জ্বল ছিল, তখন তথায় বুদ্ধ- 
রথোৎসব হইত। মণ্ডপের মধ্যে রাত্রে বুদ্মুস্তির সম্মুখে বিবিধ অনুষ্ঠান, 
নৃতযগীত ও বাগ্াদি দ্বার! যে স্বজনের উৎসবামোদ হইত উহাই হিন্দু- 
প্রভাবকালে গন্তীরামণ্ডপে অনুষ্ঠিত হইত। কেবল দেবতার পরিবর্তন 
ও উৎদবের অঙ্গবিশেষের পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র । বুদ্ধপুজা, ধশ্বপূজা, 
আগ্ভাপুজা ও আগ্ভাপতি শিবকে দেবতা করিয়া যে গন্ভীরা ও গাজন 
গৌড়বঙ্গে আজিও অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার মূল এই বিক্রমাদিত্যের 
ুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সমষে গুপ্তরাজগণ শিবাদি দেবতার ও 
বৌদ্ধ রথোত্দবের গ্চায় ৎসবামোদের অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুপ্রজার 
মনোরগ্রন করিয়াছিলেন। 

পরবত্তী  গুপ্তসমাটগণের সময়ে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত-প্রভাব 
উৎকর্ষ লাভ চিনি । বৌদ্ধ এবং জৈনগণের প্রতিও অনাদর করা 


আট পন ৬ জপ ০ সপ ৮ ০ সপ শত শি শা শে সপে ৯ জা মি শত স্পা শপ শি 


রাজার ধেটা কাদিয়। সইকে ধা বস এবং কি করিযা বা দেখিতে পাইবে হাহা 
জিজ্ঞাসা করিল। বাঙ্গণী সর তাভাকে বশিলেন, “তুমি রপাইকে উদ্দশে প্রণাম 
কর, এবং বল ধে, আমার অপরাধ ক্ষমা কর: বে. বল রথঞপতের বলে পাত দেখিতে 
যাহব, এবং দিছে রণাই ৬ৎ৭ব কারব।" রাজকগ্জা। ভাহাহ করিল। দেখিতে দেখিতে 
হাতী, ঘোড়া, ধনদৌলতাদি সব পৃবেরর সার হইল, বাজকন্ভার পা ভাল ২৭, চগ্ষুতে 
দেগিতে পাইল, তখন পায়ে চলিয়। রপাই দেখিতে গেল ।” 

এদণে দেপা যাইতেছে রখাই বর্ধমান খণযাত্রা হইতে পথক_ উত্তর | এক্ষণে 
আর সেই রখাই উৎনব নাই । ভাহার ক্ষাণ চিহ্ন আলিপন। ও পুঙ্জাটিনাত্র ব্মান 
থাকিলে এই রথাইকে ফা-হিযান বণিত বৃদ্ধরঘোৎসন বলিয়া! চিনিতে পারা যায়, 
এবং অওপন্তিত বৌদ্ধ-উৎসবটি শৈবপ্রভাবকালে ব্ঠমান গস্তীরার আন্কগত হইয়া 
গিয়াছে, তাহাও বুঝা! যায়। 


ছরৎ শব্দ পালি “ছারত্ু” (সংস্কৃত “যড়রাত্র”) শব্দ হইতে হইয়াছে মনে হয়। 
ফাঁ-হিয়ানের সময় যে রপোত্দব হইত তাহ! কিঞিৎ নানাধিক ছয় রাত্রি (অর্থাৎ দিন) 
ধ্যাপিয় হইত। 


বৌদ্ধ-উতৎসব-বর্ণন! ৬১ 


হয় নাই । সেই সময় শিবালয়, বিষুরমন্দির, শক্তিপীঠ ও মন্দির, এবং বৌদ্ধ 
বিহার ও জৈন বিহার নিশ্মিত হইতে আর্ত হইয়াছিল । এই সময়ে 
“ুণস-গণ ভারতে আধিপতালাভে চেষ্টিত হইয়া কথঞ্চিৎ সফলত৷ লাভ 
করিতে পারিয়াছিলেন। সে্রপ্রভাবও এই সময়েই এ দেশে পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ত হয়। 

কন্দগুপু হণবিজয়ের চিজ্ঞাখ যে স্তন্থ নিম্মীণ করিয়াছিলেন, তাহ! 
বর্তমান কালে বারাণসীস্ত 'ণভিতরী”্নামক 
স্তানে বিছ্ধাদধান রহিয়াছে ! এই স্তম্ভের উপরে 
বিষ্ুর মুন্ডি প্রতিষ্ঠিত ছিল। আব্যর তাহার শময়ে জৈনগণ জিনের 
নামে তপ্ত উত্নর্গ করিতেন । এইকূপ একটি স্তম্ত গোরক্ষপুর জেলার 
পূর্বদিকৃস্থিত একটি পল্লীতে পাওয়া গিয়াছে । ট্রৎকীর্ণ লিপি হইতে 
উহার বিবরণ অবগত হওয়া বায় । জুতরাং এই সদয় হইতেই ধর 
সময়ের ঘগারম্তু হইয়াছিল বলিয়া নান করা! যাইতে পারে । 


৪১৭ খ.ঃ পতিত জেনজ্্গ 


পঞ্চম অধ্যায় 
৬ 
ধন্মসমন্বয়ের যুগ- তান্ত্রিকতার প্রাছূর্তাব 
গম্ভীরার ক্রমবিকাশ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


বর্ধনরাজগণ 

মহারাজ শ্রীহ্ষবর্ধন হইতেই বদ্ধনরাজবংশ উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছিল! 
শ্রীহর্ষবদ্ধনের পিতা স্থারীশ্বরের (থানেশ্বরের ) 
একজন প্রবল নরপতি ছিলেন। মালব, গুরু 
প্রভৃতি রাজ্য ও হণ জাতিকে পরাজিত করিয়া তিনি রাজ্যমীমা- 
বিস্তারে সমর্থ হয়েন। ঘখন ঝাজাবদ্ধন "9 হর্ষবর্ধন-নামক পুত্রদঘয 
উপযুক্ত হইয়া উঠেন, তখনও তাহাদের পিতাকে হুণাক্রমণ সহ করিতে 
হইতেছিল। 

শ্রীহ্যদেব রাজপদ লাভ করিয়া 'প্রথণতঃ বৃদ্ধব্যাপারে মনোনিবেশ 
করেন। পুঙু,-গৌড়সন্নিকটস্থ কর্ণন্ুবর্ণাধিপতি 
শশাঙ্কনরেন্্গুপ্তের সহিত তাহার ভীষণ 
সমরাভিনয় হয়। শশাহ্কগুপ্ত শ্রীহর্যদেবের ভ্রাত৷ রাজ্যবদ্ধনকে অন্তাঁয় 
রূপে হতা! করেন। ইহার প্রতিশোধ দিবার জন্য শ্রীহর্য শশাঙ্কের রাজ্য 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই অভিযানে বরঙ্গদেশের কিয়দংশ ও পু, 
গৌড় নগর তাঁহার করতলগত হয়। যদিও শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর বলিরা 
কীত্তিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রকৃত গৌড়পতি ছিলেন ন!। পূর্ববমগধও 
একদিন গৌড়নামে খ্যাত হইয়াছিল। 'শশাঙ্ক গৌড়সঙ্সিকটবর্তী 


বদ্ধনরাজ শীহধদের 


গৌড়েখর শশাঙ্ক, শৈবধর্ধু 


বর্ধনরাজগণ ২৪৩ 


উত্তর রাট়ে খাজত্ব করিতেন। গৌড়ভূমির দক্ষিণাংশ সম্ভবতঃ তাহার 
করগত ছিল। শ্রীহর্য পৌও্ু, গৌড় অধিকার করেন. । 

্রীহর্ষ গৌড়ে অবস্থান করিয়! কিছু দিন বিভিন্নদেশাধিকারবাসনায় 
সৈন্ঃ পরিচালন! করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে পুণু, গৌড় ও 
বাঙ্গালার কিয়দংশ তাহার অধিকারে আইসে। 

গুপ্তরাজত্ব বিধ্বস্ত হইবার সময় সাঁমস্তশাসক গুপ্তবংশীয় বীরগণ 
বহস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা স্থাপন করিয়। অবস্থান করিতেছিলেন। এই 
শশাঙ্কনরেন্রগ্ুপ্তও সেই প্রকারের একজন গুপ্তবংশীয় নরপতি । 
শশাঙ্কনরেন্্র একজন শৈবধন্মীবলম্বী ছিলেন। তিনি পরম শৈব বলিয়। 
মাপন পরিচয় দিতেন। গুপ্ুনরপতিগণ ম্খন বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ভথণ্ডে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে তার! পূর্ববর্তী 
শেষ গুপ্তময্রাটগণের আচরিত ধাম্মর অনুবর্তী হইয়া তান্রিকধন্মে 
আব্কাবান্‌ হইয়া উঠেন। মহাঁধান্ধন্মীস্তর্গত মন্্রমান এবং শৈব ও 
শান্ত সম্প্রদায়ের নূতন ভান্রিকতামুলক ধর্মাভাবই তখন তাহাদের 
অচরিত ধন্ম হইয়াছিল। দেশের হিন্দ ও বৌন্ধগণ তথন বৈদিক ও 
বৌদ্ধধম্মের মল উদ্দেস্ঠ ভুলিয়া বেদ্ধ € পৌরাণিক উভয়মিখিতংন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন! তাহার৷ বৈদিকধশ্মীচারী ত্রাঙ্গণগণের অনুভ্ঞা মানিতেন 
না। স্থতরাং এই নব তান্রিকসম্প্রদায় বৈদিক বিপ্রস্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই সময়ের বহু পুর্ব হইতেই শাকদ্বীপী 
বিপ্রগণ তান্ত্রিকধন্মে অনুরক্ত ইচয়াছিলেন। প্রকৃতিপুগ্ত তন্ত্রিকধন্মে 
একাস্ত অনুরক্ত হইয়। পড়িয়াছিল। 

শশাঙ্কপ্রভৃতি গৌড়বঙ্গের রাজন্যগণ শৈব ও শক্তিমূলক তান্ত্রিক 
ধন্ম রাজধন্মী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এই কারণে শৈব তান্ত্রিকতা তৎকালে এ দেশে 
প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 


গোড়ে শিব ও শক্তি-পূজা 


২৯৪ আছ্ধের গম্ভীর 


যখন শ্রীহ্য গৌড়বঙ্গাধিপ হইলেন, তখন তথায় বৌদ্ধধন্্ পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু তাহা প্ররুত বৌদ্ধধশ্ন নহে, মহাযানশাখাবলক্বী 
মন্ত্রানীয় তান্ত্রিক ধন্মকেই তখনকার বৌন্বধন্ম বলিতে হইবে । পাটলি- 
পুত্র, গয়া ইত্যাগি ভূভাগে তৎকালে এই মন্ত্রানই ধশ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছিল। 
শ্রীহ্ষদেব মহাবানধন্দমলক মন্্রধানমতের অনুবর্তী হইলেন । এই 
পছবের পিস পন ও বন্ধ- বঞ্ধন-রাজবংশেই আধার শৈব, সৌর ও বৌছ 
পুজা ; হর অব্বধ্ত  ধন্মীবলন্বী নরপতি বিদ্যমান ছিলেন । পুষ্পভূতি- 
শদাদর বরিতেন.. নামক প্রাচীন বদ্ধনবংণীয় নরপতি বাল্যকাল 
হইতেই শিন আরাধনা করিতেন। বৌন্বরাজ হর্ষের পিতা প্রভাকর 
বর্ধন পরম সৌর ভিলেন। তিনি প্রতিদিন ক্ষারটিকপাঞে রক্তকগল্‌- 
দ্বারা স্যপূজ| করিতেন। এই সময়ে পৌর প্রভাব চট ভউরা- 
ছিল। শ্রীহ্ষের জোন সহোদর রাজ্যবদ্ধন ও সহোদরা ঝাজাপ্রী প্রকৃত 
বৌদ্ধ ছিলেন! শ্রীহর্ষ প্রথমে হীনঘান, পরে মহাধান, ও তদনস্তর 
মন্ত্রধানপন্থায় বিশ্বাস গ্রাপন করন, এবং শিব, সুর্যা ও বুগ্গমুতিসমৃহেরও 
পুজ। করিতেন। এই কারণে তিনি শিব, স্রধ্য ও বুদ্ধমুস্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া 
গিয়াছেন। শ্রীহর্য জীবনের প্রথমে শৈবধন্দে ও মধ্যভাগে বৌন্বধন্ধেন 
যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলন। শেষাবস্থায় তিনিই পরম দাহেশ্বর 
হন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন ধন্ধে মাস্থাবান্‌ ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে 
বলা যায় না। তিনি বহুবিধ ধশ্মানুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু কোনটির প্রতি 
আরষ্ঠ হইয়া থাকিতেন না। ইহা! দ্বারা বোধ হয় তৎকালে তাহার 
প্ররৃতিপুপ্র ধশ্মসমন্বয়ের বুগে উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া তিনিও প্রজা- 
রপ্রনার্থ প্রজাপুঞ্জের আচরিত ধশ্থানুষ্ঠানগুলির অনুষ্ঠান করিতেন । 
এই প্রকারে বর্ধনরাজত্বকালে প্ররুতিপুঞ্জ শৈব, শাক্ত, সৌর 
ও বৌদ্ধ উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিত। প্রতোক ধশ্বসম্প্রদায়ই তান্ত্রিকতায় 


বর্ধনরাজগণ ২৪৫ 


আস্থাবান, ছিণ বলিয়াঃ ধর্ম-উৎনবসমূহের মধ্যে একা ও সমন্বয় সাধিত 
হইতে লাগিল। বৌদ্ধগণের বসস্তোৎসব ও বৈশাখমাসে বুদ্ধের জন্ম ও 
পরিনির্ববাণ-উৎসব, এবং হিন্দুগণের বসস্তোৎ্সব ও শৈব উৎদব একই 
সময়ে অনুষ্ঠিত হইত, এবং মহাধানধর্মমূলক মন্ত্রযানসম্প্রদায়ের বিবিধ 
দেবদেবীপুজা ও উত্দব হিন্দুদেবদেবীপূজার অনুরূপ ছিল; অতএব 
সনগ্র প্রকৃতিপুঞ্জের উৎসব একই প্রকার হইয়৷ পড়িয়াছিল। ক্রমে ভিন্ন 
ভিন্ন সাম্প্রদায়িক উৎসবমধ্যে পরস্পরের অনুকরণ এতাদৃশ হইয়া 
গিয়াছিল ধে, হিন্দু ও বৌদ্ব-উৎসবগুলির মধ্যে পার্থক্য অল্প পরিমাণ 
দিগোচর হর । 
এই চৈত্র ও বৈশাখী নহোত্দব ক্রমশঃ গম্ভীরা-উতসবের উপাদান 
গস্তী-1-উৎএবেন বুদ্ধি করিয়া দিয়াছে । বর্তমান গাজন বা 
কমাববাশ গম্ভীরা-উত্স্বের অধিকাঁশহই এই কারণে 
বৌদ্ধভাবময় দেখা যাইতেছে । হিন্দু '৪ বৌদ্ধ তান্বিকতার মধ্যে এতাদৃশ 
সাদৃশ্য বিদ্ানান রহিয়াছে ঘে, অতি নিপূণ চক্র তাহ! সহজে পুথক্‌ 
করিতে পারে ন!। 
শ্রীহর্যদেবের সময় প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জনাণ যে উৎসবামোদের 
দহ অনুষ্ঠান হইত, তদ্দার। সহজেই অনুমিত 
হন বে, ধন্মসমন্থয়ের নৃগ এত সময়েই উৎকর্ষ 


লাভ করিয়াছিল । * 


্ »।হণদেব [নদে একজন কবি [ছশেন এবং ভাহার সভায় খাণভটনামে এক 
কবিরত্র (বদ্যমান ছিলেন । এই দা হতেই শাগানপ, হভাবল প্রিষদশিকা ইত্যাদি 
*বিত্বপূর্ণ নাটক রচিত হহয়াঠ্লি। নাখানন্দের জামুহবাইন বৌদ্ধ (লেন, কিন্তু 
তাহার পত্র মাল/বত। হরশৌরর আরাধন। করিতেন অর্থাৎ শবধন্মের আদশগ্নানীয়। 
(ছলেন। নাগানন্ম পাঠ করিলে বোধ হয় যে, পেই নময়ে বৌদ্ধ ও শৈব উভয় ধন্গের 
বেশ একটি বমন্বয়ভাৰ উপস্থিত হইয়াছে। 


২৪৬ আগের গ্তীরা 


_ শ্রীহ্যদেবের সময়ে বল যে প্ররৃতিপুঞ্জের মধ্যে ধর্ম 
সংসাধনের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা নহে। জাতি ও ধর্মীনিব্বিশেষে ভেদা- 
ভেদ ভুলিয়া সকল প্রজার প্রতি সমান কৃপা বিতরণার্থ মহারাজ শ্রীব্ষ- 
বর্ধনদেব তাহার সাত্রাজ্যের নানাস্থানে পাস্থনিবাস, চিকিৎসালয়, 
বিহার, চৈত্য ইত্যাদির প্রতিষ্ঠাকল্পে বু অর্থ ব্যয় করিতেন। হিন্দু, 
বৌদ্ধ, জৈন ধন্মীবলম্বী প্রজাগণের সর্বত্র সমাঁন অধিকার প্রদান করিয়!- 
ছিলেন। স্ৃতরাং রাজানুগ্রহ সমানভাবে সর্বপ্রজার উপর প্রদত্ত 
হুইয়াছিল। ইহার ফলে প্ররুতিপুপ্জ রাজভক্ত হইতে ও রাজানুশামন 
পালন করিতে যত্রবান থাকিত। রাজার অক্ুত্রিম প্রণয়ে সকলেই মুগ্ধ 
ছিল। এই প্রকার রাজশামনের অধীন থাকিয়া সকল ধান্মেরিই 
প্রজাগণ ধর্মসমন্থয়ে যত্্বান্‌ হইত । শ্রীহর্ষ ধর্খমতে বৌদ্ধ হইলেও কোন 
প্রজা তাথাতে আপভি করে নাই, বরং বাজ-আচরিত ধন্ম ও 
ধন্মোৎদবাদিতে সর্বসাধারণ লোক মিলিত হইত, এবং বাজ-অনুষ্ঠিত 
উৎসবাদির অনুকরাণে যত করিত । কেবলনাত্র একদল বৈদিকপঞ্ঠা 
্রাহ্মণ রাজার বৌদ্ধপ্রীতির উপর বীতরাগ হইয়াঁছিলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
চীনদেশীয় তীর্ঘযাত্রী হিউ-এন্থ্‌-সঙ্গের 
" উৎসববর্ণন। 
ভারতবাসী বৌদ্ধগণের নিকট বৌদ্ধা্মীর সবিশেষ বিবরণ অবগত 
হিউ-এন্ধ-সঙ্গের হইবার জন্য এবং বন্থুবিধ বোদগ্রন্থাদি সংগ্রহের 

ইতর নিমিত্ত টানপরিব্রাজক হিউ-এনথ্‌-সঙ্গ ৬২৯ 
খুষ্টা্বে চীন ত্যাগ করেন এবং যমরকন্দ, বোখারা, ইত্যাদি জনপদ 
অতিক্রম করিয়া ভারতে গ্রাবেশ করেন । এই চীনপরিব্রাজক মহাযান- 
বোদ্ধসম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন । 

শ্রীহ্যদেবের রাজসভায় চীনপরিব্রাজক আগমন করিলে বাঁজা 
তাহাকে সমাদরপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষের অনুগ্রহে তিনি 
বহুদিন তথায় অবস্থান করেন। চানপরিবাজক যতদিন এই রাজানুগ্রাহে 
অবস্থান করিয়াছিলেন, ততদিন শ্রীর্ষরাজকে বৌদ্দধন্মে যথেষ্ট অনুরাগী 
থাকিতে দেখেন। 

এ দেশের কোন ইতিহাসে, ধন্মপুস্তকে ব। কাব্যে সেই সময়ের 
টীনপর্িব্রাজকের ভারতীয় উতৎসবাদির সবিশেষ বর্ণনা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু 

উৎসধ-্ব্ন. বিদেশী ভিন্নভাষী একজন ধাশ্মিক চীনপরিব্রাজক 
তাহার ভাষায় তংকালের যে ভারত-ইতিহাসের এক বিস্তীর্ণ অধ্যায় 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়ছেন, তাহাই তৎকালের একমাত্র সুন্দর ইতিহাস 
বলিয়া গৃহীত হইতেছে । 


২০৮ আছের গম্ভীর 


এই চীনপরিব্রাঙ্জকের বর্ণনা যে 'প্ররূত, তাহার উৎকষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে। ভারতের অতাত ইতিহাসের এক অধ্যায় এই 
পরিব্রাজক উজ্জ্রল করিয়া! দিয়াছেন । শ্রীহর্ষের রাজত্বের সময়ে এ দেশে 
যে প্রকার উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইত, এই ধাশ্মিক পরিব্রাজক শাহ 
স্বচক্ষে দেখিয়। স্বহন্তে তাহার বণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 


প্রথম উৎসব 
প্রথমে কাগ্ঠকু্জ নগরে যে বিরাটি সভাধিবেশন এবং বৌদ্দমুস্থি' 
কান্তকুজের উতৎ্সবধর্ণন।, সমন্বিত যে উৎসবাদির অনুষ্ঠান ভয়, তাহা এই 
নৃতা, শীত, বাদ চীনপরিব্রাজকের জন্যই ইয়াছিল। শ্রীহ্ম- 
০৪ রাজের সহিত বাঙ্গানাদেশে চীনপরিব্রাজকের 
সাক্ষাৎ হইলে তাহার ধশ্মবিষয়ক কথোপকথনে সমাটের প্রীতি উৎপাদিত 
হইয়াছিল । সম্রাট হিউ-এনথ্‌-সঙ্গের সহিত কান্কৃপ্দ নগরে আগমন 
করিয়া তাহার ধন্মুবিষয়ক বক্ততা সব্বসাধারণকে শ্রবণ করাইবার জন্ 
এই সভা মহ্বান করেন ! * 
এই স্থানে বু ?জন, বোন, অ্রমণ, ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ সমবেত হন। 
একটি প্রকাণ্ড স্থশোভিত অস্তারী নভামগুপ নিম্মিত ইইয়াছিল। এই 
সভাসমীপে অন্ত একটি শত কিট, উচ্চ উৎসবগুহ নিম্মীণ করিয়া তথায় 
মানবপ্রমাণ বুদ্ধমুক্তি সংস্তাপিত হইয়াছিল । উৎসবটি চৈত্রমাসের প্রথন 
হইতে ২১শে তারিখ পধ্যস্থ অনুষ্ঠিত হয় । 
এই অস্থায়ী উৎসবক্ষেত্রে নৃত্য, বাগ, সঙ্গীতাদির বিপুল আয়োজন 
হইয়াছিল। প্রতিদিন নৃত্য, গীত ও বাগ্ভাদিম্হু উৎসব আর্ত হ্হ্ত। 
₹ ৬৪3 খ.্ান্দের মাখ ও ফাঞ্চন মানে এই সভান আধবেশন হুইয়াছিল। শে 
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প্রথম উৎসব ২০৯ 


মহারাজ একট ক্ষুদ্র স্থবর্ণময় বুদ্ধমৃত্ি স্বন্ধে করিয়৷ নদীতে স্নান করাইয়া 
উত্মবগৃহে আনয়ন করিতেন । * এই চৈত্রমাসিক বৌদ্ধ বাসস্ত উত্মৰ 
পুষ্পধৃপাি গন্ধদ্রব্য, ৃতা, গীত ও বাগ্ধ সহ সম্পাদিত হইত। শ্রমণ, 
্রাহ্মণ, বিদেশী ও দেশীযুজনগণকে প্রচুর পরিমাণে বিবিধ খাছ্যাদ্রব্যদ্বারা 
ভোজন করান হইত। 

এই উতৎসবক্ষেপ্রের সুবুহৎ নগুপে একদিন ব্রাঙ্গণগণ অগ্নি প্রদান 
করিয়াছিলেন । তাহাতে মণ্ডপের কিয়দংশ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। 

শ্রীহর্ষের চৈত্রোঘধব এই বতসর হইতে বাৎসরিক- 
রূপে অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ত হয়। কালক্রমে 
শ্রীর্ষের কান্তকুব্জের এই চৈত্রোত্সব গভীর! 
ও গাজনে পরিণত হইয়া গিয়াছে, অথবা গম্ভীরার ক্রমবিকাশে সাহাব্য 
করিয়াছে। 

পরবর্তী কালে মণ্ডপে অগ্রিদাহব্যাপারের ম্মরণাথথ প্রতি বত্সরে 
টত্বান্তে উৎসবক্ষেত্রে অন্ত প্রকার অগ্নিক্রাড়ার অনুষ্ঠান হইত । কারণ 
আজিও গাজনে ও গম্ভারায় যে অগ্নযংসব ও অশ্থি-ক্রীড়ার অনুন্তান হইয়া 
থাকে, তাহার বর্তমান নাথ “ফুল-খেলা” । এই ফুল-খেপা ব্যাপারে ভক্ত 
বা সন্ন্যাসিগণ কাণ্ঠাদিদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিভ করে, এবং তাহার ছুই দলে 
বিভক্ত হইয়া পরম্পরের প্রতি প্রজ্লিত অগ্রিথণ্ নিক্ষেপ করে। 
ইহা হ্যদেবের কান্যাকুজন্ত বিরাটমগ্ুপদাহের অনুকরণমাত্র ।1 


শেপ | শর আছ পি ৮৯ সী পদ সস 


আভযের চেতোৎনব 


* এই প্রকার বৌদ্ধ; বোদ্ধমুন্তর গ্রানাদি ও পু্াবিধি শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠায়, ধর্শের গাজনে, 
ও আদোর গল্ভীরায় দেখ যায়! 

1 অদ্যাপি দোলযাত্রা-উংসবের পূর্ব দিবন কোথাও “নেড়াপোড়া” কোথাও 
“মেঢাপোড়া", কোথাও "'আগ্চি” নামে এক অগ্রণুত্সব হইয়া থাকে । সম্ভবতঃ উহা 
্রাহ্মণগণ কর্তৃক “নেড়া"' ( বৌদ্ধ )-দাহব্যাপারের ব্যঙ্গোৎসব হইবে । যদিও এই 
উৎসবের অন্য শাস্ত্রীয় কারণ আছে, তখাপি ইহাই মুল কারণ বলিয্না অনুমান 
করা চলে । 
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২১৪ আছের গম্তভীরা 


উক্ত বসন্ত-উৎসবে বুন্ধমূত্তি লইয়! প্রধান প্রধান সামস্তরাজগণ 
হস্তীপ্রভৃতি ও. বহু জনগণ সহ নৃত্যগীতবাগ্ধ 
করিতে করিতে শোভাযাত্রা বাহির করিতেন। 
এই শোঁভাষাত্রাউপলক্ষে সুবর্ণ পুম্পাদি দান করা হইত । শোভাবাত্রা 
নগর প্রদক্ষিণ করিয়! পুনর্বার উৎসবমণ্ডপে আগিত। এই প্রকারের 
শোৌভাঘাত্র/ আজিও শিবের গাজনে, ধন্মের গাজনে ও গন্ভীরায় অনুষ্ঠিত 
হইয়া! থাকে। 


শোভাযাওা! 


দ্বিতীয় উৎসব 


হিউ-এন্থ -সঙ্গ প্রয়াগক্ষেত্রে একটি মহান্‌ উৎনব * দর্শন করিয়া- 
রয়াগক্ষেত্রে উৎসব. ছিলেন। এই উৎসব বৌদ্ধ দানোৎসব এবং 
বর্ণন। সমাট শ্রীহর্যদেব ইহার অনুষ্ঠাতা। ইন 
লুপ্রাটীন। কান্তকুব্জের উৎসবান্তে শ্রীহর্যদেব প্প্য়াগক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়া এই পাঞ্চবাধিক উৎসব সম্পাদন করেন। এই মহোৎসবের 
পূর্ব্বে কান্ঠকুব্জের বিরাট সভার স্ভায় রন সভাধিবেশন 


ক 4 বৌদধধরদাব্বী ভূপতিগণ অকাতরে দানধর্শের রর উর; যান। “* 
» প্রত্যেক তিক্ষুকে অর্থাৎ বৌদ্ব-উদাসানকে প্রতি মাসে দুহ্ধার অর্থাৎ পুণিম। 
ও অমাবস্ত।র দিবসে আত্মপাপ অঙ্গীকার করিতে হইত। ক্রমশঃ গৃহিলোকের মধেও 
এই প্রথা! প্রচলিত হয়, কিন্ত তাহার অন্থবিধ।-নংঘটন প্রযুক্ত, অশোক রাজ! পাগের 
প্রায়শ্চিত্তনাধনার্থ একটি মহোৎসব প্রতিঠিত করেন। তাহাতে প্রথমে আত্মদোষ- 
স্বীকার ও দানধর্দের জনুান উত্তয়ই প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরে গৃহস্থলোকের পাপ- 
ক্বাকারের নিয়মটি একেবারেই উঠিয়া যায়। এদানোৎসবটি পাচ বৎসরাস্তে বম্পন্ন 
'হইত। খ্ষ্টাব্দের সপ্তম শভার্ধীতে প্রয়াগক্ষেত্রে একবার এঁ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়; 
'চীনদেশীল্ তা থ্াত্রী হিউ-এন ০৩ ক্স তাহ! দর্শন করি] যান ।” 
_-ভারতবধী উপাসক-সন্প্রদায়, উপক্রমপিকণ, ২৮৩-২৮৪ পৃঃ। 


দ্বিতীয় উৎসব ২১১ 


হইয়াছিল। চীনপরিব্রাজক শ্রীঃহর্ষের সময় যে উৎসবটি প্রয়াগক্ষেত্রে 
দেখিয়াছিলেন তাহা যষ্টবাধিক অধিবেশন। ইহা ৬৪৪ খৃষ্ঠাব্ধে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল । 

প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমক্ষেত্রের মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই উৎনব 
অনুষ্ঠিত হয়। “ স্ুবিভ্ূত উৎসবক্ষেত্র একটি আননক্ষেত্র ছিল ; 
চারিদিকে সহস্র সহস্র গোলাপ গাছের সুরম্য কৃতি, তাহাতে অপর্যাপ্ত 
মনোহর পুষ্পশ্রেণী অহরহঃ প্রক্ষুটিত, এবং মধ্যস্থলে স্বর্ণ, রজত, পট্টবস্তর 
ও অপরাপর বহুমূল্য দানদ্রব্যে পরিপুর্ণ সুসজ্জিত গৃহশ্রেণী। তাহার 
সমীপে সারি সারি একশত এরূপ বিস্তত ভোজনগৃহ ছিল যে, তাহার 
গ্রুত্যকটিতে একশত বাক্তি একত্র ভোজন করিতে পারিত। মহারাজ 
শিলাদিত্যের আহ্বানক্রমে” * পপ্রয়াগের বর্তমান সভায় সামস্তরাজবর্ 
সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনাথ, আতুর, দীন-দরিদ্র কত 
যে আগিরা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সীমা নাই। এতদ্যতীত উত্তর 
ভারতের অসংখ্য ত্রাঙ্ষণ এবং বহুসংখ্যক সাধু সন্ন্যাসীদ্রিগকে সমাদরে 
নিমন্ত্রণ করিয়! আনা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে যে সকল ধর্মীনুষ্ঠান 
হইয়াছিল, তাহা হইতে বুঝা যায় নে, তখন সমাজে হিন্দু ও বৌন্ধধন্মের 
এক অপুর্ব সমন্বয়সাধনের চেষ্টা হইতেছিন। উৎসব, দান ও পৃজাদি 
৭৫ দিন ধরিয়া! চলিয়াছিল। প্রথম দিবসে নদীসৈকতে একটি পর্ণকুটার 
নিশ্মীশ করিয়া! তন্মধ্যে একটি বুদ্ধমুত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুষ্তিপ্রতিষ্ঠার 
পরেই অগণিত বহুমূল্য বন্বালঙ্কার প্রভৃতি বিতরণ কর! হইয়াছিল । 
দ্বিতীয় দিবসে সুর্যের এবং তৃতীয় দিবসে শিবের মুধি প্রতিষ্ঠিত হইল। 
কিন্ত বিতরণের পরিমাণ অদ্ধেক কমিয়া গেল। চতুথ দিবসে দশ সহস্র 
বৌন্ধশ্রমণকে বহু ধনরত্রাদি দান করিয়! পরিতুষ্ট করা হয়। ইহাদিগের 
প্রতোকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম-উত্তম খাদ্য, পানীয়, পুষ্প এবং গন্ধদ্রব্য 


এপস 
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২১২ আছের গম্ভীর! 


ব্যতীত একশত স্বর্ণ মুদ্রা, একটি মুক্তা ও একখান! উত্কষ্ট গাত্রাবরণ 
পাইয়াছিলেন। পরবর্তী বিংশতি দিবস ব্রাঙ্মণদিগের অভ্যর্থনায় ব্যগ়িত 
হইয়াছিল। ইহার পরে দশ দিবস পধ্যন্ত জৈন ও অন্ঠান্ঠি সম্প্রদায়- 
ভুক্ত লোকদিগকে অর্থাদি বিতরণ কর হয়, এবং তৎপরবর্তী দশ দিব 
দুরদেশাগত ভিক্ষুদিগকে মথে পরিতুষ্ট করিয়া এক মাস পর্যন্ত অনাথ, 
আতুর ও দররিদ্রদিগকে নানাপ্রকার সাহ্াযা দান করা৷ হইল |”, * 

এই উত্সবে শ্রীহর্ষদেব দশদিকৃপাল, বুদ্ধসমূহ, কুয্য ও শিবের 
পুজা করিয়াছিলেন । নমগ্র সামাজোর সামস্ত- 
রাজগণ নিজ নিজ অধিকারউুমিতে এই প্রকারের 
বৌদ্ঈ-উৎসবে্র অনুষ্গান করিতেন বলিয়া মনে করা বায়। তথাম্ন তীহারা 
প্রত্যেকে শ্রীহর্যদেবের ন্যার দানপতির অভিনয় করিতেন । এই ধন্ম- 
সমন্বয়ের বুগে প্রত্যেক সানস্থশাননছুমিতে বুদ্ধগণ, হুয্য ও শিবের পুজার 
ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে । ফা-হিরানের সময় নুত্যগীতবাদাসমন্থিত 
বৌদ্ধোতসবের স্থায় নৃতাগীতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা সাধারণ গ্রজাপুগ্রের 
আনন্দ উৎপাদনের ব্যবস্তাও ছিল 

বর্তমান কালে গম্ভীবা-মগডপে মহাদেবসন্লিধানে আত্মপাপ-স্বীকারের 
বে প্রকার ব্যবস্থা দুষ্ট হয়, এবং নৃত্য- 
গীতবাদা সহ শিবাদি দেবতার ও দশদিকৃ- 
পালের পুজার যে বিধি বর্তমান রহিয়াছে দেখা বায়, তাহা উক্ত 
উৎসবের নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। রামাই পণ্ডিতের সময় এই 
প্রকারের বৌদ্ব-উৎসবাদিতে চারি পণ্ডিত ও গ্রতাকের “ গতি” 
(রামাইএর ১৬ গতি, অর্থাৎ উপাঁসকগণ) নির্দিষ্ট ছিল, এবং ধ্পূজার 
নায়ককে “ণদানপতি”র (শ্রীহর্ষের গ্তায় দাতার ) পদে বরণ করিয়া বু 


দশদিক পালপুছা। 


গস্তীরার বিকাশ 


* বলের জাতীর ইতিহান। বৈঠকাও, ১ম অংশ, ১৭৩ পৃঃ। এই উৎমবের একটি 
নাম “ মহামোকপরিষদ ।” 
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ধন-দানাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল । প্রীহ্র্ষদেব প্রত্যেক বৌদ্ধযাচককে যন্রপ 
স্বর্ণমুদ্রা ও মুক্ত দিয়াছিলেন, তদ্রুপ রামাই পণ্ডিতের সময়েও “মমুক্তা- 
মঙ্গলগব্যাপারদ্বার৷ মুক্তা-দানের বাবস্থা বিদামান ছিল । শ্্রীহর্ষের 
উৎসবের তিন দিবসে তিন দেবতার প্রতিষ্ঠা ও পুজার শ্ঠায়, গাজনে 
তিন দিন উৎসব ও শেষ দিবসে অন্নাদিভোজনব্যাপারের অনুষ্ঠান 
আজিও শিবের গাজনে “ শিবষজ্ঞ ” নামে প্রচলিত রহিয়াছে । 
এই প্রকার চীনপবিরাজকবর্ণিত 'দৎসবদয়ের বিবরণ দ্বারা 
অবগত হওয়া যায় বে, বন্তদান গষ্ঠারা দেহ শ্রীহর্যাছি বৌদ্ধরাজগণের 
অনুষ্ঠিত মহোৎসবাদি হতেই ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়াছে । 
চীনপরিআাজক হিউ-এন্থ-সঙ্গ যখন পুর্ববদেশ পর্যটন করেন, তখন 
£ নপানবাদ'কের পু বত প্লিপ্দেশের রাজধানী পু'গিণদান সন্দর্শন 
55 করিয়াছিলেন। €স সদয়ে পুণু,বদ্ধনের 
শোভা অতুলনীয় ছিল! কুঁড়িটি থে নহদারাম এবং তিনশত বৌদ্ধ 
ধন্মগ্রচারক সেই স্থানে অবস্থান করিতেন । গু -পাশ্েতি গোড়মগ্তলের 
দক্ষিণাংশে শশাঙ্ক নেব « সের ধন্মোৎসবাদির অন্ন্ভান করিতেছিলেন। 
পু৪,-গেড় দেশেও সেই সময়ে ধন্মসমন্বয়ের কাগ্য চলিতেছিল। 
শশাঙ্ক শৈব হইলেও ব্খন তাহার রাজ্যসীম। মধ্যে “রক্তভিতি” নামক 
সজ্বারাম ছিল, তখন ইহা যনে হয় বে, *শাঙ্করাজ শ্রীহর্ষের নিকট মস্তক 
অবনত করিরা। থাকিতেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
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মহাধান-স্প্রদায়ের অন্তর্গত বৌদ্ধগণকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ বলা! যাইতে 
মহাযানমতই শাস্ত্িকত পারে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে এক শ্রেণী 
মূলক **গুহাধন্ম” এবং পরে উহা হইতেই আর এক 
শ্রেণী “মন্ত্রান”নামে খাত হইয়া পড়েন। এই মন্ত্রধান আবার 

কালক্রমে “কালচক্র” এবং পরে ““বজ্রধান” মতবাদের স্্টি করিয়াছে । 
হিউ-এনথ -সঙ্গ যখন এ দেশে ছিলেন * তখনই তিনি বোদ্ধ- 
ধর্মের তান্ত্রিকপ্রাধান্য দেখিয়া! গিয়াছেন। পুর্ব হইতেই খীনযান ও 
মহাযান-সম্প্রদায় মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ চলিতেছিল। হীনধান-দলব্ুক্ত 
অমণগণ মহাযান-সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতেন, এবং ইহারাই ঘে প্রকৃত 
নির্মল বৌদ্ধধন্মের বিলোপ সাধন করিতেছে, তাহা ভাহারা মুক্ত- 
কে বলিতেন। যদিও মাধ্যমিক-সম্প্রদায় হইতে দেশের ধ্মসনন্থয়ের 
মধুময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল; তথাপি পরবর্তী কালে এই 
মাধ্যমিক-সম্প্রদায় হইতেই কালচক্র ও বজ্রধান-স্প্রদায়ের বিকাশ 
হইয়! বুদ্ধদেব-প্রচারিত বৌদ্ধধন্মের এতাদুশ হীনাবস্থা হইয়াছে যে, বৌদ্ধ- 
মহাবানগণের শৃন্তবাদ ও ধশ্ম একেবারে পশ্বাচার তান্ত্রিকতায় পরিণত 
বিশবনষ্ি হইয়া গিয়াছে। সর্ধদর্শনসংগ্রহকার মাধ্যমিক 
ধর্মের মূল "শূন্বাদ” বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মহাযানগণ শৃন্ত 


* শ্রীহূ্যদেদের বাদত্বকালে হিউ-এন্ধূ-সঙ্গ এ দেশে ছিলেন। বৌদ্ধাচাখ্য 
যৈজঞারধর দিবাডিমমিৰকে গ্রহ্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা! করিতেন। | 
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ও মহাশুন্তের উপর ক্রমে নব-নব কল্পন! ছার! বিশ্ব-স্্রির মহৎ চিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছেন। ৰ 

মহাঁযান-সম্প্রদায়তুক্ত শ্রমণগণ হিন্দুপৌরাণিকগণের আদর্শে বিশ্ব- 
স্থতটিতত্বের আলোচন! করিয়াছেন। নিরাকার শুন্তরূপ মহেশ্বরকে তাহার! 
আদিবুদ্ধ পদে বরণ করিয়! স্ত্টির ছার উদঘাটনপুর্বক একে একে বিশ্ব- 
সৃষ্টি প্রদর্শন করাইয়াছেন। “দসর্ববং শূন্টং” হইতে এই পরিদৃহমান বিশ্ব 
বিকাশ লাভ করিয়াছে । 

এতিহাঁসিক শাঁক্যপিংহ বুদ্ধ হইতে বৌদ্ধধন্দ্নের উৎপত্তি হইলেও 
আদিবৃদ্ধগণ, বুদ্ধ-শন্কি ও বৌদ্ধাচাধ্যগন বিশ্ববিকাশের পূর্ববরূপ “*সর্বং 

বোধিমত্ত শূন্তংৎ হইতে হিন্দুধর্মের পৌরাণিক দেবতা! 
ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বরাদির স্ায় বহু বুদ্ধের কল্পনা করিয়। তাহাদের ধর্থ- 
মতের প্রাচীনত্বপ্রমাণে যত্ববান হইয়াছেন। সেই বুদ্ধগণের আবার 
শক্তি কল্পনা করিয়! বৌদ্ধ-ধন্্কে তাহারা ক্রমশ: জটিলতাময় করিয়া 
তুলিয়াছেন। তৎপরে ধ্যানবলে ধাহারা প্রকৃত বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির অধিকারী 
হইয়াছেন, তাহাদের নাম “বোধিসব”।* এই প্রকারে বুদ্ধ, বুন্ধশক্তি 
ও বোধিসত্ব কল্পিত হইয়! বৌদ্ধ-তাস্ত্রিকতভার বৈচিত্র স্থষ্টি করিয়াছে । 


বুদ্ধ বুদ্ধশ(্তি বোধিমন্তব 
(১) বৈরোচন বজ্্রবাতেশ্বরী সমন্ত্রতত্র 
(২) অক্ষোভ্ লোচনী বজ্পাণি 
(৩) বত্বস্ততর মানুষী রত্রপাণি 
(৪) অমিতাভ পাঁওরা পদ্মপাণি 
(৫) অমোঘনিদ্ব তারা বিশ্বপাণি 


* যেসত্ব অর্থাৎ জীব, বোধি অর্থাৎ বুদ্ধতবসম্পাদক জ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়, মনে 
বোধিসত্ব। 


২১৬ আছের গম্ভীর 


বৌদ্ধমতে মনুষ্যগণ সাধনাগ্রভাবে উত্তরোত্তর দেবত্বপদ প্রাপ্ত হইবার 
অধিকার লাভ করেন। এই প্রকারে যাহারা 
বুদ্ধপদ লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে ““মানুষ- 
বুদ্ধ” বল! হয়। সর্বশুদ্ধ সাতজন মানুষ-বুদ্ধের পরিচয় আছে, যথা. 
বিপশ্ঠী, শিখী, বিশ্বভৃ, কুকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্তপ ও শাকামুনি ৷ * 

এই প্রকারে বিবিধ বুদ্ধ, বুদ্রশক্তি ও বোধিসত্ব লইয়া বৌদ্ধদেব- 
দেবী-সমাজ পরিবদ্ধিত হইতেছিল। বেদের দেবতা৷ তেত্রিশটি হইতে যন্রপ 
তেত্রিশ কোটিতে উঠিয়াছেন, সেই প্রকার হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীগণের 
অনুকরণে বৌদ্ধদেবদেবী নিম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

মহাযানবৌদ্ধগণের যধ্যে 'অবলোকিতেশ্বরনামক বৌদ্ধদেবতা 
সবিশেষ পুজ! পাইয়াছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেবের 
সম্মানও এ প্রকার হ্ইয়াছিল কি ন! সন্দেহ। 
ফাহিয়ান ও হিউ-এন্থ্-সঙ্গ এই প্রকার বনু অবলোকিতেশ্বরের মুভি 
দেখিয়া গিয়াছেন। মথুরা ও মধ্যভারত হইতে পুণু,বদ্ধন পর্যন্ত 
অবলোকিতেশ্বর, প্রস্াঁপারমিতা৷ ও মঞ্জুণ্রী এই বৌদ্ধদ্েবতাত্রয়ের অবাধ- 
প্রসার ছিল।+ মহারাজ শ্রীহর্যদেব স্বয়ং বোঁধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের 
আরাধনা করিয়াছেন। গয়াস্থ বোধিতরুসম্নিকটে অনেকগুলি 
অবলোকিতেশ্বরমৃণ্তি বিদ্যমান থাকিবার কথা হিউ-এন্থু-সঙ্গ বলিয়া 
গিয়াছেন।$ পুগুবর্ধনাদি প্রদেশের বৌদ্ধগণ শয়ন, ভোজন ও 


গা ররর পপর হও পা 


মানুষ-বুদ্ধ 


আবলোকিতেশ্বর 


ক হানযান-সম্প্রদাষ শাকামুনিকে সাধারণ মানব বলিয়া থাকেন; তিনি মান্ুব- 
বুদ্ধ। 
; 11 39515 5$-/8-15 9], হা? 2০109. 

$ 100, ০. 519, 
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উপবেশনেও এই অবলোকিতেশ্বরের নামোচ্চারণ ও প্রার্ঘনা করিতেন। * 
নালন্দায় এই মুত্তি বথেষ্ট ছিল। উক্ত বিহারের অভ্যন্তরপ্রদেশের মধ্যভাগে 
একটি ক্ষুদ্রাকার অবলোকিতেশবরমুদ্ঠি প্রতিষ্ঠিত ছিল। 1 তীহার হন্যে 
প্রস্ফুটিত পল্স এবং মস্তকন্থ কেশদামমধো অমিতাভনামক বুদ্ধ বিচ্যমান 
ছিলেন। সকলে এই বিগ্রহ্মূত্তিকে অতিশর ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। 

অবলোকিতেশ্বরমূভির শিরেোদেশে অমিতাভ বুদ্ধের অবস্থান- 
নিবন্ধন উক্ত মুক্ডিটি হিন্দুগণের নিকট শক্ষরণিরে গঙ্গাদেবীর অবস্থান বলিয়। 
অনুমিত হয় । 

সাধনমালাতন্ত্রে খসর্পণলোকেশ্বরমুদ্ডিটি অবলোকিতেশ্বরের স্বরূপ 
চারার না বশিয়া বর্ন: করা ৬ইয়াছে। ঘথা 

“হিমকরকোটাকিরণাবদাতদেহমুকজটামুকুটদমিতা ভক্কতশেখরং বিশ্ব- 
মলিননিষপশশিম গুলোদ্ধেপ্যঙ্কনিযসকলালঞারবরবিগ্র»ৎ ম্মেরনুখংদ্বিরষ্ট- 
বর্ষদেশীয়ং দক্ষিণেন বরদকরং বানকরেণ সনালকমলবরং করধিগলৎ- 
পীদুষধারাব্যবহাররগিক", তদধ;ঃ নখারোপিতোদ্ধমুখং মহাকুক্ষিমতি- 
কশমতিশিতিবর্ণং স্ুচীমুখং তৎপর্য্যশ্বং শ্ীমৎপপাতলকাচলোদরনিবাপিনং 
করণাল্গিপ্জাবলোকনং শৃরঙ্গাররমপষপাসিতমতিশান্ুং নানালক্ষণালক্কৃতং । 
তন্ত পরতন্তার! দক্ষিণপার্গে সুধনকুমারঃ | তত্র তারা শ্রামা বাম- 
করাধিকিতমনালোতপলা৷ দক্ষিণকরেন বিকাশ্নস্তা নানালঙ্কারবতী অভিনব- 
যৌবনোদুভিত্কুচভারা ! সুধনকুমারশ্চ কৃতাগুলিপুটঃ কনকাবভাসিদ্ তিঃ 
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২১৮ আছের গম্ভীর! 


কুমাররূপধারী বামকক্ষবিন্তস্তপুস্তকঃখঘকলালঙ্কারবান। পশ্চিমে ভূকুটা, 
হয়গ্রীব উত্তরে । তত্র ভৃকুটা চতুভু'জ! হেমপ্রভা জটাকলাপিনী বামে 
ত্রিদগ্ীকমগ্ডলুধারিহস্ত।৷ দক্ষিণে বন্দনাভিনয়াক্ষম্ত্রধরকরা ত্রিনেত্র! 
হয়গ্রীবো। রক্বর্ণ: খর্ববো লক্বোদূর উ্দজলৎপিঙ্গলকেশো ভুজঙ্গষজ্ঞোপ- 
বীতী কপিলতরশ্শ্র-.পরচিতমুখমণ্ডলো রক্তবর্তল্িনেত্রো৷ ভ্রকুটি- 
কুটিলন্বকে। ব্যাপ্রচন্তান্থরো৷ দণ্ডাবুধে। দক্ষিণকরেণ বন্দনাভিনয়ী । এতে 
সর্বব এব ব্বনায়কাননপ্রেরিতদৃষ্টয়ো যথাশোভমবস্থিতাঃ |” 
লোকেশ্বর কোটিচন্দ্রঘম উচ্জলবর্মবিশিষ্ট, ইহার মস্তকে জটাছুট- 
সধনকুমার, তারা, ভকুটা, মধো অগিতাভমৃত্তি শোভিত রহিয়াছে। পদ্মাসনে 
হয়গ্রাধ উপবিষ্ট যোড়শবর্ষবস্ংক্রমধিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর, 
ইহার সন্নিকটে হ্বর্ণবর্ণ লাম্বোদর স্ুধনকুদার করযোড়ে দণ্ডায়মান । 
দক্ষিণভাগে রক্তবর্শী পূর্যৌবনা তারাদেবা অবস্থান করিতেছেন, 
ইনি বামকরে নীলপদ্ধ ধারণ বিয়া আছেন। চতুত্জ জটাজুট- 
সমন্বিত ত্রিনেত্র ভূকুটা হস্তে ত্রিদড ও কমণগুলু ধারণ করিয়া পশ্চিম দিকে 
বর্তমান । এবং রক্তবর্ণ লন্বোদর পরিহিতব্যান্রম্ম সর্পোপবীতধারী 
ত্রিনেত্র হয়গ্রীব উত্তর দিকে বিগ্যনান রৃহিয়াছেন। | 
এই সমুদায় দেবতাগণের বর্ণনা হইতে বৌদ্ধধন্মের অন্তর্গত তান্ত্রিক 
আধ্য অবলোকিতেশ্বর ও দেবদেবীর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়! যায়। তারা, 
খদপণ লোকেশ্বর  ত্কুটা, হয়গ্রীব ইত্যাদি দেবতা অবলোকিতেশ্বর 
দেবতার পারিষদ্দ বপিয়া মনে হ্য়। আর্ধ-অবলোকিতেশ্বর এবং 
খসর্পণ-সন্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সাঁধনমালা তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । আর্্য- 
অবলোকিতেশ্বর ও খদর্পণ-লোকেশ্বর একই দেবতার নামাস্তরমাত্র । * 
মহাযানসন্প্রদায় এই সমুদায় দেবতার আরাধন! করিতেন । 


+ কেহ কেহ স্গঠত “থনর্পপ-অবলোকিতেশ্বর” এই' নামই দিয়াছেন । 
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এই ন্ুন্বর লোকেশ্বরদেবতার* স্থানে স্থানে চতুভূঞ্জ ও ত্রিনেত্র 
মুত দেখিতে পাওয়া যায় £-_ 


লোকেস্বরবুদ্ধের “চতুভু জস্ত্রিনেত্রশ্চ চন্ত্রান্কিতজটাধরঃ। 
ধ্যান সর্পাভরণসংবুক্তঃ শ্বেতবর্ণ; লোকেশ্বরঃ ॥ 
বরদাভয়বুক্তশ্চ অক্ষমালাকমণ্ডলুঃ । 
পন্মানবুতো৷ দেবো! বোধিবুক্ষসমাশ্রিতঃ ॥৮৮ * 


লোকেশ্বর বোধিবুক্ষমূলে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, তিনি শ্বেতবর্ণ, চারি 
ব্রিনেপ্র লোকেশ্বর ৪. হস্ত ও ব্রিনেতরবিশিষ্ট, তাহার মস্তকে জটা এবং 
মহাদের ট্হা চন্দ্রাঙ্কিত, তিনি সর্পালঙ্কারে শোভিত, 
তাহার দুই হস্তে অক্ষমালা ও কমগ্ডল, এবং অপর দই হস্ত বর ও অভয় 
দানে উত্তোলিত। স্থতরাং এই লোকেশ্বরমুিটি আমাদের মহাদেবের 
স্বন্দর অনুরূপ বলিতে হইবে । তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা এই প্রকার 
লোকেশ্বরমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পুজ! দিতেন এবং উৎসব 
করিতেন। 
বৌদ্ধদেবালয়ে অবলোকিতেশ্বরমূ্তির দক্ষিণভাগে মন্তুতরীমৃত্তি 


ক বিশ্বকন্মার শিলশান্ত ১1. 5. বিশ্বকোষ কায্যালয়ের সংগৃহীত পুম্তকের ২৮ পুঃ। 
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২২৭ | আছের গন্ভীরা 


বিদ্ধমান থাকিতে দেখ! যায়। সাধনমালাতন্ত্রে এই মঞ্জুরী সম্বন্ধ 
যাহা লিখিত আছে, নিম্নে ভাহা উদ্ধত 
হইল। যথা £_- 

"পীতবণং ব্যাখ্যানমুদ্রাধরং রত্রভুষণং রত্রমুকুটিনং বামেনোৎপলং 
সিংহাসনস্থং অক্ষোভ্যাক্রাস্তমৌলিনং ভাবয়েৎ 
আন্মানম্‌ । ততো দক্ষিণপার্খে কঙ্কারবীজ- 

সম্ভবঃ সুধনকুমারঃ নানারত্রাভরণোজ্জলো রত্বমুকুটা সর্বধন্মৈকপুস্তককক্ষ- 
ক্ষিপ্ত) সম্প টাঞ্জলিপুর্ববকান্তিষ্টেৎ()। বামপার্থে যনারি; কৃষ্ণবণ্ো। হ- 
কারবীজে। বিরুতাননো মুদ্গরহস্তঃ পিললোদ্ধীকেশো নানাভরণ- 
ভূষিতঃ। ততো দক্ষিণোভ্ভরপার্খে চন্দ্রপ্রভসুধায গ্রভে, পুর্বাদিদিখ্বিভাগেবু 
বৈরোচনরব্ন্তবামিতাভামোঘসিদ্গয়ঃ | আগেম্সাদিকোণেষ  লোচনা- 
মামকী-পাগুরা-তারাশ্চেতি 1” 

মঞ্জুরী পীতবর্ণ, রত্রভূষণ ৪ রত্রমুকুটাশোভিত, ইনি বাম হৃস্তে 
কমল ধারণ করিয়া সিংহাননোপরি উপবিষ্ট এবং 
ইহার মুকুটোপরি অক্ষোভা-মুত্তি বর্তমান 

বহিয়াছে। দক্ষিণে সকল ধন্মের একপুস্তকচস্তে ্ধনকুমার ! বামে 
হংকারবীজোংপন্ন কষ্চবর্ণ গদাধারী বিকৃতানন যমারি। উভয় পারে 
চন্দ্রপ্রভ ও সুরাপ্রভ বিদ্যমান । চারিদিকে বৈরোচন রন্্রসম্ভব, অমিতাভ 
ও অমোঘসিন্ধ, এবং চারি কোনে লোচনা, মামকা, পাওরা এবং তারা-মৃপ্ডি 
বিছ্যমান আছেন। 

বৌদ্ধেরা এই সমুদায় বৌদ্বমুন্তিবিশিই মঞ্জুপ্রীমৃত্তির পুজ। 

করিতেন। মঞ্জুপ্রী পীতবর্ণ ও সিংহাসনস্থ ; পুস্তক-হস্তে সুন্দর 
সুধনকুমার ; কৃষ্ণবর্ণ বিকুতানন যমারি ; বৈরোচন, বত্বসম্ভব, অমিতাভ, 
অমোঘসিদ্ধ এবং লোচনা, মামকী, পাওরা 'ও তারা, এই মৃত্তিগুল্ি 
বৌদ্ধগণের তান্ত্রিক দেবদেবী । 


মগুহী 


মধ্য পান 


অধ্ুশীনভির পু 
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বোধিতরুমূলস্থিত শ্বেতবর্ণ জটাভুটশোভিত ব্রিনেত্র চতুভূ্জ 
লোকেশ্বর-মূর্ডির বামভাগে তারাদেবীর মত্ত 
প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। বছ বৌদ্ধ- 
বিহারে এই প্রকারের মৃত্তি বিদ্যমান ছিল। বদিও লোকেশ্বরের বামে 
তারাদেবী দৃষ্ট হইয়া! থাকে, তথাপি লোকেশ্বরের দক্ষিণেও কোন কোন 
স্থানে তারামূত্তির অধিষ্ঠান দেখা গিয়াছে । এই তার! নামভেদে কয়েক 
প্রকার দৃষ্ট হয়। বথা ঃ-_তারা নীলসরম্বতা, আধ্যতারা, জঙ্গলীতারা, 
বজতারা৷ ইত্যাদি । নী'লসরম্বতী তারানামক জ্ীমৃত্তি তিব্বতীয় 
যোগাচারসম্প্রদায়ের বড়ই পুজনীয় দেবতা ! 'স্বতন্বতন্ত্রে এই সরস্বতীর 
বিবরণ এই প্রকার লিখিত আছে $-- 
তারা নীল্মরপভী ““মেবোঃ পশ্চিমকুলে তু চোলনাখেো। হুদ মহান্‌ । 
তণ্র জজ্জে সয়ং তারাদেবী নীলসরস্বতী ॥,” * 
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ভার! 


আব্যতার! বা মহা হারা 


২২২ আছর গম্ভীর! 


এই তারাদেবীর পুজা ও উতৎবাদির অনুষ্ঠানব্যাপারের মধ্যে 
গম্ভীরা-উৎসব প্রচ্ছম্নরূপে সুন্দরভাবে বিগ্যমান রহিয়াছে । বৌদ্ধগণ উৎসব- 
দিবসে আধ্যতারাদেবীর পুজা ও উপহার দিতেন । রাজা, মন্ত্রী ও প্রধান 
প্রধান প্রজাগণ মিলিয়া সেই উৎসবে যোগদান করিতেন। বিবিধ বাগ্চাদি 
উৎসবের সৌন্দরধ্যবৃদ্ধি করিত। নিকটবর্তী পলীসমূহ হইতে জনগণ 
এই উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইত । এই প্রকার ধন্ম-উৎসব সপ্তাহকাল 
স্থায়ী ছিল। এই আধ্যতারা-উৎ্সব গন্তীরায় আগ্ভাদেবীর উৎসবরূপে 
পরিণত হইয়া গিয়াছে । প্রকূত গল্ভীরা-পুজাও সপ্তাহকালব্যাপী। 

জঙ্গলীতার। তার বা আধ্যভারার অনুরূপ দেবী! মহাবান- 

সম্প্রদায়ের শ্রমণগণ অরণামধো এই ছিভূঁজা বা 

চতুত্ুঁজা দেবীর আরাধনা করিতেন বলিয়া এই 
দেবীর এ প্রকার নামকরণ হইয়াছে । বৌদ্ধ তান্রিকগ্রস্থ সাধনমালায় 
জঙ্গলীতারার মুক্তির বিবরণ লিখিত আছে । যথা £₹_ 

“শুক্লবর্ণাং দবিভুজাং চতুভু 'জাং বা জটানুকুটিনীং শুক্লাং শুক্লোত্তরীয়াঃ 
নিতালঙ্কারবতীং শুক্রসর্পভূষিতাং ত্য পধ্যস্কাসন।- 
সীনাং মুলহুজাভ্যাং বীণাং বাদয়স্তাং দ্বিতীয়বাম- 
দক্ষিণভূজাভ্যাং সিতসর্পাভয়মুদ্রাধরাং চন্দ্রাংস্তমালিনীং ভাবয়েৎ ॥» 

তিনি দ্বিভূজ1 বা চতুভূ'জা, এবং শ্বেতবর্ণা, জটাভুটসমন্থিতা, শ্বেত- 
বস্্াবৃতা, শ্বেতাঁলঙ্কারশোভিতা, শ্বেতসর্পগণে ভূষিতা ও সত্যপর্যযস্কে 
উপবিষ্ট; তিনি প্রথম হন্তদয় দ্বারা বীণ এবং দ্বিতীয় দক্ষিণ 
করে শ্বেতসর্প ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। 

বজ্রতারা-মুর্তি হাঁধান-বৌদ্ধগণের উপান্তা দেবী। ভারতের কোন 
কোন স্থানে ইনিই “চণ্ডী ঠাকুরাণী” নামে খ্যাত 
আছেন। বৌদ্ধতান্ত্িক গ্রন্থ সাধনসমুচ্চয়ে বজ- 
তারার বিষয়. পিখত আছে। যথা £-- 


জঙ্গলীতারা। 


ধ্যান 


ব্জত1র! 


বৌন্বতান্ত্রিক প্রভাবকাঁল ২২৩ 


খান মাতৃমণ্ডলমধ্যস্থাং তারাদেবীং বিভাবয়েৎ। 
অষ্টবাহুং চতুর্বক্ুণাং সর্ন্যালঙ্কা রভূষিতাম্‌ ॥ 
কনকবর্ণাভাং ভব্যাং কুমারীলক্ষণোজ্জলাম্‌। 
বিশ্বপস্নাননাসীনচন্দ্রাসনন্ুুসংস্থিতাম্‌ ॥ 
গীতৃষ্ণদিতরক্তুসব্যাবর্ভচতুমুখাম্‌। 
প্রতিমুখং ভ্রিনেভাঞ্। বজপধ্যঙ্কণংস্থিতাম্‌ ॥ 
রক্তএ্রভাং চত্ুবুদ্ধমুক্টাং বজ্রশরশঙ্কুবরদদক্ষিণলসৎকরাম্‌। 
উৎপলচাপবজ্াঙ্কুশবজপা *তক্জনীবামলমৎকরাম্‌ ॥+ 
বজতার। মাহৃকাগণের মধ্যে অবস্থিতা, ইনি অষ্টভূজবিশিষ্টা, 
সর্বপ্রকার অলঙ্কারে ভূবিতা, সুবর্ধবর্ণা, বিশ্বপগ্মাসনস্থ চন্দ্রামনে 
উপবিষ্টা। ইহার গীত, রুষ্, শ্বেত ও রক্ত বর্ণের চারিটি মুখ এবং 
প্রতোক মুণ্ডে তিনটি চক্ষু । তাহা চারিটি মুকুটে চারি বুদ্ধ বিরান্সিত 
রহিয়াছেন। তীহাল দর্সি ণদিকের চারিখানি হস্তে বজ্র, শর, শঙ্কু ও 
বর, এবং বামদ্দিকের চারিখানি হস্তে উৎপল, চাপ, বজ্তাঙ্কুশ ও 
তর্জনীতে বজ্রপাশ শোভিত। 
সাধনমালাতন্ত্রে (নেপালী) কুরুকুল্লাদেবীর বর্ণনা লিখিত আছে। 
... ইনিও বুদ্ধশক্তি। 
কুরুবলদেবা 
এরক্রবর্ণাং রক্তপদ্মাপনাং রক্তাম্বরাং রক্তকিরীটবতীং চতুর্ভজাং 
সব্যেহভয়প্রদাং অন্যেন সমপুরিতশরাং 
বামৈকৈন রত্বতুণধরাং অপরেণ আকর্ণারষ্ট- 
বক্তোৎপলকলিকাশরবিরাজি তকুম্মূমচাপধরাম্‌।” 
কুরুকুলাদেবী লোহিতবর্ণা পরিহিতরক্তবসন! রক্তবর্ণী কিরীটধারিণী 
এবং রক্তপন্মোশরি উপবিষ্ট ; ইনি চত্ুছু'জা, এবং ইহার চারি হস্তের 
প্রথম বাম হস্তে অভয়দান, ও প্রথম দক্ষিণ হস্তে সংযোজিত শর; এবং 


ধ্যান 


২২৪ আন্ছের গম্ভীরা 


দ্বিতীয় বাম হস্তে রত্ততুণ ও দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে কর্ণপর্যযস্ত আর্ট 
রক্তোৎপলকলিকারূপ শরবিরাজজিত পুষ্পচাপ । 
মহামান-সম্প্রদায় এতদ্যতীত বহু দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিলেন 
আধ্যধর্দদেব: ব। আদ. ধন্মের স্সী-মুত্তির প্রতিরূতিও তাহাদের কল্পনার 
দেবা, গঞ্তংবাল দেবা অন্ততম ফল বলিতে হইবে । নেপালে, মহা- 
বোধিতে এবং ময়ুরভগ্স্থ বড়সাহীতে এই রূপ মৃত্তি প্রাপ্ত হওয়! 
গিয়াছে। ধন্মের এই প্রকার স্ত্রীম্িবিগ্রহ প্রজ্ঞাপারদিতা, ধম্মদেবী, 
আধ্যতার৷ ও গয়েশ্বরী নামে পরিটিত রহিয়াছে । এই ধন্মদেবী বা আদি- 
ধন্মর্দেবী, আর্ধ্যতারা বা আগ্ভাদেবী নামে বিখ্যাত আছেন। গন্তীরায় 
এই আধ্যতারা বা আছ্াদেবার টউৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। 
আধ্তার! ব! মহাতারার উৎসবের বিবরণ পুর্ধবেই প্রদত্ত হইয়াছে । 
বৌদ্ধতারা-মৃত্তির গ্ররুত রূপ স্বতন্ত্র শিগিত আছে ; যথা 


“্যামবর্ণাং ত্রিনয়নাং দ্বিভুজাং বরপঙ্থজে । 
ভ্রিনয়ন। খোছ দধানাং বহুরপাঁভিবহরূপাভিরাবৃতাম্‌ ॥ 
তারার ধ্যান শক্তিভিঃ ম্মেরবদনাং ন্মেরমৌক্তিকভূষণীম্‌। 

রক্তপাদৃকয্োনাস্তপাদাহ্ব জনুগাং ম্মরেৎ ॥” 


তারাদেবী শ্ঠামবর্ণা, ত্রিনেত্রা ও দ্বিহস্তা, তীহার এক হস্তে পদ্ম ও অপর 
হৃস্তে আশীর্ববাদ বা অভয় । তিনি বহুবর্ণ ও বহুরূপ শক্তিগণে পরিবৃতা। ৷ 
তিনি মুদ্মন্দ হস্ত করিতেছেন, ও উজ্জল মুক্তাদামে শোভিত; তাহার 
পদযূগল রত্বপাত্ুকার উপর স্থাপিত। 

পুনশ্চ নাধনমাল৷তন্ত্রে মহোত্তরী-তারার বর্ণনায় দেখা যায়-_ 
“তারাং শ্তামাং ঘ্িভ্ুজাং দক্ষিণে বরদাং বামে 
সনালেন্ীবরধরাং সর্ধবাভরণভূষিতাং পন্মচন্ত্রাসনে 
পধ্যক্কনিষ্' রিচিগ্তয়েৎ |” 


সহ্বোত্তরী তার! 
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বৌদ্ধগণ এই প্রকারে একটি-একটি করিয়া তান্ত্রিকতামূলক বহু 
দেবদেবীর মৃত্তি কল্পনা ও তত্তৎ দেবদেবীর পূজা ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। এই প্রকারে মহাযানসম্প্রদায়মধ্যে তান্ত্িকতার মূল- 
ভিত্তি গ্রথিত হইয়াছিল । 

চীনপরিবরাজক ফা-হিয়ান হইতে হিউ-এন্থ্‌-সঙ্গ পর্যন্ত অনেকেই 
সণ্ঘযান ও বজঘান. বৌদ্ধ বৌন্ধগণের মধ্যে তান্নিক ভাবের বিস্তার লক্ষ্য 
নাঢকদিতে ভাগিকতা, করিয়াছেন। ক্রমে সেই তাক্্রিকভাব এমস্ত্রযান” 

৪ ও “বজযান"-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিল। যে 
সকল বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের 
পূজাঁপদ্ধতিও বিচিত্রভাবময় ছিল। সেই সময়ের লিখিত নাটকাদিতে 
তাস্থিকতার পরিচয় বিশেষভাবে বণিত রহিয়াছে । তজ্জন্য তত্কালীন 
বেদ্ধতান্ত্রিক আচার ও পদ্তিসন্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচিত 
হইতেছে । 

মহারাজ শ্রীহর্যদেবের সময়ে পিখিত নাগানন্দে তান্ত্রিকতার 
প্রচার এবং মালতীমাধবে উহার পুর্থবিকাশ দুষ্ট হয় । ৬০১ খুঃ হইতে 
৬৫০ খুঃ মধ্যে তান্তিকতাঁচার লব্ধ গ্রতিষ্ট হইয়াছিল । জীমৃতবাহন একজন 
বৌদ্ধ, এবং তাহার স্ত্রী মালাবর্তা শৈবধন্মের আদর্শগ্থানীয়া ছিলেন । 
মাল্যবততী ভগবতী গৌরীর পুজা করিতেন! জীমুতবাহন বৌদ্ধ হইয়াও 
শিব-দূর্ধার আশীব্বাদে প্রাণ লাভ কচুরন। এই সময়ে হিউ-এন্থ্-সঙ্গ 
শিবমৃঠিসদৃশ অবলোকিতেশ্বরাদি এবং গৌরীরূপা তান, আধ্যতারাদেবীর 
পূজা ও উৎসবের বহুল প্রচার দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর 
অষ্টম খুষ্টাব্দের মধ্যভাগে রাজা লপিতাদিত্য কনোজরাজ যশোবশ্মীকে 
পরাজিত করিয়া কবি ভবভূঁতিকে কাশ্মীরে লইয়া যান। এই ভবভূৃতি 
মালতীমাধবনামক নাটক রচনা করেন। মা'লতীমাধবে তাৎকালিক 
বৌদ্ধ তাস্ত্রিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান । 


15 


২২৬ আছর গম্ভীর 


বসস্তোৎ্সব বা মদনোৎসব হইতে মালতীমাধব নাটকের আরম্ত। 
পড়য়া মাধব হস্তী-আরঢ়। মন্ত্িকন্তা। মালতীকে দর্শন 
করেন। মালতী ও মাধব উভয়ে উভয়ের রূপে 
আকৃষ্ট হন। মাধব মালতীলাভে হতাশ হইয়া বোদ্ধশ্রমণী কামন্দকীর 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। কামন্দকী তাহাকে মালতীর নহিত মিলনের আশা 
দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। মাধব ভীষণ তন্ত্রসাধনই মাঁলতী- 
লাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় জানিয়া শ্রশানস্থিত চামুণ্ডামন্দিরে 
নৃমুণ্মালিনী কপালকুগুলানায়ী ভৈরবীর নিকটে গমন করেন । তিনি 
আনমাংসারদি লইয়! শ্রাশানে চামুণ্ডামন্দিরে তন্ত্রসাধনায় নিবুক্ত হুন। 
ভৈরব অধঘোরঘণ্ট পবিত্র কুমারী বণি দিয়া শব সাধনা করিবেন স্থির 
করেন এবং এই উদ্দেশ্তে মালতাকে বধাবেশে শ্মশানে আনয়ন 
করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মাধব অঘোরঘন্টের জীবন বিনাশ করিয়া 
মালতীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু নালতীর সন্ধান পাইলেন না। 
মাধব মালতীর অনুসন্ধানে বিন্ধ্যাচলে গমন করিয়া সৌদামিনী-নায়ী বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক যোগিনীকে দেখিতে পান, এবং সৌদামিনীর ইন্দ্রজালবিদ্ভা ও 
যোগবলে মালতী লাভ করেন। এই সমুদায় ব্যাপারের মধ্যে বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিকতা। বিছ্বমান রহিয়াছে । এই সময়ে বোদ্ধধন্মে দয়া ও জীবনাশে 
বিরত থাকিবার কথা লুপ্ত হইয়াছিল । 

চামুণগ্ডাদেবী বৌদ্ধগণের উপান্ত দেবী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধতন্তে 
চামুগ্াদেবী বৌদ্ধতার্রিক- বনুপ্রকার বৌদ্ধশক্তির বিবরণ বিবৃত আছে। 

গণের উপান্ড চামুণ্ডা সেই সময়ে বৌদ্ধদেবী মধ্যে গণা 
হইতেন। হিন্দু তান্ত্রিক দেবীর মধ্যে চামুণ্ডা অন্ততম৷ | সারদাতিলক- 
তন্ত্রে এই চামুণ্ডার বিষয় বণিত আছে, যথ৷ £__ 

“শুলং কৃপাণং নৃশির: কপালং দধতী করৈঃ। 
সুগুলঙমগ্ডিতা ধ্যেয়। চামুণ্ড! রক্তবিগ্রহা ॥% 


মালতীমাধব 


বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রভাবকাল ২২৭ 


চামুণ্ড শূল, কৃপাণ, নরমুণ্ড ও মুণ্ডাস্থি হস্তে ধারণ করিয়া আছেন এবং 
মুণ্মালায় মগ্ডিত রহিয়াছেন, তিনি রুক্তবর্ণা। চামুণ্ডার্দেবীর এই প্রকার 
ধান করিতে হয়। সময়ে সময়ে চামুণ্ডাঁদেবার আট হাত, দশ হাত 
এবং যোঁলটি হাতের কথাও দেখা যায়। 

এই সময়ে হিন্দুতান্ত্রকতামূলক দেবদেবীগণ বৌদ্ধতান্ত্িকগণ দ্বার! 
পুজিত হইতেছিলেন। এই প্রকার শবসাধনা 
ও তান্ত্রিকতা৷ গন্তীরা-মগ্ুডপের “মশাননৃত্য” ও 
শবনৃতাদির অনুরূপ । স্থতরাং গম্ঠীরা-উৎসবে তান্ত্রিকতার প্রভাব 
পুরণমাত্রায় বিরাজিত রহিয়াছে । বৌদ্ধতন্বগ্রন্থের বণিত তার! হিন্দু- 
তান্ত্রিকের কালী, তারা ইত্যাদি শক্তির সদৃশ এবং চামুগ্ডাদেবীও এ 
শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়! বিবেচিত হয়। প্রাচীন বৌদ্ধগণের মধ্যে শ্মশানে 
বসিয়া ধ্যানেরও ব্যবস্থা ছিল, ক্রমে মহাষানসম্প্রদায়মধ্যে চামুণ্ডাদি 
শ্বশানবাসিনী দেবীর আরাধন! প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । বোৌদ্ধধশ্ে 
স্ান্ত্রিকতা৷ অতিপ্রবল হইয়৷ পড়িয়াছিল। 


গস্তারার বিকাশ 


বত অধ্যায় 
বাঙ্গলার পাল রাজগণ 
গম্ভীরার আধুনিক রূপ গ্রহণ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


বৌদ্ধধন্মের অবসান 
সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টম শতাকার প্রারস্ত পর্য্স্ত উত্তর 
পৌগু গৌঁড়াদি দেশে ভারতে রাষ্্ীবিপ্লব চলিতিছিল । অষ্টম শতাবীর 
রা্রবিপ্রথ প্রথম ভাগে উত্তরভারত গরিশ্চন্র যশোবর্শ- 
দেবের শাসনাধীন হইয়াছিল । সেই সময়ে উত্তরভারতের মন্তান্ত অংশে 
রাষটরবিপ্লব অস্তহিত হইলেও মগধ ও গৌড়-পুণ্ডে, তাহার আরন্ত হইয়াছিল। 
বাক্পতির «“গৌড়বধকাব্য* যশোবশ্মদেবের গৌড়বিজয়প্রসঙ্গ 
লইয়াই রচিত হইয়াছে । ধশোবশ্মাদেব গৌড়- 
পতিকে বধ করিয়া গোৌড়দেশ জয় করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু তাহা তীহার অধিকারে ছিল কি না, কিছুই অবগত হইবার 
উপায় নাই। 
ইহার কিছু পূর্বে গৌড়দেশ আদিশুরের বা জয়স্তের অধিকারে 


বৈদিকশাসনও৮ হত ছিল অবগত হওয়া যায়। সেই সময়ে মগধ, 
গৌড়, পুণ্ড, ও বঙ্গ বৌদ্ধধশ্মে প্লাবিত ছিল। 


বাতিক গোডবধকাি' 


বোদ্ধধশ্শের অবসান ২২৯ 


শ্রবংশ প্রথমে বৈদিকধশ্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত হইয়া, বৈদিক ব্রাঙ্গণ 
ধারা গৌড়মণ্ডলে বৈদিক ক্রিন্মাকাণ্ডের প্রচার করেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণ 
গড়ে বাঁস করিয়া প্রজাপুপ্রকে বৈদিক শাসনে আনিবার জন্ত প্রযত্ব 
করিতেছিলেন। তাহার ফলে বৈদিকাঁচারী রাজার শাসনই সাধারণ 
প্রজাকে মানিয়! চলিতে হয়। 

যশোবম্মদেবের গৌড়জয়ের পর মগধ পালবংশের করায়ত্ত হইয়া- 
ছিল। মগধের পালরাজ বৌদ্ধ ছিলেন। পৃগু.-গোড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদিক 
ও বৌদ্ধ রাজন্গণ রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং পরম্পর বিবাদবিসংবাদে 
লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু পুণ্ড,-গৌঁড়ে “বান্ধ প্রজাশক্তিই বলবতী ছিল। 
বৌদ্ধ ও বৈদিকগণের মধ্যে বিবাদ সর্বদা চপিত। মগধের পাঁলরাজ 
তখন গৌড়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই, গৌড়-পুণ্াদি 
জনপদে তৎকালে “মাশস্তন্তায়» প্রচলিত হঈ'়। উঠিয়াছিল। সবল দুর্বলের 
প্রতি অত্যাচার করিত । দেশে একজন" প্রকৃত বাঁজা ছিলেন না ; 
অথব। থাকিলেও তীহার! পরস্পর গশ্বিবাদে বান্ত ছিলেন এই সময়ে 
দেশের অবস্থা কীদৃশ ছিল তাহা বুঝিতে হইসুল বলিতে হয় £- 

“রাজ! নাহি রাজপাটে শূন্ত সিংহামন। 
যেই পারে সেই মারে লয় 'প্রাণধন ॥৮ * 

রই কারণে গৌড়-পুগু বারী গ্রজাগণ মগধাধিপতি গোপালদেবকে 
গৌড়দেশের রাজপদ প্রদান করিয়াছিল। 
গোপাল প্রথম গৌড়পতি হন। র্‌ 

শূররাঁজ-আনীত ব্রাহ্মণগণ গৌড়দেশে বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দু- 
গোপালের গৌড়ভুমে শৈব- ধম প্রতিষ্ঠা করিয়ািলেন এবং পুর্ধ্ব হইতে কেহ 

র্্প্রতিঠ৷ কেহ শৈবধন্মে অনুরক্ত হুইয়া পড়িয়াছিলেন। 


গোপাল ১ম, ৭৭৫-৭৮৫ খ ৫ 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাও্-_বৈগ্যকুলপ্রিচয় । 


২৩০ আছর গম্ভীর 


বৌদ্ধদিগের ফণিভূষণ লোকেশ্বর এবং তারা প্রভৃতি শক্তি পূর্ব্ব হইতেই 
হিনদুধশ্শোর অস্ততুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ বোধিতরুমূলস্থিত শিববৎ 
লোকেশ্বর আমাদের বিহ্বতরুমূলপ্ক মহেশ্বর বলিয়া সন্মানিত হইতে- 
ছিলেন। শৈব ও তান্ত্রিকগণ মহেশ্বর ও লোঁকেশ্বরের পুজা করিতেন। 
গোপালদেবের সময় গৌড়বঙ্গে শৈবগ্রভীব সবিশেষ বর্তমান ছিলি। 
রাজসাহী জেলার মান্দ! গ্রামের সন্নিকটে একটি শিবালয়স্থ প্রস্তরফলকে 
গোঁপালদেবের নাম উতৎকীর্ণ রহিয়াছে । (সেই শিলাফলকোৎকীর্ণ শ্লোকা- 
বলির প্রথম শ্লোক যথা 

“সুরসরিদুরুবীচিশীকবৈঃ কুন্দগৌবৈ- 

বিরচিতপরভাগে। বাঁলচজ্াবতংসঃ | 

দিশতু শিবমজভ্রং শস্ট 'কোটীরভারঃ 

কলমকণিশরোচিন্দর্জরীপিঞ্জরীয়ু ॥” 
এই সময় হইতে বৌদ্ধ দেবদবীপুজকগণের আচরণেও শৈব, শাক্ত, 
সৌরগণের প্রভাব বদ্ধমূল হইাতেছিল। সুতরাং প্রকৃত বৌদ্প্রভাব 
হাস পাইয়াছিল। মহাযানগণ ও শৈবাদি হিন্দুগন প্রায় একই প্রকার 
তান্ত্রিকমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। 

গোপালপুত্র ধন্মপালদেব গোৌড়সিংহাসনে আরোহণ করেন । তিনি 

মগধে বিক্রমশিল। বিহার স্থাপন করেন৷ গৌড়ে 
কোন বিহার স্থাপন করিয়া থাকিলেও তাহার 
অস্তিত্ব -বিদ্ধমান নাই। এই সময়ে বরেন্্রভূমির সনাতন রাজার 
পুত্র জেতারি মুনি বৌদ্ধ ভিক্ষশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই 
জেতারি বিক্রমশিলায় সত্র স্থাপন করেন। সুতরাং সেই সময়ে 
গৌড়ে কোন বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার ছিল না বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্পাল 
মহাঁধানধর্মীবলম্বী বৌদ্ধ ছিলেন । তিনি ধশ্বদেষ্টা ছিলেন না। প্রকৃতি- 
পুঙ্জ আপন-আপন ধম্মীচরণ করিত। ধন্মপালের প্রধান সেনাপতি: 


ধর্শপালদেব, ৭৮৫-৮৩* খ.ঃ 


বৌদ্ধধর্মের অবসান ২৩১ 


নারা়ণ-বন্ীণ শুভস্থলী-নামক স্থানে নারায়ণমুক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। ম্ুতরাং তৎকালে বৈদিক ও পৌরাণিক অনুষ্ঠান দেশ- 
মধ্যে অবাধে চলিয়াছিল। বৌদ্ধধন্মীপরায়ণ ব্যতীত 
অপর ধন্মীবলম্বী প্রজাগণেরও ননস্তষ্টির ব্যবস্থা 
ছিল। এই কারণে বৌদ্ধধন্্ী আন্মবিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি 
ব্া্ষণকে ভূনি দান করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাতীরের ধামসার গ্রাম 
আদিগীঞ্ি ওঝাকে দেন। স্থতরাং ব্রাহ্মণগণের প্রতি তীহার ভক্তি ছিল। 
ধশ্মপালদেবের সময় গৌড়দেশে জৈনপ্রভাব মন্দীভূত হইয়াছিল। 
আমরাজ জৈনধন্মীবলম্বী ছিলেন। ধশ্মপাল 
আনরাজের শত্রু; স্থতরাং গৌড়ে বৌদ্বধন্ম যে 
প্রকার রাজাশ্রয় লাভে সমর্থ হইয়াছিল, জৈনধন্ম তাহা প্রাপ্ত হয় নাই। 
ধশ্মপাল গয়াভূমিতে মহাবোধিতরুমন্নিকটে মহাদেবের মুন্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন। 
ধন্মপালের পর অনুজ বাক্পালের পুত্র দেবপাল গৌড়সিংহাসন 
পালরাজগণ " বাঞ্গণ- লাভ করেন। বৈদিক ত্রাঙ্গণগণ পালবংশের 
প্রাধা% মন্বিত্ব করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং পাল- 
রাজসংসারে হিন্দৃপ্রাধান্ত ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার সুবিধা হয় । দেবপাল 
ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। এই কারণে হরিমিশ্র আপন 
“কারিকা”য় দেবপাঁলদেবের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন । 
ঘনরাম পণ্ডিতের ধন্শমঙ্গলে পালবংশ সমুদ্রদেবজাত বলিষা লিখিত 
আছে। ঘনরান ইহা সত্য বলিয়াছেন, কারণ 
এই প্রকার প্রবাদ এ দেশে প্রচলিত ছিল। 


নারায়ণমুত্বি প্রতিষ্ঠা 


মহাদবমুণ্ি প্রতিষ্ঠা 


পালবংশ নমুদ্রদেবজাত 


ঘনরাম বলিয়াছেন-_ 
“ধাশ্সিক ধরণীপতি ধঙ্মপাল রাজা ৷ 
কলিকালে কল্পতরু কুলে শীলে তাজ। ॥ ৭৮ 


২৩২ আছ্ের গম্ভীরা 


তার পুত্র গৌড়েশখবর ঈশ্বরের অংশে । 
প্রবল প্রতাপ পুণ্যে সংসারে প্রশংসে ॥ ৭৯ 
কুমুদ-বান্ধব বন্ধু সিন্ধু পিত৷ যার। 
স্বধ্ম ধরণীধর কি কহিব তার ॥৮ ৮* 
_-১৬ সর্গ। ; 
এই দেবপাঁলই সেই' সিব্ধুপুত্র । সন্ধ্াকর নন্দিবিরচিত প্রাঁম- 
চরিত্র” গ্রন্থেও পালবংশ সমুদ্রকুলজাত বলিয়া উল্লিখিত আছে । * এই 
সমুদ্রদেব-জন্মতত্ব হইতেই পালবংশ যে হিন্দুধম্মীচরণ করিতেন, তাহা 
বুঝিতে পারা যায়। 
পালবংশীয় নরপতিগণ ক্রমশই ব্রাহ্মণ্যধন্ম ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি 
ভক্তিমান্‌ হইতেছিলেন। ১ম শূরপালের রাঁজত্ব- 
কালেও ব্রাঙ্ণভক্তি অক্ষুণ্ন ছিল। গরুড়ণস্ত- 
লিপিতে “শুরপাল যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র ও 'প্রজাপ্রিয় ছিলেন” লিখিত আছে। 
তাহার উপদেষ্টা 'ও প্রধান মন্ত্রী কেদার শিশ্র। কেদার মিশ্র একজন 
নিষ্ঠাবান বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
১ম বিগ্রহপালের কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি 
“পারস্তের অগ্ন্যপামক শাসনীয় বা শকরাজ- 
বংশের মুদ্রার অনুরূপ । * * * শাসনীয়- 
দিগের অখ্রিপৃজার বেদি, এবং ইহার উভয় পার্খে হোতা ও অধবর্ধযর 
মৃক্তি” তাহাদের উপরি অক্কিত দেখিয়া মনে হয় যে, বিগ্রহপাঁল দেব 
অগ্নিপূজক ব৷ বৈদিক ধশ্দে আস্থাবান্‌ ছিলেন । 


শূরপাল 


১ বিগ্রহপাল 
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বৌদ্ধধর্থ্ের অবসান ২৩৩ 


নারায়ণপাল দেবের সময়ে তাহার প্রধান মন্ত্রী গৌরব মিশ্র 
গরন্ডস্তস্ত স্থাপন করেন। নারায়ণপালের 
একখানি তাত্রশাসনের একটি শ্লোক হইতে 
সেই সময়ে দেশে পাশুপতমতের অবাধে প্রচলিত থাকিবার কথা 
অবগত হওয়া যাঁয়। 

“মহারাজাধিরাজশ্রীনারায়ণপালদেবেন স্বয়ং কারিতসহম্রায়তনন্ত 
সহম্বায়তন দেবালয়ের ত্র প্রতিষ্ঠাপিতন্ত ভগবতঃ শিবভট্রারকস্তয- 
প্রতিষ্ঠা, শিবস্থাপন  পাঁশুপভীঁচার্যযপরিযদশ্ঠ যথার্থ পুজাবলি- 

চরুসত্রবন্মীগ্র্থৎ শয়নাসনগ্রান প্রত্যয় ভৈষজ্যপরিষ্ষানাগ্র্থং অন্তেযামপি 
স্বাভিমতাঁনাং স্বপরিকল্পিতবিভাগেন অনবগ্ভভোগার্থঝ ” ইত্যাদি | * 

তীরশাসনের এই লিপি হইতে বুঝ যায়, সেই সময়ে গৌড়ে 
পাশুপতাচা্ধ/গণেব সমাদর, কীদৃশ শৈবগ্রাতাব বদ্দমূল ছিল। নারায়প- 
শিবালয় বৌদ্ধবিহারের পাল পরম সৌঁগত হইয়াও শিব-উদ্দেশে ভূমিদাঁন 

০ করিয়াছিলেন। শিবভ্ারকের থাহং পুজা- 

বলিচরুসত্রকম্মাচ্র্থং, পাশুপত আচাধ্যপরিষদের *শয়নাসনগ্লান- 
প্রত্যয়ভৈষজ্যপরিষ্কারাহ্র্থং,, এবং স্বাভিমতাবলম্বী অন্থ জনগণের ন্যপরি- 
কল্লিতবিভাগেন অনবদ্যাভোগার্থম, এই ভূমিদানপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, 
ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যার । নারারণপাল স্বয়ং সহজ শিবায়তন 
সংস্থাপিত করিয়া তথায় সর্ধ্বধন্মীবলম্বী প্রজাপুঞ্জের মনোরগ্জনের 
ব্যবস্থা এবং পাঁশুপতমতের প্রচার করিয়াছলেন। এই আয়তনসমূহে 
শিবভট্রারকের পুজার ব্যবস্থা হইয়াছিল, এবং পাশুপত-আচার্য্যবর্গের ও 
চিনা অর্থাৎ বৌদ্ধমতাঁবলম্বী অপর জনগণেরও শয়নাসনাদির 


এ 
"৮ জাজ 


নারায়ণপালের তাজশাসন। শ্রীমান্‌ নারাণপাল দে ব্রীমুগগিরির জয়- 
দবন্ধাবার হইতে ভূমিদানপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। দানের প্রয়োজন ও পাত্রাদি 
সম্বন্ধীয় কথা৷ ৩৮--৪৪ পংক্তি পধ্যস্ত থোদিতাংশে রহিয়াছে। 


নারায়ণপাল 


০ শপ শট পে সত জর পপ ৪ পপ আর জপ রা রাজি 


২৩৪ আগ্ভের গম্ভীরা 


ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহারা পরম্পরের সহিত বিবদমান ন! হইয়া 
সকলেই যাহাতে বাজদত্ত প্রসাদ উপভোগ করিতে পারে, তজ্জন্ত প্্বপরি- 
কল্িতবিভাগেন, ভোগের ব্যবস্থা হইক্াছিল। 

পূর্ব্বে বৌদ্ধরাজগণ বিহার নিশ্মীণ করিয়া তাহাতে লোকেশ্বর ও 
তারামুস্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া! বৌদ্ধাচাধ্যগণের শয়নভোজনাদির ব্যবস্থা 
করিতেন। 

নারায়ণপাল দেবের সময় সেই প্রকার বৌদ্ধবিহার নিশম্মিত না 
শৈবপ্রভাবপ্রতিষ্ঠা ও বৌদ্ধ- হইয়া তদহুকরণে সহস্র শিবায়তন প্রতিষ্ঠিত 

ধণ্মের অবসান হইয়াছিল, এবং তথায় লোকেশ্বরের অনুরূপ 
মহেশ্বরমূত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিবালয় হইলেও হিন্দুবৌন্ধাদিধন্্- 
পরায়ণ জনগণের অবস্থান ও ভোজনাদির ব্যাপারটি বৌদ্ধবিহারের মতই 
ছিল। এই শিবালয়ে বৌদ্ধগণের পর্বদিবসের উৎসব অনুষ্ঠিত হইত! 
সকল ধর্মের লোকই এই আয়তনসমূহে শৈব-উৎসবে যোগ দান করিত । 
নৃত্য গীতবাগ্যাদি দ্বারা উৎসব সম্পন্ন হইত। সেই সমস্ত স্থানে পান- 
ভোজনেরও বন্দোবস্ত ছিল । 

এই প্রকারে এক দিকে গন্তীরা পর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইল, অন্যদিকে 
*বীদ্ধধন্মের অবসানকাল উপস্থিত হইল । 

গন্ভীবায় শৈবপ্রভাব বিদ্যনান থাঁকিলেও বৌদ্ধতান্ত্রিকতামূলক 
অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলিই নজ্জাগত হইয়া রছিল। পাঁলরাজাদিগের 
ব্রাহ্মণ-মন্ত্রিগণের প্রভৃত্থে শৈবধন্ম বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদে পারগ হইয়াছিল 
এবং বৌদ্ধধন্্ শৈবধন্মের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। 


দিতীয় পরিচ্ছেদ 


বাঙ্গালায় শৈবধন্ধ প্রতিষ্ঠা 
পালনরপতিগণের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে শৈবধশ্ম প্রচলিত ছিল। পাল-. 
পালরা লগণের শৈবপর্দে রাজগণের সময় তীহাদের ্রাঙ্গণ মন্ধ্িবৃন্দের 
নাস্থ] প্রীধান্তে দেশে খিন্দ্ধ্ম বৌদ্ধভাবের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইল। নারার়ণপালের সময় শৈবধন্ম প্রজাপুঞ্জের উপর আত্ম- 
বিস্তার করিয়াছিল । সেই সময় হতে বৌদ্দধন্ম বঙ্গদেশ হইতে বিদায়ের 
জন্ত প্রস্তুত হইল । বৌন্ধধন্ম নামমাত্র অবশিষ্ট রহিলেও তাহা শৈবধন্মের 
কুক্ষিগত হুইয় গেল। নারায়ণপাল ভীহার প্রদত্ত তামশাসনে আদেশ 
করিয়াছিলেন যে, “চাট-ভাটগণ বেন পাশুপত-আচার্যের শাসনে প্রবেশ 
করিয়া উৎপাত না করে।” সম্ভবতঃ ইহার পুর্বে শৈবগণের প্রতি 
কোন কোন সম্প্রদায় উৎপাত করিত, কিন্তু রাজাদেশে তাহাও নিবারিত 
হইয়া গেল। শৈবধন্্র বিন! বাধাবিঘ্বে সমগ্র পালরাজ্যে বিস্তার লাভ 
করিল। 
পালবংশ পরমসৌগত হইলেও পরবন্তী কালে তীহাদিগফে শৈব 
ও বৈষ্ণব ধর্মের অনুগত থাকিতে দেখা যায়। পালরাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় 
এ দেশে ধন্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। 
প্রথম ধন্মপালের “অভ্যুদয়ের সময়ে সমস্ত উত্তর ও পূর্ব ভারতে 
নান সম্প্রদায়ের উ্থান ও পতন হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে যেখানে 
বৈদিক ধন্মই সাধারণের উপর আধিপত্য করিতেছিল, অল্পদিন পরে 
সেখানেই আবার জৈনধন্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । যেখানে দুই দিন 


২৩৬ আছর গম্ভীর! 


আগে জৈনধশ্মই প্রবল, হই দিন পরে সেই খানেই হিন্দুধম্মী সাধারণের 
হদয় অধিকার করিতেছে । যেখানে তই দিন পুর্বে যজ্ঞীয় হোমধৃমে 
গগনমগ্ডল পরিব্যাপ্ত, বেদধবনিমুখরিত, ছুই দিন পরে সেই খানেই 
বৌদ্ধতান্তিকগণের উপান্ত নানা! ভীষণ মহাকালের মৃত্তি প্রকাশিত-_ 
বলিকন্মের দু প্রকটিত ।৮ * 
এই প্রকার ধন্দীপরিবর্তনঘুগে পালগণের ব্রান্মণনন্রিপ্রাধান্ে 
: হিন্দধন্ম বিস্তার লাভ করিল। বৌদ্ধতান্ত্রিকতা শৈবতান্ত্রিকতার অনুরূপ, 
লোকেশ্বর ও তার! গিবদুর্গীর ছায়ামাত্ত। এইজন্য বৌদ্ধতান্ধিকতা৷ শৈব- 
ধন্মে শীঘ্র বিলীন হইবার সুবোগ পাইল । সুতরাং শৈব ও শাক্তভাব 
দেশের প্রধান ধন্মসধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িল । 
গৌড়েশ্বর রাজাপাঁন “সমুদ্র মূলদেশের ন্যায় 'অতিগভীরগর্ভ- 
ব্ন্ত জলাশয় ও কুপ, পর্বতের সগকক্ষ-প্রকো্ি- 
বিশিষ্ট দেবালয়নকল। প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 1৮1 
প্রথম মহীপালের সয়ে গৌড়, রাড, বরেন্দ্-গ্রভুতি ভূভাগে স্বতদ্ধ রাজা 
রাজত্ব করিতেন। সেই নময়ে ২য় ধন্মপাল গোবিন্দচন্ত্র, রণশুর ও 
মহীপালনামক নরপতিগণ এ দেশে ছিলেন ; রাজেন্ত্রপাঁল তীহীদিগকে 
রর পরাজিত করেন। নহীপাল এই বংশের বিখ্যাত 
মহ।পাল, ৯৮৭-১০৩৬ এ £ 
“. বাজগণের অন্চতম । এই সময়ে গৌড়জাত 
বৌদ্ধতান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান গ্যাতি লাভ করেন। ভিনি বিক্রমশিলার 
আচাধযাপর্ে নিমুক্ত হইয়াছিলেন। গোড়েশ্বর নরপাল এই দীপঙ্কর 
শ্রীজ্ঞানকে ইষ্টদেবতার গ্ঠায় ভাবিতেন। “নরপালের উৎসাহে ও 





রাজ্যপাল, ৯২৫-৯৪* খ 


» স্রীযুন্ত নগেস্্রনাথ বহু প্রাচ্যবিদ্যামহাণব মহাশয়ের শুম্যপুরাণের পরিচয়সন্বদ্ধে 
লিশিহাংশ। 
+ বিখকোধ--গা1লরাজবংশ । 


বাঙ্গালার় শৈবধশ্মপ্রতিষ্ঠা ২৩৭ 


শ্রীজ্ঞানের যত্রে এই সময় তান্ত্রিক মত গৌড়ের সর্বত্র প্রচলিত 
হইয়াছিল। তিব্বত-প্রভৃতি বহুদূর দেশ হইতে শত শত পণ্ডিত তাম্ত্রিক 
নরপাঁল, ১৯৩৬-১০৫৩ থঃ উপদেশ লাভ করিবার জন্ত বিক্রমশিলায় আগমন 
দীপক্ধর প্রজ্জান ও করিতেন; কিহিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই তান্ত্রিক 
দিতি তারাদেবীর (শক্তি) উপাসনায় ও তান্ত্রিক 
গুঢ় সাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে ।৮» * এই তারাদেবী হিন্দুদেবী 
বণিয়াই তৎকালে সাধারণের ধারণা ছিপ। শিব ও শক্তি তখন দেশে 
পুঁজিত হইতেছিলেন। হিন্কুতান্ত্রিকতার সহিত দীপস্করের বৌদ্ধভাবের 
প্রায়ই মিল ছিল। সেইসময়ে বৌনধন্ম নামমাত্র ধন্ম হইল । ইহার 
অনুষ্ঠান ও দেবদেবীগুলি সবই হিনুধম্মগত হইয়াছিল । দেশের লোকে 
তখন প্ররুত বৌদ ও শ্ৈৈধশ্শ পথক করিয়া 
চিনিতে পারিত না। বৌদ্বন্ম হিন্দুধন্্নী হইয়া 
পড়িপ। তথন বুদ্ধপ্রীত্যর্থে ত্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হইত। 1 মহীপাল 
সৌগতধন্মীবলম্বী হইয়াও বিষুসংক্রান্তির দিবস গঙ্গা্থান করিয়া! বুদ্ধ- 
প্রীত্যথে ব্রাঙ্মণকে ভূণিদান করেন। ভাহাবু সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে 
কোন প্রভ্দে ছিল না। হিন্দ্র ও বৌদধম্ম শিয়া যাইতেছিল এবং 
শৈবপ্রভাঁব বন্দধিত হইতেছিল । এই সময়ে শেবদদ্ম বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিল। 
পালরাজগণ শিবালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। রামপালদেব 
সাগরসমান দীঘী খনন করাইয়া, তাহার 
নিকট তিনটি উন্নত শিবমন্দির নিম্মান ও শিব 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই প্রকার বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবালয় রামাবতী 
(অমৃতী-_মালদহ ) ন্গরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মালদহের প্রাচীন 
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বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ের সম্মিলন 


বামদের শিবালয় প্রাতিছা 


কল 





+ বিশ্বকোষ পালরাজবংশ ॥ 
+ মহীপাল কৃষ্ণাদিত্যশশ্মাকে কুরটপলিক। গ্রাম দান করিয়াছেন । 


২৩৮ আছের গম্ভীর! 


পাঁলনগরী রামাৰতী নগরে অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বর-প্রভৃতি বুদ্ধমুত্তির 
সহিত সমুন্ত মন্দির ছিল। এই লোকেশ্বরমুত্তি ফণিভূষণবিশিষ্ট ও 
শিবমূত্তিসদশ ।  জগন্দলমহাবিহারে তৎকালে লোকেশ্বরবুদ্ধদুন্তি প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। তৎকালে শিব ও লোকেখর সাধারণের চক্ষে একই 
দেবতা বলিয়। গণ্য হইত। তখন শৈব ও বৌদ্ধেরা তান্ত্রিক মতের 
উপাদক ছিলেন। বৌদ্ধদের ভৈরবমূণ্তি শিবমূণ্তি বলিয়া! পরিচিত হ্ইয়া- 
ছিল। এই প্রকার ভ্রমনিবন্ধন বহু বৌদ্ধদেবালয় হিন্দুদেবালয়ে পরিণত 
হউতেছিল। তারা ও আধ্যতার৷ এই সময়েই 
আছ্থাদেবীরূপে শিবের বামে বসিয়াছিলেন। 
“এইবূ'প একটি জনরব আছে, বুদ্ধদেব শকজাঁতি হইতে ধশ্মরক্ষার ভার 
প্রথমে শিবকে দেন। শিব অপারগ হইলে, চামুণ্ডাকে এই ভার 
দেন।” * ইহার দ্বারা বুৰা৷ বাইবে যে, বৌন্বধন্ম ক্রমশঃ শৈবধন্মে মিশ্রিত 
হইয়া পড়ে, এবং পরে শৈবধন্মই উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা-লাভে নর্থ হয় । 
রামাবতী 'ও গৌড়ে শৈবধন্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গন্তীরায় এই 
চন্্রশেখরশিবের সহিত সময়ে শেবধন্মের উৎকর্ষ সাধিত হয়। পাল- 
পালরজগণের উপমা রাজগণের উপমাস্থলেও শৈবভাব পরিলক্ষিত 
হয়। মদ্নপালের তামশাসনে পিখিত আছে *বিগ্রহ্পাল হইতে 
চন্জরশেখরশিবের ন্ভায় শ্রীদান মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন।” 1 
সুতরাং শৈবপ্রভাৰ তৎকাঁলে বৌদ্ধরাজগণের প্রদত্ত তাত্রশাসনেও 
উত্কীর্ণ হইতে দেখা বাইতেছে। বৌদ্বধন্মীবলম্বী পালরাজগণের 
অন্তঃপুরমহিলাগণ হিন্দুধম্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। মদনপালের 


০০ আস পপ ? বা শপ শা পসরা 


শৈবধন্ছের প্রতিষ্ালাভ 





শা বশ পপ পু. পর জি পর পর সস শর 


নিন 





* ক্রীযুতত' রজান।কান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, ১৩* পৃঃ। 





+ “তম্ন্দনশ্চন্মনবারিহারি-কাণিঃ প্রজানন্দিভবিশ্বশীতঃ। 
প্রীমান্‌ মহপাল ইতি দ্বিতীয়ে! দ্িজেশমৌলিঃ শিববদ্‌ বভ়ুব 1” 
_-মদনপালের তাত্রশাসন। 


বাঙ্গালায় শৈবধন্ধী প্রতিষ্ঠা ২৩৯ 


তামশাসনে দেখিতে পাই, রাজমহ্ষী চিত্রমতিকার্দেবী বটেশ্বরস্থামি- 
নামক ব্রাহ্মণের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়া দক্ষিণাস্বূপ 
“ভগবস্তং বুদ্ধতট্টারকমুদ্দিশ্ত+ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের প্রীত্যর্ঘে ভূমিদান করেন। 
সুতরাং রাজসংসারে যখন হিন্দুধন্মী আচরিত হইতেছিল এবং বৌদ্ধ ও 
হিন্দুধশ্মে কোন প্রকার পুথক্‌ তাব ছিল না, তখন দেশের প্রকৃতি- 
পুপ্রের ধর্মভাব কীদুশ ছিল, তাহা! সহজেই অনুমেয় । জনসাধারণের 
মধ্যে শৈবমত বৌদ্ধমত ছাড়াইয়! উঠিয়াছিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


শৈবধন্ম্ের ইতিহাস 


বৈদিক যুগের শেষাবস্থায় পৌরাণিক যুগের আরম্ভকাল ধর! হয়। কিন্ত 
এই উভয় যুগের মধ্যে বিভাগক্চক রেখাপাতের 
সম্তাবন! নাই। বৈদিক ঘুগের শেষভাগে ধীর 
পর্দবিক্ষেপে পৌরাণিক যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ক্রমে তাহ! বদ্ধিত 
ও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে । ভারতে শিবপুজ1 ও শৈবগণের আবিভাবও এই 
প্রকারে বৈদিক যুগাবমানের পুর্ব্ব হইতেই হইয়াছে। প্রথমে দে ভাবে 
শিব মানবন্বদয় অধিকার করেন, পরবর্তী কালে তাহার আমুল পরিবর্তন 
সাধিত হয়। পৌরাণিকলক্ষণাক্রান্ত বৈদিকগণ শিব দেবতাকে প্রথমে 
রুদ্ররূপে এবং মরুদ্গণের পিতা বলিয়া স্থির করেন। ক্রমে কাণী, 
করালী প্রভৃতি নামে অগ্নিশিথাগুলি রুদ্রপত্রী বা শিবভার্য্যার পদ প্রাপ্ত হন। 

ক্রমে পৌরাণিক যুগে শিব মুডিমান্‌ সংসারী মানবের স্তায় কল্পিত 
হন। মধু ও লবণ দৈত্য হইলেও পরম শৈব। 
লঙ্কেশ্বর রাবণ শৈবধন্মীবলম্বী ছিলেন এবং শক্তি 
উপাসনা করিতেন। শ্রীরামকর্তৃক শক্তিআরাধন ও রামেশ্বরশিব প্রতিষ্ঠা 
যদি সত্য হয়, তবে শৈবধন্ম যে কত পুরাতন তাহার উপলব্ধি 
হইবে | ক 


বৈদিক যুগে শৈব প্রা 


রামায়ণে, শেব- প্রভাব 





* বাল্মাকি-বামায়ণে রামের শক্তি-আরাধনার প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু পুরাণাদিতে 
শ়িপুজার এস 'ছে। 


শৈবধন্মের ইতিহাস ২৪১ 


মহাভারতমধ্যে শৈবধন্মের ও শিবশক্তির প্রসঙ্গ রামায়ণ অপেক্ষা 
অত্যধিক । কংস, জরাসম্ধ ইত্যাদি রাজন্তগণ 
বৈদিকাচারী হইলেও শৈব ছিলেন। শিবকত্ভুক 
পাগডবশিবিরের রক্ষ। এবং কিরাতবেশধারী শিবের সহিত অজ্জুনের যুদ্ধ ও 
তাহার নিকট পাশুপতান্ত্রলাভ শৈবধন্শের পরিচায়ক । 
বারকাধিপতি শ্ররীরুষ্ণ বদরিকাশ্রমে শিবারাধনা! করিয়াছিলেন 
বাণরাজা পরম শৈব ছিলেন। এই বাণ-উপাখ্যান 
হইতেই বর্তমান গম্ভীরা-পুজার উপাদান সৃষ্ট 
হইয়াছে। 
শ্রীমপ্তাগবত এবং পুরাণাদিতে শিব ও শিবশক্তির যথেষ্ট প্রসঙ্গ 
বিছ্কমান রহিয়াছে । শৈবপ্রভাব প্রত্যেক পুরাণে 
বিকৃত এবং অবিরত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। 
ধ্রতিহাসিক যুগে শিবদেবতার প্রণঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে । 
দ্ধাবিভাবের পুষে ছয় শত থখ্টরপূর্ববাৰে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, 
শৈব প্রভাব, ৫৬৭ খ.১ পুং তাহার জন্মের পূর্বে ভারতে শৈবধ্ের প্রাহর্ভাব 
ছিল। “এমন কি বুদ্ধাবিভীবের পুরে মুর! গান্ধার পর্যযস্ত উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে বহুসংখ্যক শৈবসন্নাসী বিদ্বমান ছিলেন ।” * 
আলেকজেগুারের আলেকজেও্ডার ৩২৭ খ্টপূর্ববাবের 
ভারত-প্রবেণকালে এপ্রিল মাসে হিন্দুকুশ পর্বত উত্তীর্ণ হয়্েন। 
৮ তিনি ভারতে পঞ্চনদের শিবিস্থানে শিবপুজ! 
ও শিবোৎসব দেখিয়াছিলেন। 
ছুইশত উনসত্তর খণ্টপূর্বাব্ধে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
অশোকের সময়ে. তিনি প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে উপগুপ্ের 
58 নিকট বোদ্ধধশ্মে দীক্ষা! গ্রহণ করেন। মৌধ্য- 
* ব্রজপরিক্রম।- পুরাবৃত্তাধ্যায়, ১ পৃষ্ঠা । 
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মহাভারতে শৈবপ্রন্ভাব 


শৈব প্রভাব-_-হপ্লিবংশে 


পুরাণে 


২৪২ আছের গম্ভীর 


বংশে পুর্বে শিবোপাসন! প্রচলিত ছিল, তাহা অশোকের জীবনীসমা- 
লোচনায় অবগত হওয়! যায় । 
সম্রাট অশোকের জলৌকা৷ নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি বুদ্ধ- 
অশোকপুত্র জলৌক। ও দেবকে ভক্তি করিতেন। তীহার স্ত্রীর নাম 
শৈবধর্থ ঈশানী দেবী । জলৌক। ও ঈশানীদেবী 
উভয়েই শিবশক্তি পূজ। করিতেন । তীহারা৷ কতিপয় শিব ও শিবশক্তির 
মন্দির নিম্মীণ করিয়াছিলেন । * 
মিলিন্দের € 01671571০7) প্রত্যাবর্তনকালে পুম্পমিএ বিগ্ভমান 
 গুঙ্গবংশ ও শৈবধন্ধ ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা! করেন। 
১৮৪ খ.ঃ পুঃ “মালবিকাগ্মিমিত্রে ইহার বিবরণ বাণিত 
রহিয়াছে । সেই সময়ে শৈবধন্ম বর্তমান ছিল । 
কাণ্বংশ-_ শৈবপ্রভাব ২৭ খ.ঃ পুঃ পরীস্ত কাগবংশের নিদর্শন 
বং বিছ্বমান ছিল । এই সময়ে শৈবধন্ম প্রবল ছিল। 
কদফীস শিবপুজাপ্রচারার্থে সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
কদফীদ (152111175 ) তিনি স্বয়ং শিব পুজা করিতেন। তাহার 
হী মুদ্রায় হিন্দুদেবদেবী-মৃ্তি অঙ্কিত ছিল । 
শিবত্রী ( মত্তপুরাণ ) ১৭* খ.ঃ, এবং শিবস্বন্ন শতকর্ণী (এ) 
শিবঞ্জ, শিবঙগন্দ, শৈবপ্রভাব ১১৭ খ্ষ্টাকে রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহারা 
টিটি শৈবধন্মীবলম্বী ছিলেন। 
শকরাজগণ পরম মাহেশ্বর বলিয়! শিলালিপিতে উল্লিখিত আছেন। 
সেই সময়ে শৈবধন্মের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । 
গুপ্তরাজগণ পরম মাহেশ্বর ও বৈষঝুব ছিলেন। তাহাদের সময়ে 
বৌদ্ধ ও জৈনধন্থ অতিশয় হীনভাব ধারণ করে। চন্ত্রগুপ্ত 
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শৈবধশ্মের ইতিহাস ২৪৩ 


(২য়) বিক্রমারদিত্যের সময়ে শৈবধস্থের প্রবলতা পরিলক্ষিত হয়। 
গপ্তরাজগণ ও শৈব প্রভাব, স্বন্দগ্তর্ধের সময় বিজুুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
টা থা, হাঁরহর- তিনি সৌর ও শৈবধন্মেও অনুরাগী ছিলেন। 
নন গুপ্তরাজগণের সময়ে শিব ও বিষুঃপুজকগণের 
একতা সম্পাদিত হয়। হ্রিহরমুণ্তির পুজ৷ সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । পুগু.দেশে স্বন্দগোবিন্দের পূজ। বা কাণত্িকপুজার প্রচলন 
এই সময়ে আরস্ত হইয়াছে । 
“সন্দেগুপ্ু প্রভৃতি কোন কোন গুপ্তরাজবংশধর মাতৃকা বা শক্তি- 
গোঁড়মণ্ডলে €প্তরাজ-  উপাসক ছিলেন। তাহাদের ঘত্বে শক্তি ভিন্ন 
প্রতিষ্টত বিগ্রহ কেহ শিবপুজ করিতে পারিবেন না ইত্যাদি 
পৌরাণিক মত প্রচারিত হয়। গুগ্তরাঁজগণের সময়েও কনোজাধিপতি 
পরম মাহেশ্বর হর্ধদদবের যত্্রে মধুরামগ্ডলে বহুতর শিবমন্দির নিম্মিত 
হউমাছিল।” * বর্তমান মাঁপ্দহের পাওুয়ানানক প্রাচীন স্তানে গুপ্ত- 
রাজগণের বহু নিদর্শন ও হরগৌরী (খান্রধাকায়। ) -মুভি বিদ্যমান 
রহিয়াছে । বর্তমানকালে মাণদহের প্রাচান চিজ্ে চিজ্কিত বনভূনিতে যে 
সমুদায় দেবদেবীমুত্তি (বিষণ, ভবানী, কাঁণী ) বিদ্যমান রহিয়াছে, উর 
উপরিস্থ "ক্শ্রীমুখ” চিহ্ছ দর্শনে কোন্গুলি গুপ্তরাজগণের সময়ে প্রতিষ্ঠিত 
তা অবগত হওয়া যাঁয়। 


ভেরামন রাজ ও শৈলধন্ব “তোরামন, মহারাজ শৈবধান্দে শক্চিশেষ 
৫৪৬ ৪ আগ্তাবান্‌ ছিলেন 7 


শ্রীহর্যদেবের সময় শৈবপ্রভাব বিদ্কমান ছিল। তীহার বিস্তীর্ণ 

রচ্বর্ধন, শৈবপ্রভাব সামাজোর প্রকৃতিপুর্জের মধো অনেকে শৈব- 

৬৯৬--৬৪৮ পৃঃ ধন্মীবলম্বী ছিলেন। এ জন্য বহু শিবমৃত্তিপ্রতিষ্ঠ 
বং বৌদ্ধ উৎসবের সহিত উৎ্সবামোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল | 


পপ শা আস সক সপ | আজ শ্ শা আপ তা ডজন আনাস এগ আপ পর এ 


রং বজপরিকমা-_ব্রজের ুরাবৃনত, ১/* পৃষ্টা । 


২৪৪ আগের গম্ভীর 


গৌড়ের দক্ষিণস্থ উত্তররাট়ে শশাঙ্ক নরেন্ত্রগুপ্ত নামে এক জন শৈব- 
শশাঙ্নর়েন্্ গুপু : ধন্দমীবলম্বী নরপতি ছিলেন। সেই সময়ে 
ডি গৌড়ের কিয়দংশ ও রাটমগুলে শৈবপ্রভাব 
অস্ষুপ্ন ছিল। এই শশাঙ্ক গয়াস্থ বোধিতরু কর্তন এবং তথায় শিব 
প্রতিষ্ঠা করেন । 
এই সময়ে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নম্ববিগ্রামে শঙ্করাচাধ্যের প্রাহুর্ভাব হইয়া- 
ছিল বলিয়া এ্রতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন !* 
শ্রীমান শঙ্করাচাধ্য কেবল বে শৈবধঙ্থ পুনঃপ্রচার ও বোদ্ধধঙ্ের 
বৌদ্ধধর্দরবিনাশার্থ আমূল উৎপাটনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহ 
শঙ্করাচাধ্যের কৌশল তীহার জীবনীপাঠে বোধ হয় না। তিনি 
বুঝিয়াছিলেন বৌদ্ধধন্ম বিনাশ করিতে হইলে, কেবল শৈবধন্ম প্রচার 
করিলে চলিবে না। তৎকালে ভারতে বিষ "ও শিবাদি দেবার 
আরাধনাও প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন হিন্দুধম্মৌপাসকগণের মধ্যে বিরোধ 
দুরীকরণাভিপ্রায়ে তিনি তাহার শিষ্কগণের মধ্যে শৈব ও বৈষণবধর্মাপ্রচারাথ 
আজ্ঞ! প্রদান করেন। 
মাধবাচাধ্যের “শঙ্করদিগ্বিজয়” অনুসারে শঙ্করাচাধ্য অজ, বঙ্গ ও 
বৌস্ছপ্রধান স্থানে শঙ্বরা- গোঁড়দেশীয় নাস্তিক (বৌদ্ধ) -মগুলীকে বাগসুদ্ধে 
চাধ্যের মঠ-প্রতিষ্ঠা পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অনেকে 
শৈবধূর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শব্করাচার্ধ্য স্বয়ং গৌড়নগরে অবস্থান 
করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে গৌড়দেশে শৈবধন্ম প্রবল হয়। 
শঙ্করাচার্ধ্য বিপক্ষগণের মতবাদ খগ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন 
এবং বেদাস্তশান্ত্রের প্রচার ও তত্বজ্ঞানপ্রচলনের উদ্দেশে এবং বৌদ্ধংন্- 
ধ্বংদবাসনায় শৃঙ্গগিরিতে শূঙ্গগিরিমঠ, দ্বারকাঁয় সারদামঠ, শ্্রীক্ষেত্ে 
গোবধধিনধঠ ও বদরিকাশ্রমে যোশীমঠ' সংস্থাপন করেন। যেখানে 


* সাহিস্য-পরিবৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা সন ১৩১৫--ছশক্ষরাচাধ্য | 


শৈবধন্মের ইতিহাস ২৪৫ 


যেখানে বৌদ্ধমতের প্রাছূর্ভাব এবং প্রচারকেন্ত্র ছিল, তিনি সেই সেই 
স্থলেই মঠ স্থাপন করিয়া আপন নবদতের 'প্রচলন করেন । তিনি আত্ম 
জ্ানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিভ শিবাদির উপাসনাপ্রচারে উদ্বত 
ছিলেন। শঙ্করাচার্যোর শিযোর। তদীয় আদেশানুসারে নানা দেশ ভ্রমণ 
করিয়া ও তঞত্য পঞ্চিতগণ্রে জকি বিচার করিয়া শিকাদি সাকার দেব- 
দেখার উপাসনা গুচার করেন । ভগবান +দ্বরুচাযোর শিক 'পিরমত 
ভিপুরনূদার শাদত কালানল' অন্যেরা দিথিজয় করিয়া সেই সেই 
বযকশাপধ ন্ডেরব পাত দেশের প্যাশিদ লোককে পধশক্ষ ব্মন্ত্রের 


এটি) ত শী হিসি 4 নু বির ৭224 
| ঢপাআশদাকা শে শনভাবলহ্া কার্যত খাকেন। 


ভিপুরকুমারদারা শক্তি এ বক নদ দান হহধিউিপাসন। প্রচারিত 
হয়। শক্করাচাধ্য কাক, কাটি, কানা, কাদিরাস আছুভি ভারতবর্ষের 
নানা স্বানে ভ্রমন কারফাছিতলন ভাবাশের কর ভাছে কাশ্াররাজ্যে 
গ্রমন করেন এখং তথায় শুতিগ ক্ষদিগপ্ধ বিটা ও ধন কিছ: অরন্থতা- 
পীঠে অদিতি 5 ০1 হতে বদালিব 120 চুভিক। যান « অবশেষে 
কেধারনাথ খিল বলি কহ বয়নরহল তত প্রাগত্যাগ করেন ! 
রী নি চু ৬ 
বোদগণেখ জডিভ শঙগনশিষ্।গপর খোত্র 2 হত শঙ্করশিষ্ঠ- 
গার দম বেডাম্থানদতি অন্ুজ্যানের অনু শীলন 
কেপ শান! ও 
ইভ) হ হন শক যোগশান্া অধলহন 


করিয়া তদনুযারী ভনুষ্ানে পভ ভতয়াছেন । নৈবচভাত বা বহুশাখা 
ষ্ট হয়, তন্মধ্যে নাগাসন্্যাদারা দিগন্বর) বড়হ ভাবণ, তাহারা গুহ ত্যাগ- 
পুরর্ক সন্সাসাশ্রন গ্রহণ করিরাও গরুতি মোর) । “বিভুতির 
উপানক। বিভৃতিরাশিকে একভ করিয়া জমাউয়া রাখে এবং গিক্রি- 
মুন্ভিকায় চিত্রিত ও চন্দনাদিদ্বারা বিলিগ্ করিয়া থাকে | * 


শিট চারার 


* »হৃ্লিহারে এই নাগানন্যাসিগণ বৈফবগণের মহত ভীবণ সংশ্রাম করিয়া সহস্র 
সহশ্র ব্যক্তির প্রাণ ৰধ করে । * _-ভাঃউঃ সম্প্রদায়. শৈবধশ্ব _ 
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২৪% আগ্ভের গন্ভীরা 


কুমারিলভট নামক এক ব্রান্গণ শঙ্করাচার্যোর সময়ে জন্মগ্রহণ 
কারেন। শঙ্করাচাধ্য যেমন বেদের জ্ঞানকাণ্ 
অবলম্বন করিয়া বেদান্তদর্শন প্রচার করেন, 
কুমারিলভট সেইরূপ কর্মকাণ্ড অবলম্বন করিয়া নীমাংসাদর্শন প্রচার 
করেন। ইনি অতি তৈজন্বী শীমাংঘক ছিলেন। আনন্দগিরির 
“শহবরেবিজ্য়” € মাঁধবাচার্যোর “শঙ্করদিপ্িজরে” ইহার প্রশংদা আছে । 
বিচারবূন্ধে উনি বহু বৌদকে পত্বাস্ত করেন, ইঙার বিচার কৌশল ও 
যুক্তিনিপুণতায় বে্গণের উন্নত মস্তক অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। 
বন-বহু লোক বোদ্ধধন্ী পরিত্যাগ করিয়। প্রাঙ্মণাধনম্ম আকৃষ্ট হইয়াছিল । 
বৌদ্ধগণ কুমারিলের সুস্ত পাণ্ডিত-প্রভাবের নিকট 'অতাস্ত হীনপ্রঙ 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। শঙ্করদিগ্রিজয় 'প্রহতিতে কুমারিলের এই বৌদ্ধ- 
বিজয় অস্থাভাবিক অতিবঞ্রিতভাবে বণিত হইয়াছে । খাহারা & সকল 
গ্রন্থ অধায়ন করিয্ােন, তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছেন যে, তৎ- 
সমূদায় কিরূপ 'মতিশয়োক্তি ও কল্িত আখ্যায়িক। বা ঘটনায় পরিপূর্ণ । 

কাশীর নিকটবর্ভী সারনাথবিহার বর্গিষুঃ বৌন্ধপ্রধান স্থান। 
ত্রান্ষণগণ না কি কুদাব্িনের উত্তেজনায় অগ্রি 
প্রান করিয়া! হাঁ ভম্মে পরিণত করিয়াছিলেন । 
কনিংহাম, কিটো, টমল প্রভৃতি উক্ত স্তান হইতে অর্দদগ্ধ গলিত 
ধাতৃপদার্থ এবং তক্মস্ত,প অপসারণ করিয়াছেন। জন্প্রতি কোন কোন 
লেখক এ পারনাথধ্বণ্সব্যাপার মহম্মদীয়গণের কাধ্য বলিয়া প্রমাণ করিতে 
চাহেন। 

এই সমুদ্বায় বাপার হইতে বুঝিতে পারা যায়, সেই সময়ে শৈব ও 
শীক্তপ্রভাব অত্যধিক হুইয়াছিল। শৈব ও শাক্তগণ জৈন-বৌদ্ধগণের প্রতি 
অকথ্য অতাচার করিয়াছিলেন । কিন্তু পর্রবর্তী কালে শৈব ও বৌদ্ধ- 
প্রভীব নমাস্তবরাল রেখার স্ায় একই স্কানে পাশাপাশি বিস্তীণ হইয়াছিল । 


ক্মারিলদ্রটের বেছাবজয় 


সাবনাপুবিহ] বর পাও 


শৈবধম্শের ইতিহাঁস ২৪৭ 


পুণু,-গোড়-বঙ্গাদি দেশে শৈবধন্মী সাতিশয প্রাধান্ত লাভ করিয়া- 
ছিল।. বর্তমান কালে প্রাচীন শিবলিঙ্গ, বিবিধ 
শিবশক্তির পাষাণ ও ধাতুময়ী মৃত্তিসমূহ তাহার 
প্রমাণপ্রদানার্থ বর্তমান রহিয়াছে। গৌড়ে শৈবধশ্ম অতীব প্রবল ছিল, 
তাহার প্রমাণের অভাব নাই। * 

ব্রহ্গপুরাণানুসারে বর্তমান ভূবনেশ্বরতীর্ঘের নাম একামকানন। 
উৎকলরাজ ললিতকেশরী ৬৫৭ খুষ্টাবে তথায় 
একটি স্থুবৃহৎ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
গৌড় ও উৎকলে তখন শৈবপ্রভাব বিদ্যমান ছিল। 1 

কাশ্মীররাজ জয়াপীড় বখন পৌগু,বদ্ধন ও গৌড়ে আগমন করেন, 
৭৬৫-৬৮ খ.২, শেব প্রভাব, তখন পুগ্ড রাজধানীতে কান্তিকের নিকেতন 

রাজতরঙ্িণা দেখিয়াছিলেন । স্বন্দ, গোবিন্দ ইত্যাদি শৈব- 
প্রভাবের পরিণতিমাত্র ৷ 

শূরবংণীয় নৃপতিগণের সময় পৌগুগৌড়ে বৈদিকপ্রভাব 
পৌরাণিকমতবাদের সহিত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কনৌজাগত 
্াহ্মণগণ গৌড়ভূমিতে বাস করিতেন এবং পৌরাণিকদেবদেবীর পূজা! 
প্রচার করিয়া বৌদ্ধধন্মীবিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎপরে পাল- 
রাজগণ বৌদ্ধ হইলেও শৈব, শান্ত ও বৈষ্ণব ধন্ম আচরণ করিয়। নামমাত্র 
বৌদ্ধ রহিয়াছিলেন। বাস্তবিক সেই সময়ে বৌদ্বধন্মী শৈবাদি ধর্মের 
সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। পালরাজগণ শৈব ও বৌদর্ধলোতে 
অবগাহন করিয়া! বৌদ্ধধন্মের মূল ত্যাগ করেন। 


ধন্মাদিতা ৪ শৈব্প্রভাব 


৬৫৭ খ.ঃ গোড়ে শৈবপ্রভাব 


* ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্মাদিত্যের তাত্রশানন দেখিয়। বুঝা! বার (খঃ চতুর্থ 


শতান্দী ) এই সময়ে গৌড়ে শৈবধর্থোর সবিশেষ বিস্তার ছিল। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


পরবর্তা পালরাজগণ ও রামাই পণ্ডিত 
আধুনিক গম্ভীরা 
একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়দেশে বৌদ্ধ ও শৈবতান্ত্রিকতার 
গৌড়ীয়-তান্িকতা হইতে অবাধ প্রসার হ্ইয়াছিল। শ্রীজ্ঞান ও অতীশের 
রামাই প্ডতের গাজন জীবনীসমালোচনায় সেই সময়ের বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিকতা এবং প্রচলিত ধর্মভাব অবগত হইতে পারি। অতীশের 
আচরিত ধর্মতাবই তৎকালে গৌড়-বঙ্গের বৌদ্ধধর্ম ছিল। তিনি বজ্জ- 
যাঁন ও মন্ত্রধাননামক মহাযাঁনশাখার অন্তর্গত বৌদ্ধধন্ম্েরে উপাসক 
ছিলেন। 

এই সময়ে গৌড়-বরেন্দ্-বঙ্গে, মহীপাল, ২য় ধর্ম্পাল মাণিকচন্দ্র 
গোবিন্দচন্ত্র, লাউসেন প্রন্থৃতি ভূপালগণ এবং রামাই, সেতাই, নীলাই, 
কংসাই, হাঁড়িপা, কানিপা! প্রভৃতি বৌদ্ধাচাধ্যগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
মহীপালগীত, মাঁণিকচন্দ্রের গীত, গোবিন্দচন্দ্রের গীত এবং রামাই পণ্ডিতের 
শৃন্পুরাণগীত রচিত হইয়াছিল। এই সময়ে গৌড়-বঙ্গে বৈরাগ্যের ও 
অপূর্ব স্বার্থত্যাগের পরিচয় বিদ্মান। এই সময়ে যে প্রকার বৌদ্ধধর্ 
প্রচারিত ছিল, তাহার নিধুৎ আদর্শ দীপন্করের জীবনীতে ন্ুগ্রকাশিত 
রহিয়াছে। এই ধর্ভাব লইয়া পরবর্তী কালে রামাই শৃন্তপুরাণ রচনা 
করিয়াছেন! দীপঙ্করের অনুষ্ঠিত ও. প্রচারিত ধন্মভাবই কিঞ্চিৎ 

পরিবর্তিত হইয়া শুন্তপুরাণের আলোচ্য ধর্ম-রূপে দেখ! দিয়াছে। 


আধুনিক গণ্তীযা. :.. ২৪৯. 
শ্ীজ্ঞান তারাদেবীর উপাসন! করিতেন, এবং সকল কার্যেই তারা- 
তারাদেবীর আরাধনা, দেবীর প্রত্যাদেশ গ্রহণ করিতেন। যখন 
বন্াভারার পূজা তাহার তিব্বত গমন স্থির হয়, তখন তিনি 
তিব্বত যাইবেন কি না, এবং তথায় যাইলে তীহার মঙ্গগ্র কি অমঙ্গল হইবে, 
ইহা অবগত হইবার জন্তঠ তাবাদেবীর মন্দিরে গমন করেন এবং সেই 
মৃত্তির সম্মুখে তাহার উপাসনার অঙগস্বরূপ 'মুবর্ণমগ্ডল” রাখিয়।৷ পুজা 
করেন। তারাদেবী শ্রীজ্ঞানকে স্বপ্নে প্রত্যাদ্দশ করিলেন যে “তুমি 
বিক্রমশিলার নিকটবর্তী “মুখেননামক তৈথিকগণের নগরে গমন 
কর এবং তথায় ষে ভিক্ষুণীকে দেখিতে পাইবে, তীহার নিকট তোমার 
অভিলাষ ব্যক্ত করিবে, তিনি তোমাকে সছুপদেশ দিবেন” 
তৎকালের প্রথামত অতীশ এক মুষ্টি কড়ি লইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর 
দর্শনাশায় বিক্রমশিলায় তারাদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে 
তারাদেবীকে দ্রিবার জন্য উপহার ছিল। অতীশ তথায় উপস্থিত 
হইয়৷ দেবীর সম্মুখে উপহারগুলি ও মগ্ডলটি রাখিয়। উপবিষ্ট হইলেন। 
তারামন্থিরস্থ যোগিনীর নিকট কড়িগুলি প্রদান করিয়া» তাঁহার তিববত- 
গমনে শুভ কি অশ্তভ হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। যোগিনী 
অতীশের তিববতগমনে শুভ হইবে বলিলেন, কিন্ছ তথায় তীহার মৃত্যু 
হইবে এ কথাও বলেন। 
তথ! হইতে শ্রীজ্ঞান বজ্ঞাদনে যাইবার উদ্োগ করেন। আচাধ্য 
জনন্রী। তাহাকে বস্তারার মন্দিরে গমন করিয়৷ তথাকার এক যোগিনীর 
প্রত্যাদেশের জন্ঃ পরামর্শ দেন। অতীশ বজতারার মন্দিব-উদ্দেশে 
গমনকালে পথিমধ্যে এক উজ্জলদীপ্তরিশালিনী যোগিনীর সাক্ষাৎ লাভ 
করেন। এই যোগিনীকেও তিনি তিব্বতগমনের শুভাশুভ জিজ্ঞাসা 
করিলে, ভারাদেবীর মন্দিরের যোগিনীর উত্তরের স্তায় উত্তর প্রাপ্ত হন। 
অতীশ যখন বজ্রতারার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, তখন তথাকার যোগিনী 


২৫ আগের গম্ভীরা 


আচার্য্য জননীর কথিত কড়ি প্রার্থনা করেন। এই ব্যাপারে দীপঙ্কর 
অতি আশ্যর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। বলিতে কি, পথে ষে যোগিনী দর্শন 
করিয়াছিলেন তিনিই বজ্তারা ৷ * | 

তিববতবাসী নাগচো লোচভ, এবং ভূমিগর্ভ, ভূমিসঙ্ঘ, বীর্য্চন্জ 1 
প্রভৃতি কতকগুলি সহযাত্রী লইয়া অতীশ 
তিববত গমন করেন। পথিমধো এক দল 
তৈথিকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহারা শৈব, বৈষ্ণব এবং কাঁপিল 
ধঙ্মের অবলম্বী,। তাহারা অতীশের প্রাণসংহারার্থ ও দ্রব্যাদি- 
লুণ্ঠনের জন্ত অষ্টাদশ দস্থা নিযুক্ত করিয়াছিল। অতীশ তাহাদিগকে 
দেখিয়া তাহাদের মনোভাব অবগত হন এবং মুত্তিকাম্পর্শ ও অঙ্গুলি- 
ভাড়নপূর্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিলে উক্ত দন্াগণ নিশ্চে্ট হইয়া যায়। 
তারাদেবীর ; অনুগ্রহেই অতীশের এতাদুূশ ক্ষমতালাভের কথা 
খ্যাতি আছে। 

তিব্বতে গিয়া তিনি জলাশয়ে অবগাহন করিয়। তর্গণ 
করিলেন। নাগচো ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অতীশ বলেন, 
“প্প্েতাআ্সাদিগকে জল প্রদান করিতেছি ।” & অতীশ নাগচোকে 
খসর্পণদেবের পুজাবিষয়ক উপদেশ দেন । 


বৌদ্ধ তান্ত্িক বশ'করণ 


* বক্তারা ও ভারা গে এক দেবী কৌশলে ইাই প্রতিপন্ন কর। হইয়াছে । 

1 অতাশের জাত (10151১10101 ৮10 €118001010-)-11117)7 15117817 
78 (111৮1410767 171 9001911% 1, 00. 

41110 0300101097 1215 15 00011)৮6110179088 010 50০৮৮ ০: 
39660611110 ৫2601111015 00102৮৭19০0 011000541১6, 
সু 09. 

34801522510 01751:19 2৬ 010126 5৮6০০ 6০ 6170 [29655 5- 
0, ঢ, দু. 


আধুনিক গন্ভীরা ২৪৯ 


অতীশের এই ব্যাপার হইতে রামাই পণ্ডিতের সময়ে কীঘৃশ 
বৌদ্ধতীন্ত্িকতার. বৌদ্ধধন্থতাব বিদ্যমান ছিল, তাহা অবগত হওয়! 
অলৌকিকতা।, বৌদ্ধযোগীর যায়, এবং প্রতি বৌদ্ধদেবীমন্দিরে উপাসিক! 
বায বা শ্রমণী থাকিতেন তাঁহাও জানা যায়। 
অতীশের এক শিস্তের অলৌকিক ক্ষমতা হইতে সেই সময়ের যোগ- 
সাধনব্যাপার বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। সেই শিব্যটি গুরুর 
নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ-কালে তাহার ভিক্ষার ঝুলি ইত্যাদি গ্রহণ 
করেন এবং গুরুদেবের নিকট বোগণিক্ষার নিদর্শনস্বরূপ আপন দেহ 
অভিসত্বরে একটি ভীষণাকার ব্যান্ধে পরিবন্তিত করিয়া ফেলেন এবং 
অনতিদূরস্থ একটি শবদেহ ভক্ষণ করিতে থাকেন। অনস্তর তিনি 
দেখিতে দেখিতে পূর্ববরূপ গ্রহণ করিয়া গুরুর নিকট অবস্থান করিলে 
অতীশ বলিলেন “ভুমি তোনার ইচ্ছানুরূপ সাধনা করিতে পার।” 
রামাই পণ্ডিতের ধর্মপুজাব্যাপার এই প্রকার বোদ্দতান্ত্রিকতা- 
মহাযান বৌদ্ধগণ তাগ্সিক, মুপক। কিন্তু রামাই তাহা কোথাও ব্যক্ত 
কিন্ত ওগ্বসাধনে নিষেধ করেন নাই । দীপস্কর শ্রীজ্ঞানও তাহার তারা- 
বি লোকেশ্বাদির পুজাতর্পণ, দন্্স্তস্তন ইত্যাদি 
তান্ত্রিকব্যাপাঁর বলিয়া মনে করিতেন না। কারণ গয়াসনকে ( ৫৮৪- 
€501. ) অতীশ একদা! বলিয়াছিলেন যে, তন্ত্রাধন বৌদ্ধদের নুফলপ্রদ 
এবং উচিত কার্য নহে। * 
রামাই পণ্ডিত বখন ধন্মপূজা প্রবর্তন করেন, তখন গোঁড়-বঙ্গে 
তির বা ব্রিমস্তির বেশান্ডর- ত্রিরত্বমূত্তির পূজ। এচলিত ছিল। বুদ্ধ, ধন্ম ও 
গ্রহণ, মহাকালপুজা সঙ্ঞ এই ্রিমৃপ্তি তখন ত্রিরত্রনামে খ্যাত 
ছিলেন। এই সময়ের পূর্বে ধন্মের স্ত্রীমৃত্তি ছিল; ক্রমে ধন্ম যোড়শী 
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২৫২ আগের গম্ভীর 


রমণী মৃত্তি ত্যাগ করিয়া পুরুষবেশে বুদ্ধের দক্ষিণ পার্থে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন এবং সঙ্ঘ রমণীমৃর্তিতে বুদ্ধের বাম পার্থে অধিষ্ঠিত হইয়া! পূজ। 
পাইতে লাগিলেন। ** তান্ত্রিক শান্ত ও বৌদন্বের! মহাকালের কথা 
বলিয়াছেন এবং মহাকালের পুজার ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। 
মহাকালমূত্তি বঙ্গ-মগধাদি স্থানে পাওয়া গিয়াছে। রামাই এই মহাকালের 
পুজার ব্যবস্থা করিয়৷ রাখিয়াছেন। 

পালরাজগণের সময়ে “যে সকল দেবদেবীর পুজ। প্রচলিত ছিল, 
শুষ্ঠভাবনা হইতে রামাই এ সকল দেবদেবীর মৃত্তি গৌড়, মগধ ও উৎকল 
শূহ্য পুরাণ রচনা করেন, হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে ; শূন্তপুরাণেও আমর! 
রামাই পণিতের তিমুক্তি এ সকল দেবদেবীর প্রসঙ্গ দেখিতে পাই।” 7 
এই সময়ে মহাদেব, লোকেশ্বর ও মহাকাল-উপাসনা তান্রিকবৌদ্ধসমাজে 
বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই তিন দেবতাই শুন্যপুরাণে বিশেষ স্থান 
অধিকাৰ করিয়াছে।” $ পালরাজগণের বৌদ্ধকীত্তির মধোও মহাকাপ- 
মৃত্তি দেখা গিয়াছে । 

সাধনদন্বন্ধীয় বৌদ্ধতন্ত্রের দেবদেবীর পুজাদিবর্ণনার প্রীরস্তেই 
শূন্যমুর্তির ভাবনা দেখা যায়। এই শুন্তভাবনাবলম্বনে রামাই 
শৃহ্যপুরাণ রচনা করিয়াছেন। শূহ্ত হইতেই রামাই স্থ্টিপ্রকরণ 
আরম্ভ করিয়াছেন। স্থষ্টির 'অগ্রে শুন্ত হইতেই ধন্মের আবির্ভাব 


* এই প্রকার জিরত্রমুষ্তি গয়াস্থ মহাবোধ হইতে আবিষ্কত হইয়াছে । 
--03911158160:51101778 14 00101741116, 19০ 525 171700 ৯), 
1 শৃগ্তাপুরাণ বঙ্গীয়-সা হিত্যপরিষদ্গ্রন্থা বল, মুখবন্ধ । 
$ নাধনমাল1, সাঁধনসযুচ্চয়,। সাধনকল্পলতা। ইত্যাদি বৌদ্ধতান্ত্িকগ্রন্থে এবং 
মালদে যত প্রাচান চণ্ডী, মনসা জগন্নাথবিঞয় ও বাউলদের পুণি বিদ্যমান রহিয়াছে, 
তাহার প্রত্যেকটিভে প্রথমে শৃন্যভাবনা “এ ধর্ম, আঘ্যা ইত্যাদির প্রসঙ্গ বিদ্যমান 
'আাছে। 


আঁধুনিক গম্ভীর! ২৫৬. 
কল্পনা করিয়াছেন, ধন্ম হইতে একে একে দেবদেবীর উৎপত্তির অবতারণ! 
করিয়া, ক্রমে ধর্মের পূজার সহিত তাহাদের পূজার বিধান করিয়া 
দিয়াছেন। ত্রিরভুমূণ্তির বিকাশের সহিত হিন্দুদেবতার মিশ্রণ এবং 
মহাষানগণের প্রিয় শূহ্যভাবনার দ্বার! রানাই যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, 
তাহাতে তখনকাব বৌদ্ষহিন্দুধন্মের অপূর্ণ মৃত্তি অক্কিত হইয়াছে। বথা-_ 

“মম সও সও করতার । 
নিরঞ্জন নৈরাকার ॥ ১ 
উদয়াস্তি হইলেন গোসাঞ্ি স্ুন্নর সঞ্চার । 
ভেদ নাহি তিনে সেই করতার ॥ ২ 
অবিকার বিকার ধন্ম ধবল মুভ্তি। 
ধবল বন্নর ধন্ম করিল আকার স্তিতি ॥ ৩ 
ন কারে নমো নিরপগ্রন। অকারে নমো রম্তা । 
সকারে নম বিষু। মকারে নমো মহাদেব । 
সঅ নাষে শিব শক্তি । 
ভয়তারণ অনাদি ব্গপতি । 
নিসক লঙ্ঘি রূপ সুনধর | 
তাহাতে ভজে জত অমর ॥” * 
এই প্রকার ত্রিমুর্তিপূুজা বৌদ্ধ হিন্দুগণের বড়ই প্রিয়। হিন্দু- 
রামাইর ত্রিমুর্তি বর্ণনায় দেবদেবী শৃত্পুরাণে বৌদ্ধদেবদেবীতে মিশিয়! 
বৌদ্ধ ও হন্দ্বু দেবতার গিয়াছিলেন। বৈদিক প্রণব ৪ বৌদ্ধগণের 
4 মধ গুহীত হইয়াছিল। রামাই লিথিক্সাছেন-- 
বৌদ্ধগ্রণের বীজমন্নে “জত দুর ধর্মীর ওকার জান। 
সমাদর গারস্তর মহাপাপ হুরত পলান ॥* 


* শুহ্যপুরাণ ১৩১, ১৩২ পৃঃ । 


২৫৪ আছেোর গভীর! 


ক্রমে ক্রমে গায়ত্রীটির অনুরূপ ধর্মগায়ত্রী রচিত হইয়াছিল-_ 
বৌদ্ধদের «গু সিদ্ধদেবঃ সিদ্ধধন্মো বরেণ্যমন্যাধীমহি। 
গায়ত্রী ভর্গদেবো ধীয়ে৷ যোন সিদ্ধধন্থম প্রচোদয়াৎ ॥” * 
রামাই পণ্ডিত ধর্থের গাজন-নামক পুজার প্রচলন করেন এবং 
ধর্দপূজা-প্রচারাখ রামাই সকল জাতি এবং সকল ধন্মের জনগণের মধ্যে 
পঙিতের দেশে দেশে প্রচার করেন। বৌদ্ধভিক্ষরা যন্রপ দেশে 
র্ দেশে ধর্মাপ্রচারার্থ গমন করিতেন, শুন্তপুরাণ- 
গ্রণেতা রামাই পণ্ডিতও তত্দরপ ধর্দের পূজাপ্রচারার্থ দূরে গমন করিয়া 
ছিলেন । যথা-_ 
“তারপর দিকে দিকে রামাইর গমন। 
রামাই সকল সসাগর! পৃথিবী মধ্যে ধঙ্ধের স্থাপন ॥ 
জাতিকে ধর্পূজায় ছত্রিশ জাতির ঘরে ধন্মের স্থাপন | 
দীক্ষা দান করেন সবার পুজাতে হন তুষ্ট নিরঞ্জন ॥” 
রামাই ধর্মপূজাপ্রচারার্থ মৃদ্তিগ্রতিষ্ঠ না করিয়া “্ধন্ম্পদ” বা 
রামাই কর্তৃক বুদ্ধপদ প্ধন্মপাভুকা” (বুদ্ধপদ ) সৃষ্টি করিয়া তাহারই 
প্রতি পুজা প্রচলন করিয়াছিলেন । 
করিলাম আমি শ্রীপাদপন্ স্জন 
এই হেতু অভিশাপ দেন নিরগ্রীন ॥” 1 
সিদ্ধান্ত উড় ্বর (বিশ্রকোষ)। 
1 শুন্যপুরাণ, গ্রশ্তকারের পরিচঘ। মৎ্সংগুহীত "'ধর্পূজাপদ্ধতি"-্নামক পুথিতে 
ধর্দপাঢুকণ-নিষ্্াণপ্রণাল। লিখিত আছে। এপঞ্চগুড়ি" দিয়া চতুভূ'জ চারিদ্বারবিশিষ্ট 
গড় অগ্ষিত করিবে, তাহার মধ্যে বলয়াকারে বান্রকি নাশ অস্কিত করিতে হইবে । নাগ- 
, বেষ্টিত অংশে একটি কু্ণবর্ণ কুম্ধা অসিত করিয়া কুষ্মপৃঠে শ্বেতচন্মন দ্বার ছুইটি পদচিহ্ন 
অঙ্কন করিবে । এই পদচিহই ধদ্মপাছক।। বর্তমান কালে এই পদ্ধতি লাউসেনি 
ধর্মপুজাপদ্ধতি না ধন্ঈপর্ডিতগণের নিকট খ্যাত রহিয়াছে ।, ভোটাদি দেশে ইহাই 
ধর্মপদ ও ধন্টুগাৃুক! দামে খ্যাত । 


সপ আস ও পল রসাল নি 





আধুনিক গম্ভীরা ২৫৫ 


রামাই পণ্ডিতের শৃন্তপুরাণের মন্্রগুলি প্রকৃত ধর্মীপূজাপদ্ধাতি 
শগ্ভপুরাণ ধর্মপূজা-সময়ে নহে। উহা ধন্মপূজাকালে প্রতোক অনুষ্ঠানের 
গীত হউত সময় গীতাকারে ধশ্বসন্কযাসিগণ কর্তৃক গীত 
হইয়া থাকে । রামাই পণ্ডিত বিরচিত “ধর্শপুজাপদ্ধতি” স্বতত্ত্ গ্রন্থ । * 
রামাই এই পুজাপদ্ধতি-মতে গৌঁড়বঙ্গে ধশ্মপূজ! প্রচার করিতেন। 
শূহ্যপুরাণ-মতে ধর্পূজাকালে গান হইত। 
রামাই শূন্ত হইতে কীদৃশ প্রণাণীতে হৃষ্টিপ্রকরণ লিথিয়াছেন 
এবং বৌদ্ধদেবদেবীর মন্ত্রবাননতের সমষ্টি করিয়াছেন তাহাই দেখা যাঁউিক। 
রামাই লিশ্থিত শূন্তপুরাণে নিষ্নলিখিত অংশ বণিত হইয়াছে । 
(১) স্ষ্টিপত্তন, (২) জলপাবন, (৩) টাকাপাঁবন, (৪) পুষ্পোত্বোলন, 
রামাই পিতের ধর্্- (৫) রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধশ্মপূজা, (৬) অথ ঘর 
পুজার অঙ্গ দেখা, (৭) দানপতির ঘর দেখা, (৮) দ্বার- 
মোচন, (৯) চনাপাবন, (১.) টীকা-প্রতিষ্ঠা, (১১) যম-পুরাণ, (১১২) 
যমদূতসংবাদ, (১৩) যমরাজসংবাদ, (১৪) বৈতরণী, (১৫) ধশ্বস্ান, 
(৯৬) অধিবাস, (১৭) বারমতিপুজাপদ্ধতি অস্তগত (ক) বেড়ামনুই, 
(খ) ধূনাজালা, (গ) ঘোড়াসাজন, (ঘ) খারমাসি, (১৮) সন্ধাপাবন, 
(১৯) মনুই, (২০) ঢৌকীমঙ্গলা, (২১) গাস্থারীমঙ্গলা, (২২) ঘাটমুক্তা, 
(২৩) ধশ্মস্থান, (২৪) তীর্থ-আবাহন, (১৫) ধন্মনান, (২৬) ধন্মসাজন, 
(২৭) পুষ্পাঞ্জলি, (২৮) দেবন্তান, (২৯) মুক্তামঙ্গলা, (১০) ধশ্মপূজা, 
(৩১) মুক্তিন্নান, (৩২) চাল, (৩৩) নিয়মভঙ্গ, (৩৪) চনাপাররন, (৩৪) 
টীকা প্রতিষ্ঠা, (৩৬) হোঁমষজ্ঞ, (৩৭) বৈতরণী, (৩৮) দেবীর মনগ্রি 11 


* মালদহে জাতীয়শিক্ষানমিভিকর্তৃক সংগৃহীত রাড়দেশে প্রাপ্ত ধর্মপুজাপজ্ধতি'- 
নানক গ্রন্থ । 

+ ধর্ন্ান, যজ্ঞ, তাঅধারণ, ছাগযজ্ঞ,। ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি বর্তমান কালে 
অনুষ্ঠিত হয়। শুন্তপুরাণেক্ত পাঠগুলি রাগরাগিনী ও বাদ্যনৃত্য সহ গীত হইয়া থাকে । 


২৫৬ আগ্তের গম্ভীরা 
(১) স্যটি-পত্তন 

রামাই বলিয়াছেন প্রথমে “মহাহুন্ত* ছিল। তখন দেবতা, স্বর্গ, জীব, 
মহাশুন্ত হইতে ধর্শের মষ্ঠি উদ্ভিদাদি কিছুই'ছিল না৷) তখন ধশ্মীনিরঞ্জন-__ 


গ্রহণ 
“হুন্যত ভরমন পরতুর হুন্তে করি ভর। 


কাহাকে জন্মাব প্রভূ ভাবে মাআধর ॥১” ১৩ 
তাহার পর পবন জন্মিল, তৎপরে পবন হইতে “জনমিল অনিল দুই 
জন্‌ ॥,১ তখনও ধন্মনিরপ্ন আপন কায়া স্থষ্টি করেন নাই । 
“আপনি সিরজিল পরভূ আপনার কাআ৷ ॥৮ ১৯ 
সুতরাং মহাঁশূহ্যরূপ বিরাট দেহ হইতে *পুনজ্জন্ম জন্মে আচম্বিত ॥৮ ২০ 
তৎপরে তাহার “্উদ্ধনিম্বাসে জনমিলেন পক্ষ উল্লুকাই ॥» ২৬ এই 
উদ্ধুকের পৃষ্ঠে সাকার ধন্মনিরঞ্রন উপবেশন করিলেন । * | 
তৎপরে উন্লুক হইতে হংদ জন্মিল। পরে কৃম্ম জন্মিলেন। 4 
কুম্দী খন ধন্মকে বহন করিতে অক্ষম হইলেন, তখন “কনক পৈতা 
খুলিআ” ধন্মীনিরঞ্জন জলে ফেপিয়! দিলেন। তাহা হইতে_ 
|] “জনমিল বাঁসুকি নাগ সহজ্েক মাথা ॥৮ ৯৪ + 
তৎপরে "গাত্রের মলা” & বাস্থুকির মাথাক্স রাখিয়া দিলেন। এ মলই 
বাহুকি নাগ সৃষ্টি ও পৃথিবা, “বস্মতী”রূপে পরিণত হইল। তৎপরে ধর্ম 
ধন্ম হইতে আদ্যাদেবীর নিরঞ্জন ও উল্লুকাই জল ছাড়িএ পাড়েত 
রি উঠিল” এবং পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে 
* *খগ্েদে উপুক যমের দূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 
+ মালদহগা ভীরশিক্ষাসমিতি-সংগৃহীত “ভগন্নাথবিজয়” পুথিতে এই কৃন্ধক্ে 
সর্বজ্ঞ ও কৃর্মারাজ বল! হইয়াছে, এবং শুষ্ক হইতে স্থষ্টি বণিত হইয়াছে। 
$ উত্ত নামিতিকর্তৃক সংগৃহীত “মাণিক দত্তের চ্জীতে” এবং পগন্তীরার ভক্তগড়া- 
বনগনায়'” ইহ! দুষ্ট হয়। 
8 সাপিক দত্তের চত্তী, বিষহ্রীর গান ও গম্ভীরার বন্দনা মধ্যে ইহ। বর্ণিত হইয়াছে। 


আধুনিক গস্ভীরা ২৫৭ 


“অন্ধ অঙ্গের ঘাম পরভু ফেলিল মুছিঞা ॥” সেই খাম হইতে “আতস্ধা- 
শক্তির জনম হইল আচগ্িতে।” * রামাই এই আহ্তাকে “আস্ঠ। দুর্গা 
জয়া নাম' বলিয়া বুঝাইয়াছেন। আস্তাশক্তি ছুর্গা “কামদেব ঠাকুর”কে 
সৃষ্টি করিলেন। বন্গুকানদীতীরে ধর্দমনিরঞ্জন তপস্তা করিতেছিলেন, 
তথায় ছুর্গার আদেশে কামদেব ঠাকুর গমন করিলেন। কামদেবের প্রভাবে 
ধর্মের তপন্তা ভঙ্গ হইল। ধর্ম নিজ বীধ্য ভাণ্ডে রক্ষা করিয়া আসার 
মন্দিরে গেলেন এবং ধন্ম আগ্যার জন্য পপত্রঁ আনিতে বন্ধুকায় যাইবেন 
বপিলেন। আগ্ভার গৃহে ধন্মবীর্ধ্য “বিষ, বলিয়! রাখিয়া গেলেন। “বিস 
খাইএ তেয়াগিব তনু ভাবেন পার্বতী ॥১+ ১৭৮। কার্যে তাহাই হইল। 
পার্ববতীর গর্ভ হইল ; ক্রমে-_ 
ধা, বিুও  4বিষুঃ বাহির হইলেন্ত নাভি করিএ ছেদন ১৮৫ 
মহেথেরের জন্ম “বস্ততেল ভেদ করিএ বস্তা বাহিরিল।১১ ১৮৪ 
নর “«জোনি ছুমার দিআ! সিব বাহির হইল ॥৮ ১৮৭ 

এই প্রকার আগ্ভাশক্তি হইন্তে তিন দেবতীর উৎপত্তি হইল।1 
ধর্ম শিবকে ত্রিনেত্রবিশিষ্ট করিয়াছিলেন। ধর্ম খিবকে বলিতেছেন-- 
ধর্কর্তুক (শিবের 'ভ্রীধম্ম বোল্লেন তুঙ্গি আন্গারে চিনিলে । 
জিনেতর লাভ ছুই চক্ষু অন্ধ ছিল ত্রিলোচন হইলে ॥%” ১৯৮ 





সপ প (জপ শপ সপ আস 


সং মাশিক দ দত্তের চণ্ডা, গন্ভ'রার বন্দনা, জগন্লাগাবজষ, (বিষহরী ্রভৃতিতে এই 


উপাখাান দৃঈ হথ। ৮ 
4 ভ্রিদেব জন্মরহ্ল্ত-_-মাণিকদত্তের চণ্ডী, বিষহরীর পু'ণি ও জন্গহরিদাস প্রণীত 


পু'পি, সাঃ পঃ পত্রিকাতেও €ের্থ সং, ১৩০৪) এই জ্রিদেবসথষ্টি এই প্রকার বর্ণিত আছে। 
মাণিকদণ্ত ও ব্রদ্মহরিদাসের পু্ভক “ধর্ম আদ্যাকে চাপিয়। দিলেন কোল” লিখিত 
আছ্ে। এতছ্বাতীত উতৎ্কলীয় পুখিতে এই প্রকার আদ্যা হইতে জ্রিদেবের উৎপত্তি 
কাঁহুনী লিখিত আছে। মার্কগেডেয়পুরাণ--দেবীমাহাস্ত্যচণ্তী__মধুকৈটভবধপ্রকরণে 
(৮৬, ৮৪ শ্লোক ) এবং কাণীখণ্ডে ভগবতী বন্ষা। বিহু, ও মহেতখরেয উৎপাদনকারিনী 
বলিয়া ণিত আছে। 


২৫৮ আছর গম্ভীরা 


এবং এই মহেশের সহিত আগ্ভার বিবাহের কথাও ধশ্মনিরগ্রনের মুখে 
রামাই বলাইয়াছেন-__ 
“এহি রূপে কর ছিসটি কহি জে তুমারে। 
মহেস করিবে বিভ। জন্ম জন্মাস্তরে ॥৮ ২২১ * 

এই প্রকারে শন্তপুরাণের সৃষ্টিপত্তন সমাপ্ত হইয়াছে। সৃষ্টিপতন 
হইতে আর্ত করিয়া সমুদায় ব্যাপারগুলি গন্ভীরা-মগুপে, রাট়ের ধর্ম- 
গাজনে এবং শিবের গাজনে, কোথাও আংশিক কোথাও ব৷ পুর্ণ ভাবে 
অনুষ্ঠিত ও গীত হইয়৷ থাকে। রাট়ীয় ধশ্মের গাঁজনে শিবের সহিত 
আগ্ার বিবাহব্যাপার ও যৌতুকদান সমারোহের সহিত সম্পাদিত হয়। 

ধর্মমঙ্গলাদিতে গৌড়েশ্বর ধর্শপূজ। করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত 
আছে। গৌড়েশ্বর বৌদ্ধধন্্রে অনুরাগী ছিলেন না, পরমবৈষ্ণব 
ছিলেন। লাউসেন, রামাই পণ্ডিত এবং লাঁউসেনের মাতা রঞ্জার 
ধন্দীরাধনার কথ শুনিয়া গৌড়েশ্বর ধর্মপূজ। করিয়াছিলেন। গড়ে 
পালরাজগণের সময় হইতে রামাই, সেতাই, নীলাই এবং কংসাই প্রভৃতি 
পণ্ডিতের ধশ্পূজাপ্রচারে গৌড়-বঙ্গে গাজন ও গম্ভীরার পূর্ণ বিকাঁশ 
হুইয়াছে। 

রামাই-রচিত শুম্তপুরাণের মতে পালরাজগণের সময়ে ধর্মের গাজন, 
রামাই প্রতিষ্ঠিত গাজন ও নামে যে বৌদ্ধ ধন্মীনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ 

গম্ভুরারসমা  আহুষ্ঠানিক বিবরণ ধর্শামঙ্গল+ প্রভৃতিতে উক্ত 
হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটি আধুনিক গম্ভীরা ও গানে 
বিদ্যমান রহিয়াছে। 


* মাণিক দগ্ধ আদ্যার সহিত শিবের বিবাহ দিয়াছেন। ব্রন্দহরিদাস তাহার 
প্রি করিয়াছেন । “ধর্দাপুজাপদ্ধাতি”তে শিবের সহিত আদ্যার বিবাহ সম্পাদিত 
হইয়াছে। 


আধুনিক গন্ভীর! ২৫৯ 


রামাই আস্থা! বা হুর্গাদেবীকে জবাফুলের মালা গলায় দিয় তাহার 
রামাই আদ্যাকে ছর্গা সম্মুখে-ছাগাদি বলি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং 

বলিয়াছেন রামাই পণ্ডিতের সময় পালরাজশাসনে বৌদ্ধ- 
দেবদেবীপৃজ। হিন্দুর শিবছূর্গীপূজায় পরিণত হইয়া! গিয়াছিল। প্রথমে 
রাট়ীয় গম্ভীরায় ধর্শের গাজনে আছ্া বসিতেন, আর শিবাঁদি দেবতাগণ 
দর্শকরূপে নিমন্ত্রিত হইয়! পূজ] দেখিতেন। * ক্রমে রামাই পণ্ডিতের 
ধন্দের গাজন রূপান্তরে “মহেশ করিবে বিভ৷ জন্ম জন্মাস্তরে” এই ভবিষ্া- 

গম্তীর। বাণী যখন সফল হইল, তখন শিব আগ্ভাকে বামে 
লইয়া গাঁজনে বসিয়া পুজ! পাঁইলেন। তখন হুইতে ধন্দের গাজন 
ও আছর গম্ভীর! বা আধুনিক গম্ভীরার সৃষ্টি হইল ৷ 


' “সঙ্গে শিব যড়ানন আর বিনায়কে। 
ঘটে বসে নৃত্যগীত নিত্যানন্দে দেখে ॥" 


--মাণিক গাঙুলি। 


সপ্তম অধ্যায় 


সেনবংশ-_আধুনিকসমাজ-প্রতিষ্ঠা 
নামমাত্র বৌদ্ধ পালরাজগণের শাসনে স্থুদীর্বকাল অবস্থান করিয়া 
আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠার গৌঁড়-বঙ্গের প্রকৃতিপুঞ্জ হিন্দু ও বৌহধর্ের 
সথবিধা আচরণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে । এই মিশ্রধশ্মীভাব 
সাধারণ জনগণের মধ্যে এতাদৃশ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, বৈদিক 
নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্মণগণ বহু চেষ্টায় কিছুতেই সেই সঙ্কর ধশ্মীভাবের মূল উৎপাটনে 
সমর্থ হন নাই। সুতরাং তীহাঁরা কৌশলে বৌদ্ধাচাধ্যগণ কর্তুক প্রতিষ্ঠিত 
বিহারসমূহের দেবদেবীমুণ্তিগুলিকে অবিরুতভাবে ব! কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত 
আকারে আপনাদের উপান্তদেবতা-শ্রেণীর অস্তভুক্ত করিয়াছিলেন। 
প্র প্রকার দেবতাগণ হিন্দুতান্ত্রিকদেবতাগণের আসনে উপবেশন 
করিয়াছেন । 
বৌদ্ধ-উত্দবসমূহ তাৎকাপিক সমাজের উপবুক্ত আকার ধারণ 
করিয়াছিল। মহাঁযানীয় বৌদ্ধরীতিনীতিগুলিও আংশিক ভাবে পরিবন্তিত 
হইয়া তখনকার সমাজের উপধুক্ত হইয়া গিয়াছিল। বালক বাশিকাগণের 
আচরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রতনিয়মগুলিও সমাজের অনুকূল হইয়াছিল। 
চীনতিব্বতাদি জনপদের সহিত গৌড়-বঙ্গের বিবিধ নন্বন্ধ প্রতিঠিত 
ছিল। এই প্রকার বৈদেশিক সংশ্রবনিবন্ধন চীন, হণ ও ব্রঙ্গদেশের 
অনেক দেবত| এ দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সমুদায় বৌহ্কবিহারের 


তান্ত্রিকবৌদযুততিহিন্দুতান্ত্রিকদেবত] বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দেশের 
লোকে নৌদ্ছবিহারের অন্তিত্থ পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে আরম্ত করিল। বিষুঃ, 


আধুনিকসমাজ-প্রতিঠা! ২৯১. 
শিব, হুর্ধ্য ও তারাদি দেবতাগণ ও তাহাদের বিবিধ উৎসব গৌঁড়বঙ্গে 
প্রতিষ্ঠিত হইল। 

পূর্বে যে সমুদায় রাটীয় ওবারেন্র ব্রাহ্মণ কনৌজ হইতে এ দেশে 
আসিয়াছিলেন, তাহাদের বংশবিস্তার হইয়াছিল । হরিবন্শী ও শ্তামলবন্ধী 
তখন পূর্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়া উত্তরপশ্চিমপ্রদেশাগত 
বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে এ দেশে স্থান দান করেন। শ্ঠামলবর্ঘমার তাত্রশাসনে 
্বুষতশঙ্কর গৌড়েশ্বর* উপাধি দর্শনে উত্ত বংশ শৈবধশ্মীবলদ্বী ছিলেন 
বুঝিতে পারা যাঁয়। তীহাদের শাসনকালে বিষ্ণু ও শিবের পুজা আদৃত 
হইয়াছিল। ব্রাহ্মণশাসন সমাজের উপর আধিপত্য লাঁভ করিতেছিল। 
যখন দেশের এই প্রকার অবস্থা, তখন সেনবংশ বঙ্গবিজয় করিয়া 
বিজয়সেনের প্রহ্যয়েশ্বর- এ দেশের রাজপিংহাসন লাভ করেন। বিজয়- 
শিব প্রতিষ্টা, হেষগ্রসেন সেন পল্মাতীরস্থ বিজয়পুরে প্রহাম়েশ্বর-নামক 
১০৪৫-১০৭৯ থ্‌ঃ মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রস্তর- 
ও শিবপুজা ফলকে খোদিত উমাপভির রচিত পোবাবসি 
সেই প্রাচীন কালের সমাচার প্রদান করিয়াছে । শৈব হেমস্তসেন 
একাদশ শতাক্ধীর মধ্যভাগে বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে 
পরমমাহেশ্বর প্রুষতশঙ্কর গৌঁড়েশ্বর” বিজয়সেনের অধিকার কাল। 
“সেখ শুভোদয়ায়” উল্লেখ আছে, তিনি' শিবপুজ1 না করিয়! জলগ্রহণ 
করিতেন না। এই সময়ে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে কায়স্থগণ এ 
দেশে আগমন করেন। 
ইহার পরেই বল্লালসেন রাজ! হন। এই বল্লালসেনই বঙ্গের 
বল্ালসেন রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। পরবর্তী 
১১১৯-১১৬৯ খু. ব্রাহ্মণ কালে যে নগর লক্ষ্ণাবতীনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, 
চস ৯ বল্লাল প্রথমে সেই ভূখণ্ড অধিকার করিতে 
প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পারেন নাই। গৌড়ন্গরের উত্তরাংশ তীহার 


৬২  আন্ের গম্ভীর 
অধিকারে আসিয়াছিল । বর্তমান গৌড়হণ্ড ও রাজনগর পরগণা 
পর্য্স্ত তাহার রাজত্বের পশ্চিম সীমা এবং পাওয়ার দক্ষিণপশ্চিম্থ 
মহানন্দাতীরস্থিত বর্তমান “বল্লালকাটাল*নামক স্থানে প্রথমে তীহার 
সামস্তশাসনকেন্্র স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে তিনি সমগ্র গৌড় অধিকার 
করিয়াছিলেন। মালদহ জেলার বর্তমান “চণ্ডীপুর” তীহার সময়ে 
গৌড়নগর ছিল। উত্তরে ছ্বারকাঁবাসিনী ও দক্ষিণে পাটলাচণ্ডী পর্যাস্ত 
গৌড়নগরের তাৎকালিক সীমা ছিল। বল্লাল তান্্রিকমতের সমাদর 
করিতেন। আনন্দভটের “বল্লাল-চরিত” * হইতে বল্লালের অনেক 
কাহিনী জানা যায়। 
ডোমজাতীয় একটি স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার লইয়া সমাজে একটা 
বল়ালসেনের সমঘ গৌড়. গোলযোগ হয়। তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ ও 
বসন্ত সকল জারির মধ্যে কায়স্থাদি জাতি বিরক্ত হইয়া বল্লালের সংশ্রব 
শান্সকণহানস্তার . ত্যাগ করেন। এই সময়ে একবার লাক্গণাদি 
জাতির সংখা। নির্দিষ্ট হইয়াছিল! তিনি স্থবর্ণবণিক্গণের প্রতি বড় ভাল 
বাবহার করেন নাই ; এই কারণে ধনকুবের বণিকগণ রাজার উপর 
সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি সুবর্ণবণিক্গণকে এই সদয়ে অপমান করিয়া 
বৈশ্তসমাজ হইতে অপন্ঠত করেন। রাঁজার শাসনে স্বর্ণবণিক্গণের 
জল অনাচরণীয় হইয়া গিয়াছে । গন্ষবণিক্গণ তখন সনাজে 'মাদূত ও 
ধনী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল 
অনিরুদ্ধভট্ট যখন বল্লালের গুরু হইসেন তখন বল্লালের ধশ্মমত 
শৈবপণ অবলম্বন করিয়াছিল। রাজ! বৌদদিগকেও ভাল বাসিতেন 
না, সুতরাং বৌদ্ধেরাও তাঁহার প্রতি অসস্তুষ্ট ছিল। ব্রাহ্ণগণের 
* বপ্পালের চাবত্র তত উত্তম ছিল না। বংশগত শৈবধন্দধে তিনি প্রথমে অনুগত 


ছিলেন । পরিপক্ক বয়সে সিংহ্গিরি-নামক বৌদ্ধতাস্্রিকের প্রবর্তনায় তিনি তাত্ত্রিকধর্মম 
অবঙ্গন্থন কাশ ॥ 


ক্কপায় বৌদ্ধাঢারপরারণ ধনী ও শ্রেহী জাতিগণ সমাজে 
হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতেছিরেন। কুলীন ও অকুলীন ব্যাপার 
লইয়া হিন্দুসমাজে একট! তুমুল অস্তর্বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই 
সময়ে দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্তি ছিল না, গুহবিবাদ এবং জাতি- 
তত্ব লইয়া পরম্পর একটা আন্তরিক সংঘর্ষ চলিতেছিল। সেই 
সময়ে ঘটকগণ কুলপঞ্জিকা লিপিবন্ধ করিতেছিলেন। বল্লালপুত্র লক্ষণ- 
সেন পিতার ব্যবহারে সন্তুষ্ট না হইয়। বিক্রমপুরে গমন করিয়! স্বতন্ত্র 
সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন । 

বল্লালের নামের সহিত “নিঃশঙ্কশঙ্করগৌড়েখর” সংযুক্ত থাকায় 
তাহাকে শৈব বলিয়া মনে ভয়। দেশের 
লোকে তখন তান্সিক ধন্াচরণের মোহে পড়িয়া 
তাপ্সিক শাক্তশৈবধন্মের মন্তগত হইতেছিল । গৌড়ে তারা- 
দেবীর পুজার সবিশেষ প্রচার ছিল? * ভগবতার একাংশ হইতে 
পাটলচগ্ডীপীঠের স্ষ্টি হইয়াছে এবং “পাটলং পুণ্ুবদ্ধনেশ বলিয়। 
পল্মপুরাণে উল্লেখ আছে এবং দেবীপুরাণে পুগ্চ বন্ধনে “পাটলদেবীর” 
নাম দেখা যার । আগমবাগীশের তন্থসারে পুণু বদ্ধনকে একান্ন পীঠের 
অন্তত ধরা হইয়াছে এবং পাটলদেবীই তীগার মতে পাটলাধিষ্টাত্রী দেবী । 
এই পাঁটলাতীর্থ গৌড়ের দক্ষিণে ভাগীরঘথীতীরে ছিল। 

যে চণ্ডীপুর বল্লালের গৌড়নগরের উত্তর সীমায় ছিল, তথায় 


বল্লাল্সমেন, পাটলচগ্ডা 


* শক্তিসঙ্গমতদ্ে গৌডে তারাদেবাব পুজার অবাধ প্রচারের কথ লিখিত 
আঁছে। কুদ্রযামলের মতে বশিষ্টদেন চ'নদেশ হইতে বুদ্ধদেবের উপদেশমতে তালা” 
দেবীকে এ দেশে আনিয়াছিলেন । কুক্তিকাতন্ত্বেও এই তারাদেবীকে অন্য দেশ 
হইতে ভারতে আনয়নের কথ। আছে । ভারা ( আব্যতারা, বজ্তারা, বৌদ্ধ দেবী) 
কালীর অনুরূপ, ইহা! পুর্ব বল! হইয়াছে। 


হত '  আজের গভীর] 


*প্রচণাদেবী” বিরাজ করেন বলিয়া! বৃহ্রীলতন্ত্রে লিখিত আছে এবং 
জঙ্ণসেনের লঙ্র্ণাবতীস্থ এ তম্্রমতে চণ্ডীপুর একটি পীঠস্থান। | 
প্রচ্ডাদেবী বা চণ্ডী 
ণচণ্ভীপুরে প্রচণ্ডা চ চণ্ডা চগ্ডবতী শিবা ।” 
৫ম পটল । 

পীঠস্থানে শক্তির সন্নিকটে ভৈরব অবস্থান করেন। এ স্থলেও 
দেখা যাইতেছে মন্দার, নামক এক শিব পুণ্ড,- 
বর্ধনে বিগ্কমান ছিলেন। * পুও,-গৌড়-বরেক্র 
ভূমিতে এই সময়ে শিবশক্তিমতাবলম্বী তান্ত্রিকগণের প্রভাব অত্যধিক 
হইয়াছিল। হিন্দুসমাজ তান্ত্রিকভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল। 
বর্তমানকালে গৌড়-বরেন্দ্ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তান্ত্রিকদেবদেবীর সংখ্যাই 
অত্যধিক। স্থতরাং তান্ত্রিকধর্মপ্রভাব এ দেশে প্রধান সামাজিকধশ্ব 
বলিয়া! গৃহীত হইয়াছিল । চণ্ডী, চামুণ্ড৷ ও বাস্ুলীদেবীর মন্দির যথেষ্ট 
দৃষ্ট হয়। ব্রাঙ্ণগণও বৈদিকধন্মশাসন বড় মানিতেন না; সেই 
কারণে “্রাঙ্গণসর্বস্বগ্রন্থে” মন্ত্রী হলাধুধ হুঃখের সহিত বলিয়াছেন__ 

“অত্র চ কলৌ আফুঃপ্রজ্ঞোৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাংৎ তৎ কেবলং 
রাক্ষপগণ বেদমার্স ত্যাগ পাশ্চাত্যাদিতিঃ . বেদাধায়নমাত্রং ক্রিয়তে। 

করিয়া ভাস্ত্রিকধর্থে রাট়ীয়বারেন্দ্ৈস্ত অধায়নং বিনা কিয়দেকদেশ- 

025 বেদা্স্ত বশ্বমীমাংসাদ্ধারেণ যজ্ঞেতিকর্তব্যতা- 
বিচারঃ ক্রিয়তে । ন চৈতেনাপি মন্ত্রকশ্মীবেদা্থজ্ঞানম্‌, যতস্তৎপরিজ্ঞান: 
এব শুভফলম্‌। তদজ্ঞানে চ দোষঃ শ্রায়তে |” 

্রাঙ্মণগণ এই সময়ে অত্যাচারী হ্ইয়া উঠিলে, বল্লাল কৌশল 
করিয়। অনেক ব্রাহ্ণকে নির্বাসিত করেন। 


মঙল্গারনামক ভৈরব 


* সল্মপুরাণীয় প্রভাসখণ্ড। 


আধুনিকসমাজ-প্রতিষা ২৫ 
*তভোটে যায় যষ্ঠি জন মগধেতে তাই । | 
াক্ষণনির্বাদন উতৎকনে পঞ্চাশ দরঙ্গে তত পাই ॥ 
সখী মোরঙ্গ দেশে ত্রিশ মাত্র যায়। 
নির্ধাসনের এই রীতি ভাটে কয় ॥৮ 
এই প্রকার নির্বাসনব্যাপারে ব্রাহ্মণসমাজে একটু আতঙ্কের সঞ্চার: 
হইয়াছিল। 
রাজা বল্লালের সময় গৌঁড়বঙ্গের হিন্দুসমাজ নূতন বেশে সঙ্জিত 
সমাজ প্রতি, লঙ্মপসেন হইয়াছিল। এই সময় হইতেই বঙ্গের আধুনিক 
কপ 
নর টব বিশ্লবের ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে জাতিগত বিবাদ 
বর্ধমান সাজ ও ধর্দ- বদ্ধমূল হইলে, শ্রীমান্‌ লক্মণসেন গৌড়সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠা উপবেশন করেন। গৌড়নগর সেই সময়ে 
লঙ্মণাবতী” নামে প্রসিদ্ধ হয় ' লক্ষমণসেনের নামের সহিত “অরিরাজ- 
সুদনশঙ্কর” ও “পরমবৈষব১ পদসংযুক্ত দেখিতে পাই। তিনি প্রথমে 
শৈব ও পরে বৈষ্ঞব হন। তীহার প্রদণ্ড তামশাসনগুলির প্রথমে 
মহাদেবের বন্দনাপ্লোক খোদিত আছে। মহাঁপগ্ডিত হলাযুধ লক্ষমণ- 
সেনের সমগ্গে *“গোড়েন্দরধম্্ীগারাধিকারী” ছিলেন। গোঁড়জনপদ- 
বাসীর ধশ্মবিষয়ক বিবাদমীমাংসার জন্তঠ মহাপগ্ডিত হলায়ুধ শ্রুতি-স্থৃতি 
ও পুরাণ-তন্ত্রের সারসংগ্রহ করিয়! “মত্ন্তস্ত্ত” নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 
দেশের তান্ত্রিকগণের প্রবল প্রভাববশতঃ কদাচার প্রচলিত হইয়াছিল। 
যাহাতে হিন্দুসমাজ সদাচারসমন্থিত অথচ তান্ত্রিকতার প্রতিকূলি ন৷ হয়, 
তাহার উপায় হুলায়ুধ “মন্ত্ক্তে, লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । তিনি 
'মীমাংসাসর্বন্য', “বৈঝঃবসর্ধস্ব”,। “শৈবসর্বন্ব,। পপুরাণসর্বস্ব'ঃ ও 
পঙ্ডিতসর্ধন্ব'-নামক গ্রস্থনিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া! দেশের ধর্মীবিষয়ক বিবা 
[িম্পতি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 


ই আছের গল্ভীরা 


মহাপণ্ডিত ধন্দাগারাধিকারী হুলায়ুধের পণ্ডপতি ও ঈশান নামে 
পশুপতি-পদ্ধতিনামক ছুইটি জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তীহাদের মধ্যে 
্মৃতি্রস্থ পশুপতি “পশুপতি-পদ্ধতি, বা! “সংস্কার-পদ্ধতি, 

'নামক স্ৃতিষ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া হিন্দুসমাজশাসনে যত্বান্‌ হইয়াছিলেন। 
শ্বতি ও মীমাংসাশান্ত্রবিদ পণ্ডিত ঈশান হিন্দুসমাজের মঙ্গল- 
ঈশান-প্রণীত আহিক- উদ্দেশে হিন্দ্গণের নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের 
পদ্ধতি অবধারণ জন্ত "আহ্বিকপদ্ধতি, লিপিবদ্ধ 

করেন। 
লক্ষণসেনের সময়ে শূলপাণি একজন পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। 
শুলপাণি-বিরচিত দীপ- তিনি প্দীপকলিকা” নামক যাজ্ঞবল্গ্যসংহিতার 
কলিকা টাকা করেন। 
মহারাজ লঙ্খাণসেন দেবের আদেশে বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেব 
ৃ ত্রিকাগুশেষ” নামক অভিধান লেখেন। 
পুরুধোতমদেক ক্রিকা্- 
শেষ অভিধান ও পাণিনির ইহা তাতকালিক ও তৎপূর্ধা কালের বহু 
টাক! ও প্রণয়ন খ্রতিহাসিক উপাদানে পূর্ণ রহিয়াছে । রাজার 
ৃ আদশে তিনি পাঁণিনি ব্যাকরণের “লঘুবৃত্ভি'- 
নামক টীকাও লেখেন । * 

মহামাগুলিক শ্রীধরদাম “হুক্তিকণণীমূত”নামক সঅংগ্রহগ্রন্থ রচন। 
মহামাগুলিক প্লুধর দামের করেন । তাহাতে প্রাচীন কবিগণের শ্লোক 
সক্িকর্ণানুত উদ্ধত হইয়াছে। এঁতিহাসিকগণের ইহ ছারা 
বহু উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা | + 


ভ্রজনল। জোশ দিছিল ক সা শা পাস শা শপ শপ হু শি শিপ শা শীত | শাক শশ সপ 


* ইহা! পাঁণিনির বৈদিক অংশ ত্যাগ করিয়া রচিত । গোঁড়বরেন্দে এই 
লঘুবৃত্তি আদৃত হইয়াছিল । 


1 ইহীন্দউমাপতিধর রচিত কোন শ্লোক নাই। 


আধুনিকসমাজ-প্রতিষ্ঠ ২৬৭ 
কবি গোবদীনাচার্্য শৃঙ্গাররসপ্রধান কাব্যরচনায় পটু ছিলেন। 
গোবর্ধনাচাধ্য-প্রধীত আহা. তিনি উক্ত রসাঝক “আর্্যসপ্তরশতী”নামক 
সপ্তশতী কাব্য. রচন! করিয়াছেন । 
মহাকবি কালিদাসবিরচিত মেঘদূতের অনুকরণে ধোরী কৰি 
কবিগ্লাপতি ধোয়ী-বিরচিত “পবনদুত"নানক কাব্য রচনা করিয়াছেন । * 
পবনদূত, গৌড়ের বর্না ইহাতে গৌড়দেশের সুন্দর বর্ণনা আছে। 
“মহাদেবের নগর শ্বেত অষ্রালিকাবলীতে কৈলাস পর্ধবতের স্তায় শোভ- 
মান। সেখানে গঙ্গানদীর তীরে অদ্ধগৌরীশ্বর মুত্তি বিরাজিত। 
মহাদেবের ক্ষেত্র হইতে গঙ্গা অল্পদূর, কিন্তু ইহার মধো এক প্রকাণ্ড বাধ 
বল্লাল নরপতির নাম চিরম্মরণীয় করিয়া গিয়াছে । তৎপরে লক্ষণসেনের 
রাজধানী বিজয়পুর বর্ণন। আরম্ভ হইয়াছে । বিজয়পুরে প্রকাণ্ড ছাউনি, 
দেখিবে, সেখানে অট্রালিকার উপর চিলে ঘর। দেওয়ালে খোরদিত অনেক 
পুভুল, সে স্তান বড় পবিত্র। সেখানে লহ্গাণসোনের সাতমহল বাড়ী । 
সেই ভবনে এক প্রকাণ্ড দীঘিকা আছে! রাজধানী প্রকান্ রাজপথ, 
বারবিলাসিনীদিগের মঞ্ত্ীরনিকাণে মুখরিত। প্রেমলিশ্মা, কামিনীগণের 
প্রেণালাপে সমস্ত বিভাবরা উদত্রাস্ত 1” 1 
ধোয়ী-কবিপিখিত পবনদূত হতে আমরা তৎকাঁলে গোড়ে শৈব- 
..... প্রভাবের নিদর্শন প্রাপ্ত হই, এবং হরগৌরীমুন্তি 
গৌড়বাসীয় নোতিক অবনাতি নার লািভি ডি 
দ্যতীত গৌড়বাসীর বিলাসলালসারও পরিচয় রহিয়াছে ৷ গৌড়বাসিগণের 


* উহ] লক্্রণের উদ্দেশে পবনকে দু করিয়! কুবলয়বতী নায়। গন্দনবকম্ার 
প্রণয়োক্ডি-বর্ণন | 


+ বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা -৩য় সংখ্যা সন ১৩১৫ দাল। কবি এই কাব্য 
লিখিয়। রাজা লক্ণের নিকট “কবিরাজ' উপাধি ও সম্মান পাইয়া ছিলেন। 


২৮ আগের গর্ভীরা 


চরিত্রনীতি বিপথ অবলম্বন করিয়াছিল । “সেখ গুভোদয়া”তেও গৌড়ের 
অধঃপতনের ইতিহান বণিত রহিয়াছে । 

মহারাজ লক্ষ্ণদেবের সময়ে ““কৃফাম্বরধরঃ শূরঃ শিরোবেষ্টনতৎপরঃ” 
গৌড়ীর় সমাজের অধংপতন, এক সেখ গৌড়নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
বারবিলাসিনীর প্রাধান্ একদিন “সেকোপি পথি গচ্ছন্‌, গাঙ্গনটবধূঃ 
বিছাতপ্রভা, তয়! সহ পথি সমাদর্শয়ৎ, কঞ্চকং পরিধায় দ্বর্কলদং 
কটিমাস্থায় সমায়াতা, তামপি দৃষ1 তামব্রবীৎ সেকঃ-_ 


নিবর্তম্বাবলে পাপে শৃত্তযকুত্তকটিস্থিতে 
আম্বনে। ভদ্রতামিচ্ছেৎ, গচ্ছ পাপে পুনগৃহং ॥ 


ইতি বচনমাকণ্য সা বিছ্বাতপ্রভা মনসা চিন্তয়ামাস ।১৮ *** 
সেখ গুভোদক বর্িত গৌড়. “বিদ্বাৎপ্রভা তগ্ত সঙ্গিধানং গন্বা তম্রবীৎ। 
সমাজের নৈতিক অবনতি- শুপু বৈদেশিক, অন্মাকং সমক্ষং বচস! গ্রতি- 
শন পাদিতং-_পাপা৷ শৃন্তকুস্তক টিস্থিতা, হেতুনা কেন, 
তছ্চ্যতাঁং। পুরস্তামত্রবীৎ সেকঃ- শুরু ধাত্রা স্থষ্টঃ সকল পুণ্যেন পুমানিতি 
সকলপাপানি স্ত্রীণামিতি। তব হেতোঃ ব্রাঙ্মণো*পি বানপ্রস্থী্ু় বনায় 
গতবান্, অপি সেকে। দূর্বেশোহপি গ্রামাস্তরে দেবসদনে তিষ্ঠতি, কম্তচিৎ 
কটাক্ষং দর্শয় মে, কম্তচিৎ স্তনযুগং দর্শয় মে, তেন হেতুনা৷ ভবিত্রী পাপ! 
নান্তথেতি। ইতি বিজ্ঞার স! প্রহদিতবদনা! সেকদমীপং গত্বা! কঞ্চুকং 
প্রসার্ধ্য কুচৌ হ্বৌ৷ সেকায় দর্শয়ামাস” ইত্যাদি । * 
গোঁড়ীক্স বারনারীর এতাঁদৃশ ব্যাপার এবং “সেখপ্ডভোদয়া”বরণিত 
গৌড়র়াজসংসারে নৈতিক অন্তান্ট নৈতিক অবনতির কথায় বোধ হয়, 
বলের অপকর্ষ গৌড় তৎকালে নৈতিকবলচাাত হ্ইয়াছিল। 


শে শপথ জপ 








৮ * উপ পা চে ৯৮ উপ জপতে 


* হত লিখিত 'সেখ শুভোদয়।' হইতে অবিকল উদ্ধত । 


আধুনিকসমাজ-প্রতিষ্ঠ। ২৬৯ 
লক্গণের স্ত্রী বল্পভার এবং শ্তালক কুমার দত্তের বাবহারও নিন্দনীয় ছিল 
গৌড়ীয় সমাজ একদিকে অধঃপাতে গিয়াছিল। 

কবি জয়দেব গৌড়ে বলিয়! গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন কি না 
নিয়া রা নিশ্চয় বলা যায় না, কিন্তু তাহার রচিত স্ুললিত 
গীতগোবিন্দ গোঁড়রাজসকাশে গীত হইত। 


লক্গণ এই গীতগোবিন্দ শ্রবণে বিভোর হইয়। বৈষণবধশন্ম গ্রহণ করিয়। 


থাকিবেন। 
এই সময়ে গৌড়রাজসভায় জয়দেব, শরণ, গোবর্ধনাচার্ধ্য, 
গোঁড়বাজনস্তায় পঞ্চ উমাপতি ও কবিরাজ ধোয়ী অবস্থান 
প্ডিতের অবগ্ঠান করিতেন । * লক্ষমণসেন এই সকল পণ্ডিত- 
গণের সহিত শান্বালাপ করিতেন এবং জয়দেব ও তাহার বন্ধু 
পরাশরাদির নিকট গীত-গোবিন্দ শ্রবণ করিতেন। বাজনীতিসম্বন্ধে 
তাহার অভিজ্ঞতা বল্লালের স্তায় ছিল না। 
গৌড়ীয় সমাজে ত্রাহ্মণগণের প্রভাব অতাধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
গৌড়'য় সমাজে বাগণগণ বৌদ্ধ ও অপরাপর ধম্মাবলশ্বিগণের প্রতি বল- 
কর্তৃক উৎ্পীড়ন প্রয়োগে তীহারা অর্থাদি গ্রহণ করিতেন; 
তাহাদিগকে উৎগীড়ন করিতেন; জাতিপাতের দ্বারা কঠোর শাসন- 


দণ্ড পরিচালন করিতেন । 
গৌড়-বঙ্গের প্রজাগণ সেনরাজগণের প্রতি তক্তিমান্‌ ছিপ না। 


ধনকুবের হ্বর্ণবণিক্গণ ভিতরে ভিতরে রাজবিদ্রোহী হইস্া পড়েন। 
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* জয়দেবের গীভাগোবিন্দে তৃতীয় শ্লেক- 
“বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং 
জানতে জয়দেব এব শরণ: লাঘো। দুরাহদ্রতেঃ। 
শৃঙ্গারোত্তরসৎ গ্রমেয়বচনৈরাচাধ্যগোবদ্ধনঃ 
শ্গদ্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রতিধরে। ধোয়ীক বিদ্্াগাতিঃ॥* 


২৭৪ আগের গস্ীরা 


ব্রাঙ্গণ, কারস্থ ও বৈস্তগণের মধ্যে অনেকে সেনরাঁজের বিপক্ষতাচরণে 
চেষ্টিত ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ভিতর রাজাপ্রজার মধ্যে 
একটা অশাস্তির ভাব জাগিয়া উঠে । 
লক্ষ্ষণসেন বিচ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন, তাহার সময়ে বিবিধ গ্রস্থাদি 
টির লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। অশোকের 
সামাজিক বিধি ও গঠিত সময় শিলালিপি দ্বার! রাজাজ্ঞা বিঘোষিত এবং 
সমাজ বর্তমানে বিদ্যমান তত্দারা বৌদ্ধসমাজ গঠিত হয়। লক্ষমণসেনের 
পডিনি সময় গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণশাসন প্রতিঠিত হইয়াছিল 
এবং হারাই হিন্দুধশ্দের নেতা ছিলেন। তীঁহাদের লিখিত 
ব্যবস্থাপুস্তকেই এবং তাহাদের প্রদর্শিত ধন্মমার্গ দ্বারাই হিন্দুসমাজ গঠিত 
হইয়াছে। সেই সুপ্রাচীন ব্রাহ্গণশাসননীতি বর্তমান কালে বঙ্গীয় 
হিন্দুসমাঞ্জ শাসন করিতেছে । সেই সময়ে গৌড়বঙ্গের হিন্দুসমাজ যে 
ভাবে গঠিত হইয়াছিল, বর্তমান কালে তাহাই আংশিক বিরুত হ্ইয়া 
বর্তমান রহিয়াছে । 
উত্তরপশ্চিমগ্রাদেশ মুসলমানগণের করকবলিত হইলে, তীর্থাদি গমন 
সেনরাজগণের সময় প্রবর্তিত নিরাপদ ছিল না। সেই সময়ে এ দেশে শিবা- 
ধর্দভাব আজিও সমাজে লয়াদির প্রতিষ্ঠার বাহুল্য পরিলক্ষিত হ্ইয়াছিল। 
নিন ভূবনেশ্বর শৈবগণের কাণীর ন্যায় তীর্থ হইল। 
জগন্াথক্ষেত্রের মহিম। বুদ্ধি পাইল । কামরূপ, জালামুখা প্রভৃতি স্থানে 
তীর্ঘপধ্যটনার্থ দেশের লোক গমন করিত । তান্ত্রিকপ্রভাব শৈবধন্মের 
সহিত মিশিয়া আচগাঁল ব্রাঙ্মণগণের উপভোগ্য এবং আচরণীয় হই! 
গেল। সেই সময়ে যে ধন্ম এ দেশে প্রবস্তিত ও প্রতিষিত হইয়াছিল 
আজিও তাহাই রহিয়াছে । 
লক্ষ্মণদদবের পর মাধব সেন, কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন বাঙ্গালার 
মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। মাধব সেন শৈবধন্্ী! তিনি রাজ্য হারাইয়া 


আধুনিকসমাজ-প্রতিষ্ঠ ২৭১ 
্রাঙ্মণগণের সহিত তীর্থ-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। কুমায়ুনের যোগে- 
শ্বরমদ্দিরগাত্রে এক শিলালিপিতে তাহার কিছু কথা আছে। কেশব 
মাধব ও কেশব সেনের সময় মেন সৌর ছিলেন। তাহার উপাধি “পরমসৌর- 
গৌড়ীয় সমাজ বিক্রমপুর মহারাজাধি রাজ-ঘাতুক-শঙ্করগৌড়েশ্বর ।” বিক্রম- 

প্রতিষ্ঠিত হত. পুর তীহার রাঁজধানী ছিল। গৌড় তখন 
বকৃতিয়ারের হাতে গিয়াছে । এই সময়ে মুসলমানভয়ে গৌড়-বরেন্ত্রের 
বহু ব্রাহ্মণকায়স্থবৈদ্ভাদি জাতি বিক্রমপুর অঞ্চলে পলায়ন করিয়া বাস 
করেন। সেই কারণে উক্ত অঞ্চলে ব্রাহ্মণকায়স্থাদির সংখ্যা! অতিরিক্ত 
দেখা যাঁয়। তথায় সেনবংশীয় রাজগণের প্রবর্িত সমাজ বর্তমান 
রহিয়াছে। 





ভ্র্ডীম্ভ ন্হিক্ভাগ্গ 


০০ ০০০০ 


প্রথম অধ্যায় 


যুগসমুহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম বিভাগে বুগহিসাবে গম্ভীরার ইতিহাস বণিত 
হইয়াছে ; সেখানে প্রদশিত হইয়াছে বে, কালপ্রভাবে পুগু.বঙ্গের সমাজ 
ও ধশ্ম কি প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে এবং কি প্রণালী অবলম্বনে সমাজ 
ও ধশ্ম পরিবর্তিত হইয়াছে । এই পরিবর্তনসমৃহের মধো ছুইটি 
পরিবর্তনণীল বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইয়াছে--(১) সামাঁজিকপদ্ধতি, 
ও (২) ধন্মাচারপদ্ধতি। 
প্রথমে হিশ্দুযুগের বর্ণনাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, তখন গস্ভীরার 
হিন্ুন-_খৌ্ধপ্রভাবের কয়েকটি উপকরণমাতর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই 
পূর্ব পথ্যন্ত, গন্তারা- হিন্দুযুগটি বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে বিভক্ত 
পুজার উপকরণ করা হইয়াছে। খণেদ ও পুরাণ হইতৈ প্রাচীন 
দেবতা ও তাহাদের পুজাপদ্ধতি, উৎসব ও মুস্তি প্রভৃতির বর্ণনাদ্ার৷ 
বর্তমান গন্ভীরার মূল অনুসন্ধান করা হইরাছে। 
(১) বেদ-_ প্রথমে বৈদিকসমাজ-বেদপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ৩৩টি 
দেবতার আরাধন। ও পরে বু দেবতার প্রসঙ্গ 
উপস্থিত হইয়াছে । এই সমুদ্ায় দেবতার 


বেদে গম্তীরার উপকরণ 


ইপ৬ আগের গভীর 


আরাধনা, পুজা ব1 বজ্ঞাদ্দিকালের উৎমব, নৃত্য, গীত ও বাগ্তা্দি সহ 
সম্পাদিত হইত। সমুদ্রায় বৈদিক অনুষ্ঠান গন্ঠীরাপূজার উপকরণ 
প্রদান করিয়াছে। 

(২) পুরাণ--বৈদিক কালের উত্সব ও দেবত। এই' যুগে জটিলতা- 
পূর্ণ হইয়া পড়ে। সর্বত্র আড়ম্বরপ্রিয়তার 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । দেবতাগণের মুত 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগে পৃজাপদ্ধতি ও উৎসবের পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল । 
এই সময়ে গম্ভীরার উপকরণ প্রাচুর্যা লাভ করে। 

হিন্দুযুগাবসানে বৌদ্দপ্রভাবকালের আরম্ত। এই সময়ে বৌদ্ধসমাজ 
বৌদ্ধ প্রভাবকাল, গশ্তারা ও বৌদধশ্ন প্রাধান্য লাভ করে। এই যুগে 

উৎসবের অঙ্কুর বৌদ্ধধর্মের কয়েকটি সাম্প্রদায়িক শাখাছারা 
যে বৌদ্দধন্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা হইতে গন্ভীরা-উৎসবের অস্থুর 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সম্প্রদায়মধো হীনযান ও মহাষান 
প্রধান। 

(১) হীনযান-সম্প্রদায় হইতে গম্ভীরার মম্কুর উৎপর 

হয় নাই । 


পুরাণে গন্ভীরার উপঞ রণ 


হংন্ফান 


(২) মহাযান-শাখা। হইতে পৌত্তলিক ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধন্্র বিকশিত 
হইয়াছে । বৌদ্ধদেবদেবীর পুজা, উৎমব ও 


মহাযান ্তি্ারা মিক রূপ 
পরিলক্ষিত হইয়াছে। 
এই সময়ে জৈনপ্রভাব বিষ্যমান ছিল, বিবিধ জৈন-উৎসবে গন্তীরার 
ক্িন-উৎসব নুর দৃষ্ট হইয়াছে। 


সুদীর্ঘ :বাদপ্রভাবযুগের মধ্যে বৌদ্ধধন্্ সর্বপ্রথমে ধীরে ধীরে 
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আত্মগ্রসারলাভে সমর্থ হইয়াছিল, যুগমধ্যভাগে সমগ্র ভারতবর্ষ বৌদ্বধন্মে 
ভি অনুপ্রাণিত হইয়! উঠিয়াছিল। তৎপরেই সেই 
| একাধিপত্য হাস পাইতে থাকে। 
বিখ্যাত বিক্রদাদিত্যের যুগে বৌদ্ধধশ্মের অবনতি আরম্ত হয়। 
বৌদ্ধধন্ধের অবনতি, এই সময়ে শিব ও শিবশক্তির উৎসব প্রবল 
গম্তারার ক্রমবিকাশ হইয়া উঠে এবং প্রাচীন ধুগের উৎসব, দেবতা, 
দেবতাপুজ! ও দেবতার মু্ডিলমূহ ক্রমশঃ হিন্দুধশ্্ীভিমুখ হইতে থাকে । 
এই সময়ে গম্ভীরার ক্রমবিকাশ অতিসুন্দরভাবে সাধিত হইয়াছিল । 
যখন বৌন্বধশ্ম ক্রমশ; অবনতি লাভ করিতেছিল, তখন বৌদ্ধ-. 
শসম্যের হগ.তাসিকতার মহাবানসম্প্রদায় তাহাদের অনুষ্ঠেয় বৌন্ধধম্মীকে 
প্রাভুর্ভীব, গপ্ভীরার একেবারে হিন্দুধর্মের সহিত সমান করিয়। 
নজির ফেলেন। পৌরাণিক হিন্দুদেবদেবীর আকারে 
বৌদ্ধদেবদেবী গঠিত ও পৃজিত হতে থাকেন। এই কারণে 
হিন্দুগণ মহামানমতাবলম্বীদিগকে ত্রাতার স্তায় দেখিতে আরম্ত 
করেন। শিবশক্তিপুজাব্যাপার তান্নিকভাবময় হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ- 
তারা৷ ও লোকেশ্বর প্রন্নতি দেবদেবীর পুজান্ঠনাদি তান্ত্রিকভাবময় হইয়া 
উঠে। এই তান্ত্রিক ভাবময় নহাঁবান € শৈধধন্ম একত্র ও পুথক্‌ ভাবে 
যে তান্ত্রিক দেবতাগণের পূজা-উত্নব প্রবস্তন করিয়াছিল, তাঁধা হইতে 
গম্ভীর! ক্রদশঃ বিকাশপ্রাপ্ু হইয়াছে । এই তান্ত্রিক যুগ গন্তীরার 
ক্রমবিকাশে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়া । , 
বর্ধনরাজগণের সময়ে টব, সৌর ও সৌগত ধন্ম একত্র পুষ্ট 
বর্ধনরাজগণের সময়ের হইতেছিল। চাঁনদেশীয় পরিব্রাজকগণ এ দেশে 
উৎসবমধ্যে গন্জরার  বৌদ্ধতান্ত্রিকতামূলক যে সকল উৎসব ও শোভা- 
বনিক যাত্রা দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে গম্ভীরার 
ক্রমবিকাশের যথেষ্ট ইতিহাস পাওয়! যায় । 


২৭৮ আগের গভীরা 


পালরাজগণের বঙ্গ-অধিকারের কিছু পূর্বে একবার বৈদিক প্রথা 
বঙ্গে পালশামনকাল, প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইয়্াছিল। পালবংশ 
গপ্ভারার আধুনিক যখন বঙ্গসিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন এ দেশে 
সির? বৌদ্ধধন্ম নিম্পন্দ ও অসার হুইয়া পড়িতেছিল। 
পালরাজগণের সময় শৈবধন্ম বিশেষ আধিপত্য লাভ করে। এই 
সময়ের ইতিহাসে বৌদ্ব-উৎসব ও দেবতাপুজ! হিন্দুভাবময় হইয়৷ পড়ে 
এই সময়ে গস্ভীরা আধুনিকরূপগ্রহণে সমর্থ হয় । 
শেষ পালবংশীয়গণের রাজত্বকালে যে কয়েকজন বাজা রাজত্ব 
'বৌদ্ধধর্থের অবসান, রামাত করেন, তাহারা তৎকালে নামমাত্র সৌগত 
পণ্ডিত ও ধর্দের গাজন, ছিলেন, সমাজ ও ধশ্মভাবে একেবারে ব্রাঙ্ষণ- 
আধুনিক গন্ভার। শাসনের অধীনে থাকিয়া হিন্দু হইয়া পড়েন। 
এই সময়ে বৌদ্ধধশ্মের অবসান হয়। বৌন্বধান্মের বিলোপের প্রধান 
কারণ শৈবধন্মের বহুল বিস্তার ও অতুলনীয় প্রভাব । এই শৈবধধ্ব- 
বস্তায় মৃতপ্রায় বৌদ্ধধন্ী ভাসিয়া গেল। রামাই পণ্ডিত এই মুত 
বৌদ্ধমহাযানধন্মকে আবার পুনরুজ্জীবিত করিবার ইচ্ছায় ধন্মপূজ। 
প্রচার করেন। তাহাতে শিব, হুূর্গা ও হিন্দুদেবতাগণকে স্তান দিতে 
হইয়াছিল। বামাই "ূন্তপুরাণ' ও *শ্পূজাপদ্ধতি”নামক পুস্তকে যে 
সকল গাজনের বিধি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আধুনিক গাজন 
বা গম্ভীরার বিধি বলিয়। নির্দিষ্ট রহিয়াছে । গম্ভীরার 'আধুনিক রূপলাভ 
রামাই পণ্ডিতর সময় হইতেই আরন্ত হয় । 
তৎপরে বঙ্গে সেনবংশীয়গণের রাজত্বকাল আরম্ত হয়। তীহার৷ 
সেদখংশের পাসনকাল, খোর শৈব ছিরেন। বল্লালসেনের সময় হিনদু- 
আধুনিকসমাজ-প্রতিঠা সমাজ নূতন ভাবে গঠিত হয়। সেউ সমাজ 
নিক কাল রান রা্ে। এ 
সময়ে রামাই পণ্ডিতের *ধঙ্শের গান, 


. যুগসমূহের সংক্ষিড পরিচয় ২৭৯ 


নীচজনভোগ্য হইয়া! পড়ে এবং শিবের গাঞ্জন ব! গম্ভীর! হিনুগণের 
আচরিত ও অনুষ্ঠিত উত্সব মধ্যে গণ্য হয়। সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত 
সমাজ যে শিব-উতসব করিত, তাহাই বর্তমান কালের হিন্দুসমাজের 
গাজন বা গম্ভীরা। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


শর সিসি রি হা 


গম্ভীরার প্রত্যেক অঙ্গের স্বতন্ত্র আলোচন। 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


ইতিবৃত্ত 
দেবদেবী 
প্রথম পরিচ্ছেদে গম্ভীরার বিভিন্ন যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । 
এই পরিচ্ছেদে গন্ভীরার প্রত্োক অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র আলোচনা করা 
যাইতেছে। 
বৈদিক আধ্যগণ সমাজবদ্ধ হইয়া যখন দেবতাগণের উদ্দেশে যক্ত 
বৈদিক ধুগের দেবত। বা করিতে আরম্ত করেন তখন ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, 
খগ্েদের দেবতা বায়ু, মিত্র, পুষা, ভগ, আদিত্য এবং অর্দিতি, 
সিনিবালী, সরন্বতী, মহতী ও সীত৷ প্রস্তুতি দেবতাঁগণ পুজিত হইতেন। 
রুদ্রদেব আধ্যবীরগণের স্ভায় ধনুর্বান॥ মুকুট ও অলঙ্কার ধারণ 
করিতেন এবং নিজহস্তে ওষধ প্রস্তুত করিতেন। উলুক ঘমরাজের দূত 
বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে; অলম্্ী ও লক্গমীর কথাও দেখ! ঘায়। 
কালী, করালী, মনোজবা, স্ুলোহিতা, স্ধুত্রবর্ণা, শ্ফুলিঙ্গিনী ও 
দেবী বিশ্বরূপিণী, "মুণ্ডক”-উপনিষদে অগ্নিরূপিণী 
অগ্রিজিহ্বামাত্র । দুর্গীও অগ্নির একটি নাম- 
মাত্র ছিল। 


মুণ্ডফ-উপিষদে দেবতা 


দেবদেবী ২৮১ 


কেন-উপনিষদে উমার উল্লেখ দেখা যায় । কিন্তু এই উমা তখনও 
রূদ্রের পত্রীরূপে বণিত হন নাই। এই উমা 
ইন্দ্রের নিকট বন্ধের পরিচয় প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। দেবতাগণ যখন অগ্নিপ্রভৃতি ব্র্গকে চিনিতে পারিলেন না, 
তখন এই উম' ব্রন্মের মহত্ব কীর্তন করিয়াছিলেন । 

ক্রমশঃ বৈদিক সুগাবসানকালে পৌরাণিক মুগের আবির্ভাব হুইল । 
তখন বৈদিকদেবতাগণের আকার ও ধন্ম 
পরিবন্ডিত হ্ইয়া পড়িল । ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, বায়ু, 
এবং অদিতি, সরস্বতী, সীতা, কাণী, করালী, হগ!, উমা ইত্যাদি 
দেবদেবীগণ সাকারে পরিণত হইয়া সাংসারিক সুখছুঃখের ভাগী হইয়া 
পড়িলেন। রামায়ণ, মহাভারত, এবং শ্রীমগ্ভাগবত, মার্কগেয়পুরাণ, 
দেবীপুরাণ, কাপিকাপুরাণ প্রল্ুতি বু পুরাণ ৭ উপপুরাণে পৌরাণিক 
দেবদেবীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে । 

রামায়ণীয় বগে মহাকবি বাণ্ধীকি বহু দেবদেবীর পরিচয় দিয়াছেন । 
তখন ইন্দ্র স্বর্গের রাজা এবং যোদ্ধা । তাহার 
সভিত মানবের পৃদ্ধ হইত । তীহার বাহন' 
ধরাবতনামক চতুদন্ত হস্টী। রঙ্গ চতুন্থখ, চারিহস্তবিশিষ্ট দেবতা, 
তাহার বাহন হংস। তীহার পুজা! প্রচারিত হইয়াছে । রুদ্র সায়ণ ও 
যাস্কে অগ্নি নহেন। বৈদিক প্গের বরিত ভেধ্জকারী রুদ্রের বামভবন 
কৈলাস হইয়াছে । র্ 

শিবপত্রী হুর্গা, চণ্ডিকা, কালী, চামুগ্তাপ্রভৃতি বহুরূপ হইয়াছে । 
দেবগণের উপর তীহাদের আধিপত্য হইয়াছে । আগ্যাশক্তি বলিয়। 
মাকগ্ডেয় চর দেবত। কীতিত ০ , ্ রঃ রঃ নি 

দেবতাগণ হূর্গার কর্তৃত্ব ও প্রতৃত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন । 


কেন-উপনিষদে দেবত। 


শীরাণিক যূগর দেব হা 


খামাযণর .পণতা 


২৮২ আছর গম্ভীরা 


মহাভারতের মধ্যে ইন সহম্রলোচন হইয়াছেন, মৃত্যুর দেবতা 
যম শনিগ্রহ হইতে জন্মলাভ করিয়৷ নরকের 
কর্তা হইয়াছেন। মহিষ তীহার বাহন। বায়ুর 
বাহন হরিণ। অগ্ির বাহন ছাগ ইত্যাদি কল্পিত হইয়াছে। শিব 
ভক্তের জঙন্থ তাহার দাসত্ব পর্যস্ত করিতে আরম্ত করিলেন। ইন্ত্র- 
ইন্দ্রাণী, শিব-শিবার পুজ। আরম্ত হইয়াছে। 
বাসুদেব পুত্রকামনায় বদরিকাশ্রমে গিয়৷ শিব আরাধনা করিলেন । 
ভরি, রত হি. হি. এবছর 
হইয়াছেন। অবতারের মধো বলরাম স্তান 
পাইলেন । 
ইন্দ্রদেবতা বৌদ্ধ, জৈন ও কাপালিকগণের দেবতা হুইয়া মানব- 
সমাজ মধো মোহ বিস্তার করিতে লাগিলেন। 
শিব হাটকরসভোজী এবং শিব শ্বাশানে থাকেন। 
উমা, ছুর্গা, কালী তাহার স্ত্রী। স্ুরাসব শিবপন্থিগণের আদরের 
বস্ত। দক্ষ শিবের শ্বশুররূপে নির্দিষ্ট হুইয়াছেন। কৃষ্ণ বিষ্ুুর 
অবতার । ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও শিবকে বিষুঠর অধীনে ও নিয়পদে স্থান দান 
কর হইয়াছে । 
বিষুঃ, নারদীয় ও ধর্ম-প্রভৃতি পুরাণগুলিতে বিষ্ঠর মহিমা কীত্িত 
বিষু, নারদীয়, ধর্দুপুরাঁণের হইয়াছে । শিব ও শিবশক্তির কথা থাকিলেও 
দেবতা স্কুটতর করিয়া প্রীধান্ত বণিত হয় নাই । লক্ষ্মী- 
সরম্বতী শিবপরিবারভূক্ত হইয়াছেন । 
লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণে শিব ও শিব- 
শিবপুরাঁণ, দেবীপুরাণ, শক্তির দেবতাগণকে সর্বোপরি আসন প্রদান 
কাঁলিকাপুরাণ করা হইয়াছে । শিবপুরাণে শিবের সহ নাম 
দষ্ট হয়। 


মহাভারতের দেখতা 


গ্রীমস্ভাগবতের দেবত। 


দেবদেবী ২৮৩ 


পঞ্লুপুরাণে দক্ষযজ্ঞবিনাশ এবং দক্ষের শিবস্ততি ও বরলাভের 
কথা আছে। শিবমহিমা কীর্ডিত হইয়াছে। 
দেবগণ সহ ব্রহ্মা ও শিবের বৈকুগ্ঠগমন বণিত 
আছে। হ্বর্ণসীতানিম্মীণের প্রসঙ্গ আছে। 
শিবপুরাণের অন্তর্গত কয়েকখানি সংহিতাগ্রন্থ বিগ্ঞমান আছে, যথা-_ 
ধশ্মসংহিভা, জ্ঞানসংহিতা, সনৎকুমার-সংহিতা, 
বায়বীয়সংহ্িতা। ইত্যাদি । এই সমস্ত সংহিতায় 
বহু দেবতার নামোল্লেখ থাকিলে শিব ও শিবশক্তির প্রাধান্তই অতাধিক 
পরিলক্ষিত হয়া থাকে । 
স্কন্পুরাণে অন্ঠান্ত পুরাণের ন্যায় দেবদেবীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। বিশেষত্বের মধো কালভৈরবের কথা ও 
শিবক্রোধে ভদ্রকালী ও বীরভাদ্রের আবির্ভাব 
বর্ণিত হইয়াছে । 
এই পুরাণে বিবিধ দেবমৃষ্থিনিশ্নীণের কথা 
'ও দেবতার পরিচয় অবগত হইতে পারা যায় । 
তন্মধ্যে শিব ও শিবশক্তির প্রাধান্ত ও উপাসনার কথা বণিত 
উড্ভডীশ, ডামর, নকুলাশ হইয়াছে । মহাকাল, শিব, ভৈরব, ভৈরবী, 
প্রভৃতি তন্থের দেবতা ডাকিনী, যোগিনীগণ দেবদেবীর হ্থান 
পাইয়াছেন। 
হিন্দুপুরাণের স্তায় জৈনগণের বু পুরাণ আছে। তাহাতে জৈন- 
উহ তীর্ঘস্করগণের বিবরণ বিধিবদ্ধ করিয়া হিন্ট- 
| দেবদেবীর প্রসঙ্গও করা ভইয়াছে। 
জৈন আনিপুরাঁণ ও খষভদেবের বিষয় বণিত হইয়াছে! 
দ্েবতাগণ খাষভদেবের জন্মকালে ইন, ইন্দ্রাণী ও দেব- 
দেবীগণ আগমন করিয়াছিলেন। 


পদ্মপুরাণ 


সংহিতায় দেবতাঁবর্গ 


গ্রনাপুরাণ ও দেবভাগণ 


বরাহপুরাণে দেবতা 


২৮৪ আগের গম্ভীরা 


ইন্দ্র, হনুমান, রাম, লক্ষণের অপূর্ব বর্ণনা! দৃষ্ট হয় । অরিষ্টনেমি- 
পুরাণে হছর্গার কথ! আছে। ভগবতীসুত্র- 
নামক জৈনগ্রন্থে জৈনতীর্ঘস্করদের মূর্তির কথা 
আছে। উ'হারা ফণিভূষণ। অনেক জৈনদেবতা পূজিত হইয়া থাকেন। 
ধ্যানী পরেশনাথ ধ্যানী শিবের স্তায়। 
জৈনগণের ন্যায় বৌদ্গগণেরও পুরাণ আছে । পুরাণগুলির মধ্যে 
বৌদ্ধপুরাঁণ হুবর্প্রশ্ভার অধিকাংশই বুন্ধমহিমাজ্ঞাপক । তবে “স্বর্ণ প্রভা,- 
দেবা নামক পুরাণে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আহ্বান বণিত 
আছে । 
সাধনমালা, ও সাঁধন-সমুচ্চয় প্রন্ুতি গ্রন্থগুণিকে বোদ্ধেরা। তন 
বলিয়া থাকেন। এই গ্রন্থগুলি “মহাযান” 
বৌদ্ধপ্রস্থ সাধনমালা-তন্্ে 
দেবতা, স্বতন্বততগ্রে তার- সম্প্রদায়ের গ্রন্থ । ইহাতে বোধিসবমৃন্তির কথ! 
দেবী, মাধন-নখুচ্চির. আছে। বোধিসপ্তের নধ্যে লোকেখর, মৈত্রেয়, 
রি মঞ্ডুত্রী। নোকেশ্বরের অন্ত একটি নাম লোক- 
নাথ। অবলোকিতেশ্বর, খসর্পণ লোকের, হালাহল লোকেশ্বর, সিহ্হ- 
নাদ লোকেশ্বর, হরি-হরি হরি বাহনোদ্ুব লোকেশ্বর, ব্রৈলোক্যভয়ঙ্কর 
লোকেশ্বর, পঞ্মুনর্ভেশ্বর লোকেশ্বর, নীল্কগ্ঠাচার্যাবলোকেশ্বর, ইত্যাদি 
বিভিন্ন বৌবূদেবতার নাম দুষ্ট হয়। অনেক লোকনাথ বুদ্ধের বামে 
তারা-নামক স্ত্রীমুন্তি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। নসাঁধনমাঁলায় মহোত্বরী 
তারার বর্ণনা আছে। স্বতন্ততন্বনামক বৌকগ্রন্থে তারা- 
দেবীর বিবরণ লিপিবন্ধ আছে এবং নীলসরস্ব্তী তারাদেবীর প্রসঙ্গ 
স্থানান্তরে দৃষ্ট হয়। তারানুত্তিটি কৃষ্ণবণা ও ত্রিনেতা। । সাধনমনুচ্চয়ে 
বজ্জতারা-মৃত্তির পরিচয় পাওয়া! যায়__অষ্টভূজা চতুম্ছুর্থী বনু-অপকঙ্কার- 
শোভিতা। হিন্দুতন্তগ্রন্থাদিতে যে প্রকার বহু শক্তিমৃর্তির পরিচয় আছে,» 
বৌন্ধতগুলিতেও তদ্রুপ বিদ্যমান রহিয়াছে । 


জৈন গদ্মপুরাণে দেবতা 


দেবদেবী ২৮৫ 


রামাই পণ্ডিতের শুন্যপুরাণে ও ধর্মপূজাপন্ধতিতে ধর্মীনিরঞ্জন, 

রামাই পঞ্ডিতের শৃহ্যপুরাণের উল্লুকাই ব্রহ্গা, বিষু, মহেশ্বর, যম, ইন্ত্র, টেকী- 

ও ধর্মপূজাপদ্ধতির দেবত। বাহন নারদ, ডামরসাঞ, মহাকাল, আস্া, চণ্ডী, 

দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবীর প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। 

ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলি, যাত্রাসিদ্ধি রায়ের ধন্মমঙলে ধন্মা ও হনুমান 

ধ্টাঙ্গলাদিতে দেবতা এবং শূহ্যপুরাণোক্ত দেবতাগণের উল্লেখ আছে। 

কবিকস্কণ, মাণিকদত্ত প্রভৃতির চণ্ডীকাব্যে আছ্াঃ চণ্ডী, শিব ও 
মঙ্গল্চণ্ডীতে দেবতা  হিন্দদেবতার প্রসঙ্গ দেখ। যায় । 


মনসার ভাসান ব! বিষহরি শিব, মনস! গ্রভৃতি হিন্দুদেবতার প্রসঙ্গ 
পৃ.খির দেবতা আছে । কোন কোন মনসার গীতে আগার 
প্রসঙ্গ ' আছে । 


শ্ীতলামঙ্গলে * দেব নিরগ্রন, শিব, ব্রহ্ধা, বিষণ ইত্যাদি দেবতার 
কথা, আগ্ার কথা আছে । শীতলাদেবীর 


শীতলামঙ্গলে দেবতা 
উপাখ্ানেও পূজার কথা আছে । 


্ শীতলা_.পিচ্ছিন তন্ত্রে ও স্বন্দপুরাণে। বৌদ্ধদের হারীতীদ্েবী লোকেস্বর- 
মলিয়ে থাকিতেন। 


চি 
, শোভাযাত্রা 
বহু লোক একত্র সমবেত হইয়া ধবজপতাঁকা, বাগ্চভাণ্ড ও হস্তী-অশ্বাদি 
লইয়া! যে দলবদ্ধভাবে নগর প্রভৃতিতে উৎসব-উপলক্ষে বহির্গত হয়, 
এস্থলে “শোভাযাত্রা, শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে। 
বৈদিক যুগে শোভাযাত্রার কথা তত দেখা যাঁয় না। তবে যজ্ঞ- 


সমাপনাস্তে অবভৃথন্নানব্যাপারে শোভাযাত্রার 
বৈদিক যুগ 


কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
রামায়ণে শোভাযাত্রার কথা দৃষ্ট হয়। রাজ্যাভিষেক, বিবাহ ইত্যাদি 
পুরাণে, , ব্যাপারে অযোধ্যায় শোভাযাত্রার কথ! আছে। 


রামায়ণ ও মহাভারতে মহাভারতে বহু স্থানে শোভাঘাত্রার উল্লেখ 
আছে। নরপতিগণ প্রায়ই যজ্ঞ, বিবাহ ও রাজ্যজয় উপলক্ষে শোভা- 
যাত্রার আয়োজন করিতেন । যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসমাপনাস্তে যক্্রপরিসমাপ্তিন্নান 
(অবভৃথ)-উপলক্ষে বিরাট শোভাষাত্রার বর্ণনা দেখা যায়। মহাভারতে 
ব্রহ্মপুজা-উপলক্ষে অতিবৃহৎ শোভাযাত্রার কথ! লিখিত আছে। 
শ্রীকষ্ের দ্বারাবতীনগরের উৎসবব্যাপারে শোভাধাত্রা বাহির হইত । 
রেট শ্রীকষ্জপ্রভৃতি যে সময়ে পিগারকতীর্থে গমন- 
উদ্দেশে সমুদ্রকূলে গমন করেন এবং বিবিধাকার 
স্বৃহত ধ্বজপতাঁকা। ও পুষ্পমাল্যে শোভিত সমুদ্রপোতে গিয়।৷ পানভোজন 
ও ছানাদি করেন, তখন নগর হইতে গমনকালে শোভাধাত্র! 
। 


শোভাযাত্রা ২৮৭ 


ভাগবতে বিবাহাদি-উপলক্ষে শোভাযাত্রার কথা পাওয়া যায়। 
নন্দালয়ে শ্রীরুষ্ণের জন্ম-উপলক্ষে ক্ষুদ্র শৌভা- 
যাত্রার কখাও অবগত হওয়। যায়। 
কংসের 'ধনুর্যজ্ঞ-উপলক্ষে শোভাযাত্রা হইয়াছিল । অন্তান্ত আনন্দ- 
বিফু, নারদীয়, ধন. উতৎসবেও শোভাযাত্রার কথা দৃষ্ট হয়. 
পুরাণাদিতে 
শিবপ্রতিষ্ঠা ও পুজাদি কম্মে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা আছে। স্বন্দ ও. 
পদ্পপুরাণে স্বন্দগোবিন্দ-উৎসব ও শোভাষাত্রার 
প্রসঙ্গ বিদ্বমান আছে। 
শিবপ্রতিষ্ঠা ও উতসব-প্রসঙ্গে রাত্রিজাগরণ ও শৌভাধাত্র 
ধর্মাসংহিতা, জ্ঞাননংহিতা হইত। পুষ্পময় রথ ও দোলকার্যে শিবের 
সনৎকুমারসংঠিতা ও বায়- শোভাযাত্রাও বণিত হইয়াছে। ফাল্গুনমাসে শিবের 
বাযসংহিতার় মহোৎসব, চৈত্রমাসে দোলোৎসব এবং বৈশাখে 
শিবের 'পুষ্পমহালয়+-উপলক্ষে শোভাধাত্রা-বিধি দেখ৷ যায় | 
জৈনগ্রন্থের মধ্যে আদিপুরাণে খষভদেবের জন্মমহোৎসবে হিম্দু- 
জৈনগণের 'আদিপুরাণ” দেবতাগণের আগমন, পুষ্পবর্ষণ এবং খাষত- 
পন্মপুরাণে পিতার বন্দিমোচন ও দানোতৎসব সহ শোভাযাত্রা! 
প্রসিদ্ধ আছে। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে আদি জিন 
ধাষভের জন্মমহোঁৎসব অনুষ্ঠিত হয় । জৈনবিহার ও তীর্থক্করগণের 
জন্মমহোৎ্সব ও মোক্ষব্যাপার লইয়া যে উৎসব হইত, * তাহাতেও 
শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হইত । 
নুমুখরাজের বসস্তোৎসব-উপলক্ষে শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান দেখা, 
জৈনহরিবংশে (অরি্টনেমি- যাঁয়। ন্বব্বসেনা সহ বন্থদেবের ফাল্ধুনোৎসবে 
পুরাণ) ও মুনিহুবরত- পার্শনাথপুজার্থ গমনকালেও শোভাধাত্রার 
০0 উল্লেখ আছে। 


ভাগবতে 


শিবপুরাণে 


২৮৮ আছর গম্ভীর! 


মুনি্ুব্রতপুরাণে দেখিতে পাই, একদা রাম ও লক্ষণ স্ত্রীগণ সহ 
বারাণসীস্থ চিত্রকূট-উদ্ভানে বসশ্থোৎসব করিয়াছিলেন । তাহাতে শোভা- 
যাত্রার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে । মাবার কান্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়ায় জিন- 
পূজার আড়ম্বর এবং শ্রীরামচন্দ্রের জিনদেবপুজাবাপারে শোভাযাত্রা 
বণিত হইয়াছে । 
বিবিধ বৌদ্দগ্রন্থে শোভাষাত্রার আড়ম্বর- 
প্রিয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায় । 
শাকাসিংহ পুরিমাতিথিতে লুষ্বিনীবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সর্ধবার্থসিদ্ধের জন্ম হইতে সপ্তাহ কাল নগরে 
মহোৎসব হইয়াছিল। শাক্য-জননীর মৃত্যু 
হইলে যখন লুঘিনীবন হইতে শাকাপিংহকে নগরে মানা হইয়াছিল, 
তৎকালে যে প্রকার উৎদব ও শোভাষারার কথ৷ বণিত আছে, তাহ! যদি 
সতা হয়, তবে বলিতে হইবে পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ভারত-সমাটের 
ললিতবিস্তর বণিত শোভাযা্া অপেক্ষা অত্যল্প মহোৎসব ও শোভাযাত্রা 
করিয়াছিলেন । 
ললিতবিস্তরে বণিত আছে-_ | 
“পঞ্চসহস্র সজ্জিত পুরুষ পূর্ণকুস্ত লইয়া অগ্রগামী হইবে, তৎপশ্চাৎ 
দ্ধের জন্মমঠোৎস্ব «  পঞ্চসহ্শ্র পুরকন্তা। ময়ূরপুচ্ছের ব্যক্গন ধরিয়া 
শোভাযাত্রা গাইবে, তৎপরে তালরম্তধাব্রিণী কন্তাগণ যাইবে । 
তৎসঙ্গে অন্ঠান্য কন্যাগণ গন্ধোদকপূর্ণ সঙ্গার হস্তে অবস্থান করিবে, রাজ- 
পথ জলসিক্ত কর। হইবে, পঞ্চমহত্র বালিক1 পতাকা ধারণ করিবে; পঞ্চ- 
সঠম্র কন্া বিচিত্র প্রলম্বনমালায় বিভূষিতা! হইয়া সঙ্গে যাইবে, পঞ্চ- 
শত ব্রাহ্মণ ঘণ্টাবাদ্ধ করিতে করিতে সঙ্গে যাইবে । বিংশতিসহজ্র হস্তী, 
বিংশতিসহন্র অশ্ব, অশীতিসহত্ত রথ, তত্ভিন্ন চত্বারিংশৎসহম্র পদাতি 
সৈন্য সঙ্গি হইয়! কুমারের অনুগমন করিবে ।” 


বোদগ্রুন্থে 


গলিঠবিস্তর 


শোভাযাত্র ২৮৯ 


ইহাই বুদ্ধদেবের সর্ব প্রথম জন্মমহোৎসব ও শোভাষাত্রা ৷ বুদ্ধের 
মৃত্যুর পর তাহার মুতদেহ-সৎকারকালেও উৎমব ও শোভাবাত্র! হইয়া- 
ছিল। বৈশাখীপুণিমায় জন্ম এবং এ তিথিতে পরিনির্ববাণ-প্রাপ্তি 
হইয়াছে বলিয়া বৈশাধীপুর্ণিমায় বৌদ্ধমহোৎ্পব ও শোভাযাত্রা 
হইয়। থাকে । 
খৃষ্টায় ৪০১ অব্যে “ফা-হিয়ান”নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজকের 
বিক্রমাদিতোর সময়ে খু ভারতীয়-উৎদববর্ণনা। হইতে বৌদ্ধশোভাযাত্রার 
৪০১ শতীন্দ'র বৌদ্ধ শোভা- বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সময় দ্বিতীয় 
যারা, চীনপরিব্রাক ফা- চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্য-কাল । ফাঁ- 
হিয়ানের বর্ণনা 
হিয়ান পাটলিপুত্রে বৌদ্ধরথযাত্রার একটা প্রকাণ্ড 
মিছিল বা শোভাযাত্র! দেখিয়। গিয়াছিলেন। 
মহারাজ শ্রীহ্্ষবর্ধনের সময়ে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এন্থৃ-সঙ্গ 
বদ্ধন্রাজগণের মমষে ঠিউ পাটলিপুত্রে বৌব্ধমহোত্মবউপলক্ষে বিরাট 
এন্থ্সজের বণশ। শোভামাত্রা সন্দর্শন করিয়াছিলেন! সেই 
শোভাযাত্রা বুদ্ধন্নানোৎ্মবকালে সম্পাদিত হইয়াছিল । ইহা৷ 
চৈপ্রোৎনব ।* মহারাজ একটি ক্ষুদ্র বুন্ধমুণ্ডি স্বন্ধে করিয়া নদীতে 
শ্নান করাইবার জন্ত লইয়া বাইতেন এবং নদীন্গানাস্তে উতৎ্মবমগ্ডপে 
আগমন করিতেন । এই নদীগমন ও নদী হইতে আগমনকালে 
বিংশতিজন রাজা এবং তিনশত হস্তার একটি নিন নগর 
প্রদক্ষিণ করিয়া আলিত। 
রামাই পণ্ডিত দেবপাল দেবের সময় গৌড়ে বর্তমান ছিলেন । 
রামাই পণ্ডিতের শৃগ্গপুরাণ তিনি ধন্মপূজার যে ব্যবস্থা ও উৎসবের 
ও ধন্মপূজাপদ্ধতি আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে শোভাযাত্রার 
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৮০ আগের গম্ভীর 


পরিচয় আছে। ধন্মগাজনব্যাপারে “মাধাই”-নামক ঘোড়ার উপর চড়িয়৷ 
এবং ধর্মের রথে আরোহণ করিয়া নগরভ্রমণের বাবস্তা আছে ; ইহা 
তখনকার শোভাযাত্রা । 
যতগুলি ধম্মমঙ্গল পাওয়। গিয়াছে তাহার 
প্রতোকটিতে শোভাযাত্রার মহোৎসবের কথ! 
মাছে ' 
“উসৎপুরে সুখদত্ বারুইনন্দন। 
করিছে ধন্মের পুজা মজাইয়া মন ॥ 
গাজন লইয়া এল ময়না-মগুলে ৷ 
শিরে ধশ্পান্বকা সোনার চত্ুর্দোলে ॥ » ২৯৫ 
ততীয় সর্গ- ধর্মমঙ্গল, ঘনরান। 
খনরাম গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ধন্মের শৌভাযাত্র/ লইয়া ভ্রমণের 
কথা বলিয়া গিয়াছেন। 
রাঢদেশে শিবের গাজনের সন্গ্যাসিগণ শিবলিঙ্গ তাত্রপাত্রে রাখিয়া, 
কোথাও মাথায় করিয়া, কোথাও পাঙ্গীতে 
রাখিয়া উৎসব করিতে করিতে গ্রাম হইতে 
গ্রামাস্তরে গমনকালে বিবিধ বেশে সজ্জিত হইয়া গমন করে । 
অতএব শোভাযাত্রা প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে 
আধুনিক বঙ্গীয়সমাজে পাওয়া যায়। ইহা কেবল দেবতাগণের পুজা- 
শোস্ডাযাত্রা বাপারেই অনুষ্ঠিত হইত এমত নহে । সর্বব- 
প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যেও ইহা সমাজে বিচ্কমান রহিয়াছে ! 
বিবাহ, চূড়াকরণ, উপনয়ন ইত্যাদি ব্যাপারেও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে । ছুর্গোৎসবের বিসর্জনব্যাপার একটি শোভাযাত্র! ৷ 
এই প্রকারের বহু শোভাধাত্রা বর্তমান সমাজেও নিত্য-নৈমিত্তিক 
ব্যাপারেঃ মধ্য বিগ্কমান রহিয়াছে । হরিনাম করিতে করিতে 


ধন্মমন্ুলে 


শিবের গাজনে 


গা 


না ও হা [। | দি 
নামা গনী মারি ভা 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মঞ্চ ৬ 


মঞ্চের প্রকৃত চলিত অর্থ “মাচা” । সময়ে সময়ে "গ্যালারি" বলিলে 
যাহা বুঝায় “মঞ্চ, অর্থে তাহাই বুঝাইয়া থাকে ৷ দর্শকগণের সুবিধার 
জন্ উৎসবক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত বিষয় কিছু উচ্চে প্রদশিত হয়। এই জন্যই 
“মধ্ের প্রচলন ও ব্যবহার । আর এক প্রকার মঞ্চ গাজনে ব্যবহৃত 
হয়, কদ্‌লীব্ুক্ষের ও কাষ্টের। (১) কদণীর্ুক্ষের ভেলা প্রস্তত 
করিয়া, চারি বাক্তি হাতে করিয়া উদ্ধে তুলিয়া! ধরিলেই উহাকে মঞ্চ 
বলা হয়। (২) কাষ্ঠের মঞ্চ স্ু প্রসিদ্ধ । 

মহাভারতের মধ্যে মঞ্চের ব্যবহার দেখা যায়। ব্রঙ্গার উতৎ্সব- 
ক্ষেত্রে মঞ্চ নিশ্মিত হইত, তাহাতে দর্শকমগ্ুলী 
উপবেশন করিয়া বিবিধ ক্রীড়ীকৌতুক, মলঘুদ্ধ 
ও সিংহের সহিত মানবের যুদ্ধব্যাপার সন্দর্শন করিতেন। 

কুরুপাগুবগণের বাণশিক্ষা। সমাপ্ত হইলে, একদা তীহাদের পরীক্ষার 
জন্য স্ুবুহৎ সমরশিক্ষাপরীক্গাক্ষেত্রে পরীক্ষকগণের ও দর্শক-মগ্ুলীর 
মঞ্চ নিশ্মিত হইয়াছিল। তাহাতে বসিয়া! তাহারা নবীন কুরুপাণ্ব- 
বীরগণের সমরশিক্ষার পরীক্ষ। দর্শন করিস্নাছিলেন। 

কংস যখন ধনুর্ষজ্ত করিয়াছিলেন, তখন স্থাবৃহৎ পটমওপে বিবিধা- 
কার মঞ্চ নিশ্মিত হইয়াছিল। সেই স্থানে 
নরনারী উপবেশন করিয়া কৃষ্ণবলরামের 


মহাভারতে 


নারদ ও পশ্বপুরাণে 


ন্ ২৯৩ 


সহিত চানুরমুষ্টিকের মন্যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়াছিলেন । রুষঃ মঞ্চ-উপবিষ্ট 
কংসকে কেশাকর্ষণপুর্বক ভূতলে নিপাতিত করিয়া নিহত করেন। 
ঘনরান, মাঁণিক গাঙ্গুলি ও যাত্রীসিদ্ধি- 

রায়ের ধন্মমঙ্গলে মঞ্চের বাবহার দেখিতে পাই। 

“সাজায়ে কদলী-মঞ্চে, কাটারি পাতিয়ে সঞ্চে, 
স্।ধন্মুমঙ্গলে ভর দিয়া এল ধন্ম বাটে 1৮ ৬০ 

--৫ম সগ, সন্যাসীদের উৎসব । 
“সুমঞ্চে সন্গাসকাটা গড়ে চন্দ্রবাণ বঁটা, 
ঘোরমুখী খুর খরশাণ।” (এ) ৬৩ 

সরু সরু কলাগাছের দুঈ হাত আন্দাজ টুকরা কাটিয়া ঢইটি দীর্ঘ 
বংশদ্ডে আবদ্ধ করে। প্রথমে বংশদও দুইটি সনাস্তর রেখার হ্যায় 
দেড়হাত অন্তর অন্তর রাখিয়া তাহার উপর কপাগাছের খগুগুলি আড় 
ভাবে বাণিয়া পড়ি দ্বারা বন্ধন করে। এই বন্ধন এরূপভাবে করিতে 
হঈবে যেন ছুইটি বাশের প্রাস্তচতুষ্টর ছুই হাত আন্দাজ বাহির হইয়া থাকে। 
ব্যবহারকালে উক্ত অংশে কাধ দিয়া সন্াসিগণ উক্ত কদলীমঞ্চকে 
পালীর স্থায় স্কন্ধে রাখিতে পারে । 

(১) গাজনে “কাটারিভর/নাগে অনুষ্ঠান আছে। টক্ত প্রকার 
কদনীমঞ্চ প্রস্তুত হইলে তাহার উপর বিবিধ 
তরবারি একটু আড় ভাবে কদশীস্তস্তগুলিতে 
আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কদপীনুক্ষখণ্ড বে ভাবে মঞ্চে আবদ্ধ 
থাকে তরবারিগুলিও সেই ভাবে রাখা হয়। তৎপরে যে সন্যাসী 
'কাটারিভর' দিবে, তাহাকে নদী বা সরোবরে গিয়। স্নান করিতে 
হয় এবং ভিজা কাপড়ে দেহ আবৃত করিয়া দুই হস্তে একটি ক্ষুত্র 
দেবশিল। বক্ষে ধারণ করিয়া উক্ত তরবারি-কাটারি-সজ্জিত মঞ্চে চিৎ 
হইয়া শয়ন করিতে হয়। অপর সন্নযাসিগণ কদলীমঞ্চের উপর এই 


ধন্ুমঙ্গলে 


কাঁটারিভর 


২৯৪ আছের গম্ভীরা 


সন্নযাসীর সর্ববাঙ্গ বস্ত্রারত করিয়া ধন্ম ব৷ শিবের নাম গ্রহণ করিতে করিতে 
বাগ্ভভাগওসহ স্উৎসবমণ্ডপে আনয়ন করে। তৎপরে পণ্ডিত বা পুরোহিত 
সেই মঞ্চোপরি শাস্তিজল ছিটাইয়া দিলে সন্াসিগণ সেই অস্ত্রোপরি 
শায়িত ভক্তকে তুলিয়া বস্ত্রারতভাবে দেবতাসকাঁশে বসাইয়! রাখে । 'এই 
প্রকারে একে একে সকল সন্্যাসীকে “ভর, দিতে হয় । 

(২) পূর্ববৎ কলাগাছ খণ্ড খও করিয়া কাটা হয়, এবং *সন্নাস- 
কাটা, ( গাশ্ার গাছের শলাকা! বা কঞ্চি ) দ্বারা 
তাহা বিদ্ধ করা হয় । ইহাও একটি ছোট 
কলাগাছের ভেলার মত হয়। 'অদ্ধচন্ত্রারতি “চন্ত্রবাণবঁটা নামক ছোট 
ছোট খঙ্জা পূর্ব মঞ্চের হ্যায় ইহাতে বিদ্ধ করা হয়। গম্ভীর! 
বা গাজনতলার এক পার্খে আন্দাজ পাঁচ ছয় হাত উচ্চ করিয়া বাশের 
মাচা (মঞ্চ) প্রস্তত করা হয়। সন্নাসিগণ ন্নানান্তে শিবনিম্মীলা গ্রহণ 
করিয়া উক্ত বাশের মাচার উপর দীড়ায়। এই মাচার সম্মুখে চন্দ্রবাণ- 
বটা-শোভিত ক্ষুদ্র কদলীমঞ্চকে অপর চারিজন সন্লাসী হাত দুই উচ্চ 
করিয়া ধরে । তৎপরে উচ্চ মাচার উপর দণ্ডায়মান সন্যাসিগণ ধন্ম বা 
শিবনাম উচ্চৈঃজরে উচ্চারণ করিতে থাকে, এবং একজন সন্নাসী 
বক্ষ বিস্তারপুর্র্বক সন্যাসিধিত এ “সুমধের পতিত হয়। পড়িবামাত্র 
বন্ত্রাবৃত করিয়া তাহাকে দেবভানম্মুখে মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয় এবং 
তথায় বন্ত্রাব্তভাবে রাখিয়। দেওয়া হয়। এইপ্রকার প্রত্যেক ভক্ত 
স্মঞ্চে পতিত হইলে এই উৎসব শেষ হয় । 

কা্টনিশ্মিত মঞ্চে ক্ষার প্রেক বিদ্ধ করা হয়। এই প্রেককে 

“শালকীাটা” বলে। এই শালকাট৷ কাষ্ঠটমঞ্চে 
খুব ঘনসন্গিবিষ্টভাবে আবিদ্ধ থাকে। ন্সানাস্তে 
সন্ন্যাসী বা সন্গাসিনী বক্ষ বিস্তার করিয়। দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে 
করিতে ইহাতে পতিত হয় । এই প্রথার নাম “শালে-ভর”। যে ব্যক্তি 


শসঞ্চ-উৎস্ব 


শালে-ভর 


মধ্ঃ তি৫ 

শালে-ভর দেয় তাহাকে “শালম্চ»সহিত বস্ত্রাবৃত করিয়া উৎসবমণ্ডপে 
দেবতার সম্মুখে রাখা হয় । 

“নতুবা! পরাণ ত্যজি শালে দিয় ভর ॥ ৮৬ 

পুনর্বার অধ্ধয দিয়ে ধ্যায় ধন্মরূপ | 

ঝূপ করে ঝাপ দিতে শব্ধ উঠে ঝূপ ॥ ৮৭ 

বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠে হল ফার। 

ঝলকে ঝলকে মুখে উঠে রক্তধার ॥”৮ * ৮৮ 

- শালে-ভর পালা--ঘনরাম 


% বর্তমানকালে এ প্রথা গবর্ণমেন্ট রহিত করিয়া দিয়াছেন 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
নৃত্যগীতবাদ্য 


গম্ভীর! বা গাজনের ইহা প্রধান মঙ্গ। নুতাগীতবাগ্ধ না হইলে গম্থীরা- 
উৎসব সম্পাদিত হইতেই পারে না। বৈদিক কাল হইতে উৎসবে নুত্য- 
গীতবাগ্ভের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে । 
খণ্বেদে বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্চন্দা পাষি নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
করিয়৷ যাজ্ছের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। 
ভিনি বণিতেছেন “হে শততক্রতু ! গায়কেরা 
তোমার উদ্দেশে গান করে, 'মচ্চকেরা অক্চনীয় ইন্্রকে অচ্চনা করে ; 
নর্তকেরা যেরূপ বংশখও উন্নত করে, স্ত্তিকারকেরা তোমাকে সেই 
রূপ উন্নত করে ।”* খণ্েদের অন্য দেখা যায় করুরী ও একপ্রকার 
বীণা বাজাইবার প্রথাও প্রচলিত ছিল। 
পৌরাণিক কালে নৃত্যগীতের যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছিল । তখন 
রামায়ণ, মহাভারত ও কিন্নরকিন্নরীগণ নৃত্যগীত করিত ৷ বা্বন্ত্র বহু 
পুরাণে প্রকারের হইয়াছিল। প্রত্যেক রাজকন্| নৃত্য 
ও গীতে নিপুণ। হইতেন ৷ অজ্ভন বিরাট-তনয়াকে নৃতা শিখাইতেন। 
যুধিষ্ঠিরের রাজন্য়যজ্ঞে নরনারীর নৃত্যগীত-উৎসবের প্রাচুর্য দৃষ্ট হয়। 
সভায় ও শয়নকক্ষে রাজাদের নৃত্যগীতের বন্দোবস্ত ছিল। উৎসবের 
সময়ে ত কথাই নাই। 


থগ্থেদে 


* খথেদ-- ০ অইক, ১ অধ্যায়, ১০ সুতু, ১ খক্‌-রমেশচন্দ্র দত । 


নৃত্যগীতবাছ ২৯৭ 


পিগারকতীর্থগমনে যে নৌবিহারপ্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, তাহাতে 
যত্রুকুল ও রমণীগণ নুত্যগীতবাগ্তে বিভোর 
হউয়াছিলেন। সেই সময়ে পঞ্চচুড়ানামক 
অপ্পরা “ছালিকারাগের” মাবিষ্কার করেন। নারদমুনি গান গাহিতে 
গিয়া পঞ্চচুড়ার নিকট অপাস্ত হন। প্রতোক পুরাণ, উপপুরাণ ও 
সংহিতা-গ্রস্থে নুত্যগীতবাছ্ের যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান । সমাজ তখন নৃত্য- 
গীত বাছের উৎসাহ্দাত। ছিল। 

শিবসকাশে নৃতগীত-উৎসবের বর্ণন৷ ধণ্দসংহিতায় দৃষ্ট হয় £__ 
ধন্মসংভিতায় “কদর গায়স্থি নৃতান্ঠি সর্ববাঃ কপটমাতরঃ । 

কাচিদ্‌ গায়শ্থি নুত্যন্তি রময়ন্থি ভসস্তি চ ॥৮ ৫৫ 
_ধর্মীসংহিতা। 

দেখা যাইতেছে কপটরূপা মাতগণ কুদ্রদেবের চত্ুপ্দিকে গান ও নুতা 
করিতে লাগিলেন । স্বয়ং মহারাজ বাণ গানবাছ্ধ সহ বিবিধ প্রকার 
নুত্য করিয়াছিলেন। তাতে নানাপ্রকার অঙ্গভর্গা ও মস্তককম্পনের 
কথা লিখিত 'মাছে ৷ * 

জ্ঞানসংহিতায় নৃতাগীতের প্রসঙ্গ রহিয়াছে 
জ্ঞানসংহিতায়  “গীতবাছস্তথা বৃত্যের্তক্তিভাবসমহ্বিতঃ । 

পূজনং প্রথনং যামে কত্বা মন্ত্র জপেদ্বধঃ ॥7 
__ম্ঞানসংহিতা । 

পণ্ডিতব্যক্তি ভক্তিভাবসমন্বিত হইয়া নৃত্যগী তবাগ্যাযোগে প্রথম প্রহরে 

পুজা করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। | 
“গীতং বান্াং পুনশ্চৈব যাবৎ শ্াদরুণোদয় ॥৮-__জ্ঞানসংহিতা । 


হাঁরবশে 


* “শিরঃকম্পসহশ্রাণি প্র হানীকান্‌ সহম্্রশঃ 
চারীশ্চ বিবিধাকার] দশয়িত্া শনৈঃ শনৈ28 ৭1 ১৯৬1 ৯৭1”. ধর্মানংহিতা! 
গঞ্ভারায় এ প্রকার নৃতা যথেই পরিমাণে হইয়া থাকে । 


২৯৮ আছর গন্ভীরা 


সুর্য্যোদয়পর্যাস্ত পুনর্বার গীতবাগ্যবাপার চলিবে । ইহাতে দেখ। যায় 
শিবপুজায় নৃত্যগীতটাই অতাধিক মাত্রায় হইয়া থাকে । এই জন্যই 
শিবের অন্যতম নাম “নৃত্যপ্রিয়” । 

জৈনগ্রন্থে নৃতাগীতের প্রসঙ্গ আছে । জৈন হরিবংশে (ইহার 
অপর একটি নাম “অরিষ্টনেমি-পুরাণ” ) খষভ- 
দেবোপাখ্যানে নুত্যব্যাপারের অনুষ্ঠান দেখিতে 
পাই। নীলাঞ্জসা-নামী ইন্দ্রনর্তকীর নুতাদর্শনে খষভদেবের সংসার- 
বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল । 

জৈনমুনি সুব্রত জন্মগ্রহণ করিলে পর তাহার অভিষেককালে 
ইন্জার্দি দেবগণ স্ততিগান করিয়াছিলেন । রাজ- 
গণের বসন্তোৎদবকালেও নৃত্যগীতাদিবাপার 
সম্পাদিত হইত । 
ললিতবিস্তরে শাকাসিংহের জন্মমহোতসব-উপলক্ষে পঞ্চশত ব্রাহ্মণ 
ঘণ্টাবাদা করিতে করিতে শোভাযাত্রায় লিগ্ু 
ছিলেন । 

অন্ধ কুনাল স্ত্রীস পাটপিপুত্রনগরস্থ রাজপ্রাসাদে বসিয়৷ সারঙ্গ- 
₹যোগে মন্ধম্পর্শা ছুঃখের গান গাহিয়াছিলেন । * 

গুপুরাজগণের সময় নৃতাগীতের যণেষ্ট আলোচনা হইত। তৎকালের 
নাটকাদিতে ইহার উজ্জল চিত্র অঙ্কিত আছে। 
চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান জ্যৈষ্ঠটমাসের ৮ই 
তারিখে পাটলিপুত্রে বৌদ্ধরথোৎনব দেখিয়াছিলেন। গীতবাদ্যনৃত্যসহকারে 


জৈনপুরাণে 


মুনিস্রহপুরাণে 


বৌদ্ধগ্রস্থে 


ফা-ভিয়ানের বর্ণনায় 
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7৮/82/6781 45 81778811715 45471485177 1000, 


নৃত্যগীতবাগ্য ২৯৯, 


গন্ধদ্রব ও পুম্পাদি রথোপরিস্থ বুদ্ধমৃদ্তিকে অর্পণ করা হইত । 
মহাসমারোহে বাদ্যভাও সহ রথসকল ক্রমে ক্রমে শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট 
উৎমবস্থানে সমবেত হইত । সমস্ত রাত্রি উৎসব-মণ্ডপে নুত্যগীত ও 
বাদামহযোগে উৎসব হইত । 
যখন শ্রীহর্ষবদ্ধন এ দেশের রাজা! ছিলেন, তখন হিউ-এন্থ.-সঙ্গ 
হধবদ্ধন-রাজত্বকালে চান. চীন হইতে ভারতে আগমন করেন। সেই 
পরিত্রাজক হিউ-এনপ্- সময়ে প্রয্াগক্ষেত্রে বে মহোৎসব দেখিয়াছিলেন, 
নি সেই অস্তায়া উৎসব-গুহে 'ও ন্গরভ্রমণ-সউপলক্ষে 
সঙ্গীত ও বাদ্যভাণ্ডের বিপুল আয়োজন ডিল। প্রতিদিন নৃত্যগীত সহ 
উৎসবের অনুষ্ঠান হইত | 
ঘণ্টাবাদন, ধন্মসঙ্গীতগান ইভাদি বৌদ্ধগণের অবশ্ঠ-অনুষেয় 
কর্তবোর মধো গণা | * 
বৌদ্ধধন্ছে 
ধন্মপূজাকালে প্রত্যেক অনুষ্তানের সহিত রামাই পণ্ডিতের শৃন্ত- 
বামাই পণ্ডিতের পুরাণে বণিত বিষয়গুলি গীত হইত । তাহাতে 
শন্যপুরাণে তৎসমুদায় মঙ্গল ও রবারি রাগে গাহিবার উল্লেখ 
আছে। মধ্যে মধ্যে ধন্মপূজার মন্বও দুষ্ট হয়। ধন্মপুজার সময়ে গাজনের 
সন্গ্যাসী ও সন্াসিনীগণ নৃত্যসহকারে গীত গাহিতেন, এবং বাগ্তকরগণ 
বাজন৷ বাজাইত £__ 
“পুষ্পাঞ্জলি গীত পণ্ডিত রামএ গান 1” 
“নাট গীত করে গতি এ চারি চৌপর রাতি 
তামর অন্কুরী লইএ করে ॥ ৩ 
_ টাকা পারণ 





পপ উজ | পপ পপি | পপি শপ 


* ভাঁঃ উঃ সং উপক্রমণিকা ২৮১ পৃঃ। 


৩৬ আগ্ভের গম্ভীর! 


“নানাম্‌ বাজনা! নিন্ত (নৃতা) গীত আনন্দে পুরিত। 
এমন ধশ্দীর সেবা ভূবন মোহিত ॥ ২ 
__পুষ্পাঞলি 
“সিঙ্গা এত গান গীত ডুম্ব'রে ধরএ তাল। 
ধন্ম ধিআইঅ। সিব বাজাইছে গাল ॥ ৫» 
_দেবস্থান 
«কেহ বেচে কেহ কিনে গীত নাট কেন স্তনে 
কেহ দূরে করএ পসার ॥ * 
_হোমস্থান 
এই প্রকার নৃত্য ও গী'তর বিবরণ শূন্যপুরাণে প্রাপ্ধ হওয়া যায় । 
ধন্মপুজায় চন্দন মাথিবার সময় “করেন্তি সঙ্খর ধ্বনি” শঙ্খের 
ধবনি করেন, এবং রমণীগণ “হুপাহুলি পাড়ে” অর্থাৎ উলুধবনি করিতে 
'থাকে। 
“জত নাটে বাদা বাজে হৈল মহীলুখ ॥ ১২ 
--ঘরদেখা ৷ 
“চাক ঢোল বাদ, আনন্দিত নিত, 
সঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি বাজে ॥” ৬ 
_-বেড়ামনঞ্ডি ! 
“বাজএ ঘন সিঙ্গা, খমক ভেরি লিঙ্গা, 
ছুন্দুভি জঅঢাক দামামা 1” ১৪ 
_ দেবীর মনঞ্চি। 
ধর্পূজায় নৃত্য, গীত, উলুধবনি শঙ্খধবনিসহ বিবিধ বাদ্য বাঁজিত। 
কৰি ছুল্পভমল্লিক গোবিন্দচন্ত্রগীত রচনা করিয়াছেন । এই গ্রন্থের 
গোবিশচন্দরগীত একখানি সমগ্র অংশ গীত হইত। বৈষ্ঞবগ্রন্থে যোগি- 
গীতিপৃন্তক পাল, মহীপাল, ভোগিপাল ও গোপীপালের 


নৃতাগীতবাস্ত ৩০১ 
গীতের কথা প্রচলিত আছে। দেশের লোকে এই গোপীপালের গান 
গাহিত ৷ 

ধশ্মমঙ্গলগুলি গানের পুস্তক। ইহার প্রত্যেক অংশই ধর্মপূজার 
পর্ব্বে সপ্থাহকাল ব্যাপিয়া গীত হইত। এই 
সমস্ত পুস্তকে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের যথেষ্ট 
পরিচয় আছে। ধশ্মমঙ্গল চামর ও মন্দিরা লইয়া গীত হইত ৪-_- 
“দেখে যাবে ধঙ্মের গাজনে গীত নাট ॥৮ ৬৪ 
--ঘনরাম, ৪র্থ স্থ। 
“কত পদ্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে। ২০১ 
ঢাক ঢোল পিঙ্গাকাড়া একাকার ময় 1৮” ২০৭ 
_নরাম, ৩য় সর্গ। 
“পুলকে প্রণাম খাটে, পদ্য বাদ্য গাত নাটে, 
যোগ যজ্ঞে জাগিল যামিনী ॥৮ ৬১ 
__ঘনরাম, ৫ম সগ 
“বেত্র হাতে নাচে গায় উভ ভাত তুলি ॥৮ ২১০ 
-_ঘনরাম, ৩য় সগ। 
"বাজে যোড়। কাড়। সিঙ্গা সদর নিশান । 


লঘুগতি পশ্চাৎ রাখিল গোঁড় খান ॥৮ ১৫৭ 
_চতুদ্দশ অধ্যায় । 


ঘনরামের ধশ্মসঙ্রলে 


“গায়েন বায়েন সব গাজনের মূল। 
হরিহর দেখুখ আসি আছ্যের ধুমুল ॥৮ ৫৫ 
__পাদল পালা, গোড়েশ্বরের ধন্মপৃজ! ৷ 
“তিন সন্ধ্যা! গীতবাদ্ধ অনাগ্ঠ সঙ্গাত। 
ধ্মপুজে নরপতি মজাইয়া চিত ॥” ৭৩ 
- গৌড়েশ্বরের ধশ্ম্পূজা, ২*শ সর্গ। 


৩৬২ আছর গন্ভার। 


মাণিক গার্ধালর  ণ্ঢাক চোল সানি কাশী, শঙ্খ ঘণ্টা বীণ বাশী, 
ধশ্মমঙ্গলে কাড়া। পোড়া তুরী ভেরী বাজে ॥” ২৪ 
_ রঞ্জীয় শালে-ভর, মাণিক গাঙ্গুলি । 
'মঙ্গলচণ্ডী” একখানি গীতিপুস্তক । বঙ্গদেশে মঙ্গলচণ্ীদেবীর 
কবিকন্থণ ও মাণক অবাধ প্রসার ছিল। বঙ্গীয় সমাজের ইনি বাস্ত- 
দত্তেব মঙ্গলচণ্ড' দেবী। প্রত্যেকে গুহে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট থাকিত' 
প্রত্যেক শুভকাধ্যে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা! হইত । বিশেষতঃ বিবাহব্যাপারে 
মঙ্গলচণ্ডীর গীত না হইলেই চলিত না। নবদ্বীপে চৈতন্তদেবের 
আবির্ভাবের বহু পূর্বে বাড়ী বাড়ী মঙ্গলচণ্ীর গীত হইত। রাঢ়দেশে 
কবিকঙ্কণের মঙ্গলচণ্তীর গীতের এবং গড়ে মাণিক দত্তের চণ্ডীর আদর 
ছিল। চামর, মন্দিরা, খোল, তানপুর! লইয়৷ মঙ্গলচণ্ডীর গান হইত। 
মূলগায়েন, দোহারগণ ও বায়েন এই গীতের প্রধান অঙ্গ ছিল। 
মূলগারেন ও দোহারগণ মন্দিরা লইয়, তালে তালে নাচিত এব 
গান গাহিত। 
মাণিক দত্ত মালদভবাসী ছিলেন। তাহার চণ্ডীতে নুতাগীতের 
মাণিকদত্তের গীতে বর্ণনায় দেখিতে পাই -- 


“গাইল মাণিক দত্ত নোতুন গীত ॥” 

ণঅষ্ট দিন অতয়। বারিতে কর স্থিতি । 

নাট গীত জন্ত্র সমেত লাভ বৃহিতি ॥” 

“অষ্ট দিনকার গীত আমি দিলাঙ তোরে । 
তুমি জাঞ। গান কর আমার মন্দিরে ॥ 

রঘু রাঘব পাইল দিন সহিতি করিঞ। 

বায়েন তান্ুর দিনু সম্প্রদা! গোছাঞা! ॥৮ 

বিষহরীর বা! মনসার গানকে বিষহরীর গান এবং মনসার ভাসান 


নৃত্যগীতবাগ্ ৬৩৩ 


বলে।* মঙ্গলচণ্ডীর হ্যায় ইহার আদর বঙ্গপমাজে যথেষ্ট ছিল। 
বছ লেখক “মনসার ভামান, লিখিয়। গিয়াছেন। 
বাছুড়া। বটগ্রামনিবাসী বিপ্রদাস পদ্মার গীত 
রচনা করিয়াছিলেন।1 “তন্্বিভূতি” এবং “জগজ্জীবন, নামে ছুইখানি 
প্রাচীন মনসার গীত মালদহে বিদ্যমান আছে ! সর্পভয়নিবারণার্থ এই 
গীত সমাজে প্রচলিত হইয়াছে । টাদ সদাগর, লখিন্দর এ বেহুলার 
উপাখ্যানে উহার অধিকাংশ পুর্ণ। খোল, মন্দির! লইয়া গান করা হয়। 
গানের সময় গীতোক্ত ব্যক্তিগণের বেশে সঙ্জিত হইয়া গানের প্রথা 
মনসার ভাসানে দেখা যায়। প্রত্যেক বিষহরীর গানে নুতা, গীত ও 
বাগ্ভের যথেষ্ট পরিচয় আছে। 
নৃতাগীতবাদা বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে গিয়। দেখা যায় যে, ইহ। 
নহাগীতবাদ্য সমান্দে ধম্ম- হিন্দুসমাজের মধো প্রীধান্ত লাভ করিয়াছে। 
পচারে সাহাধা করে: সমাজের মধ্যে নৃতাগীত অতিম্বাভাবিকরূপে 
বিকাশ পাইয়া থাকে । মানবহৃদয় আনন্দময় হইলেই অজ্ঞাতে নৃতাগীতের 
অনুষ্ঠান আরব হয়। সমাজের মধ্যে নৃত্যগগীতবাদো বিষাদ বিদূরিত হইয়া 
যায়। সেন কারণে সমাজের নিজ্জীবতা ও বিষাদ বিদুরিত করিবার জন্ত 
নৃত্যগীতের প্রচার তীব্রবেগে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমাজকে ধন্মভাবে বিভোর 
করিবার জন্য যুগে যুগে এক এক ধন্মসম্প্রদায় নৃতা, গীত ও বাদ্যাদি সহ 
ধন্মসঙ্গীত ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়। মাঁনবহাদয়ে ধন্মভাবেরল্োত 
প্রবাহিত করিয় দিয়াছে ! সেই জন্য অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থ সেই সুপ্রাচীন 
কাল হইতে গীতাকারে প্রচারিত হইয়াছে 


বিষহরীর গীতে 


* মনসার গীতকে পদ্মার গীতও বলে। 
1 ১৪১৭ শকে গ্রন্থ সমাপ্ত। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


বাণফোড়া 

গম্ভীর! ব! গানে সন্গ্যাসিগণ “বাণফোড়া,-নামক এক অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকে । 'বাণ” বলিতে ধনুকের সাহাযো যে 
তীর ব৷ বাণ প্রক্ষিপ্ত হয় তাহ] বুঝায় না। 
এ ক্ষেত্রে আকারে ও ব্যবহারে “বাণ” বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে । 

গাজনে যে কয়েক প্রকার বাণ বাবহৃত হয়, তন্মধ্যে (১) 
কপাল বাণ, (২) এ্রিশুল বা অগ্রিবাণ, * 
ও (৩) জিহ্বা বা সর্পবাণ সচরাচর দৃষ্ট হইয়া 


“বাণ'পরিচয় 


বাশের আকারভেদ 


থাকে । 

(১) কপাল বাঁণ-_ ইহ! ক্ষুদ্র, প্রায় এক হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ, সুঙ্ষ 
হুচীর ন্যায় ইহার এক প্রান্ত হুঙ্মাগ্র ও এক প্রান্ত স্থল বা! ভোতা, ইহা! 
লৌহনিশ্মিত। এই বাণের সুচ্যগ্রপ্রান্তে স্বতন্ত্র চুঙ্গী ও তাহাতে ক্ষুদ্র 
লৌহের প্রদীপ সংবদ্ধ থাকে । 

ব্যবহার--কপালে বিদ্ধ করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম “কপাল 
বাণ হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান রাত্রিতে হইয়া থাকে | সঙ্্যাসী স্থিরভাবে 
দেবতাসম্মুথে উপবেশন করিলে, কম্মকার (কামার) বাণট ভ্রদ্ধয়ের 
মধ্যভীগে কপালের চন্মে বিদ্ধ করিয়া দেয় এবং বাণটির অগ্রভাগ কপালে 
চম্ম হইতে দুই ইঞ্চি আন্দাজ বাহির করিয়া রাখে । তৎপরে একখানি 


ক পার্ববীণ ল। * শিবাঁণ নানেও ইহা! খ্যাত হুইয়। থাকে। 


বাথ-ফোড়া ৩৪৫ 


কচি কালাপাতের অগ্রথণ্ড (মঙট. পাতা) দ্বারা! সন্ন্যাসীর মুখ আবৃত 
করিয়া উক্ত বাণাগ্রে সংবদ্ধ করিয়া! দেয়। ইহাতে সন্্যাসপীর জী 
আবুত হয়। তৎপরে স্বতন্ত চুঙ্গীবুক্ত পৌপ্রদীপটি ঘ্বত ও সলিতা 
বাণাগ্রভাগে পরায় দেয়। বাণের সর্বশেষ অগ্রভাগে একটি জব৷ & 
বিদ্ধ করিয়া দেয় । অপর সন্্যাসী বাণমংলগ্ন প্রদীপটি জালিয়৷ দেয় । 

(২) ত্রিশুল বা অগ্নিবাণ__লৌভনিম্মিত কপালবাণের ন্যায় 
আরুতিবিশিষ্ট, দীধে কপাল বাণ হইতে অদ্ধ হস্ত অধিক । কপালবাণে 
বন্ধপ স্বতগ্ব চঙ্গীবদ্ধ লৌধ প্রদীপ আব থাকে, ইহাতে তাহা থাকে না, 
ভুইটি বাশ বিভিন্ন দিক্‌ হইতে এক করিলুল তাহাদের সন্মিলিভ অগ্রভাগে 
একটি লৌহত্রিশ্লবৎ অংশ থাকে । ইহার আরুতি গ্রিশুলের মত বলিয়া 
ব্রিশুলবাণ বলে। 

বাবহার-_-এই অনুষ্ঠান কোথাও রাখিতে, কোথাও দিবসে শোভা- 
নাত্রার সদর হইয়া থাকে । বাণদ্বয়ের অগ্রভাগ সন্মথের দিকে রাখিয়া 
অপর প্রান্থদর দারা তুই বাহুর নিম্নে পাজরের উশ্য় পারেব চম্মভেদ 
করে, এব” শক্াগ ভাগে চুঙ্গাবন্ধ ত্রিশলবৎ অংশ পরাইয়া দেয় । সন্যানী 
বাণ দ্ুইটীর অগ্রভাগদ্ধয় কিঞিৎ উচ্চ করিয়। এবং এ অগ্রভ্াগদ্ধয় একত্র 
স-লগ্ন করিয়া ছুই হাতে ভইটি বাগ ধারণ করে। তৎপরে গ্রতপিক্ত 
বস্বখগ্ড দ্রিশুলাধশে জড়াইয়া দিয়া অগ্নি সং যোগ করে। সন্নাগী উহা 
লইয়! নুত্য করিতে থাকে । মধ্যে ঘধো বাণস্থিত অগ্রিতে ধুনাচ্র্ নিক্ষিপ্ত 
হইয়া! থাকে । 

(৩) জিহ্বা বা সর্প-বাণ -__লেহনিশ্িত, ব্ধান্্ষের ন্যায় স্থল, 
দীঘে ছয় হাত হইতে নয় ভাত পম্যস্ত হইয়া থাকে । গাজন-উতৎসবে 
শালে-ভর-দিবমে গ্রাতঃকালে ভিহ্বাবাণ-ফোড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই 


টি মস সা শস্পাস্ শা া শশাপিপ্পীশশশি শিশির 
সপ্ন শু ০৩ স্লি 


* ইহা] “বড় বাণ নামেও কোণাও কোথাও খাও আছে। 
20) 


৩৪৩ আছ্ের গম্ভীর! 


বাণের এক প্প্রীস্ত সর্পফণার ন্যায় । অপরাংশ স্প্রু, অথচ আতি- 
শুঙ্ম নহে, অগ্রভাগ ভোতা। এই বাণ দ্বারা জিহবা ভেদ 
করা হয়। 

ব্যবহার ও প্রয়োগ- পূর্বববর্ধিত বাণের ন্যায় ইহ! বিদ্ধ করা হয় 
না। প্রথমে জিহবা ঘ্বৃতসিক্ত করিয়া কামার এ জিহ্বার নিয়দিক্‌ 
উল্টাইয়া ধরে, তৎপরে শিরাসংস্থানাংশ ত্যাগ করিয়া 'ধেলকাটা, নামক 
স্বতন্ত্র একটি তীক্ষাগ্র প্রেকবৎ লৌহশলাক। জিহ্বার এক পারে 
নিষ্নদিকে বিদ্ধ করে ও তৎপরে সেই বিদ্ধ অংশের ছিদ্রপথ দিয়! 
“জিহ্বাবাণ'টির ভৌতা শুক্ষাগ্র প্রবেশ করাইয়া বাণটির ঠিক মধ্যভাগ 
মুখগহবরে রাখে । এই বাণটির উর 'প্রাস্ত সমভারবিশিষ্ট করিতে 
হয়। বাণের সিন্দুরলিপ্ত সর্গফণাসদূশ প্রান্ত কোন 'প্রকার ফল 
বিদ্ধকরে। সন্াসী উভয় হস্তে বাণের উভয় পার্থ ধরিয়া নাচিতে 
থাকে। এই সময়ে বাগ্ধভাণ্ড বাজিতে থাকে । এই প্রকার অনেকেই 
জিহ্বা! বাণবিদ্ধ করিয়া নাচিতে থাকে । সময়ে সময়ে দর্শকগণের নিকট 
জিহ্বার মধ্য দিয়া বাণ চালাইয়া নুত্য করে।* দর্শকমগ্ডলীরা সন্্যাসীফে 
টাকা, পয়সা, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি পুরস্কার প্রদান করে। 

_ বাণসন্বন্ধে বিশেষ নিয়ম__বাবহারের পুর্বে বাণগুপি মাজিয়া 
'ঘষিয়া পরিফার করিতে হয়, যেন কোন প্রকার মরিচ। না থাকে । 
তৎপরে দ্বৃত ছার! প্রলেপ দেওয়! হয় । বাণের পূজা হয়। তৎপরে 
কন্দমীকার নান করিয়া, দেবতার পুষ্প লইয়া, কাধ্যে ব্রতী হয়। “বেলকীটা, 
কন্মকার নিজ গ্রহ হইতে লইয়া আইসে। ইহারও পুজা হয় এবং দ্বতলেপ 


* আমি বাল্যকালে এই ভীষণ উৎসব একবারযাত্র দেখিয়াছি। তৎপরে 
রাজাদেশে ইহার ব্যবহার রহিত হইয়াছে । পরবস্তী কাঁলে কেবল মুখে কাসড়াইয়! 
বাণফোড়া দেখান হইত | এক্ষণে তাহাও হয় না, কেবল বাণের পুজা! হয় মাত্র। 


বাণফোড়। ৩৬৭ 


দিতে হয়। দেহে বাণ বিদ্ধ করিবার সময় তাহার প্রয়োগাংশটি দ্বতদ্বারা 
মর্দন কর! হয়, তৎপরে কন্মকার হাতে ঘু'টের ছাই লইয়া উক্ত স্থানে ও 
নিজ অন্গুলিতে মাখিয়। বাণ বিদ্ধ করে। বাণ খুলিবার সময় কন্মকার 
নিজ হস্তে খুলিয়া বেধস্থানে ঘ্তসিক্ত তুল! লাগাইয়া দেয় ও ক্ষণকাল টিপিয়া 
ধরে। জিভবা হইতে বাণ খুপিবার সময় ঘ্বতের ব্যবহার করে, বাণ 
খুলিয়া মুখগহ্বর দ্বতপূর্ণ করিয়া দেয়। কোথাও কোথাও তিলচূর্ণ 
ঘবতের সহিত মিশাইয়া মুখগন্বর পুর্ণ করিয়া থাকে । সন্গাসী এক দিবস 
কাহার সহিত বাকালাপ করে না। এক বৎসর জিহ্বার যে অংশে 
বাণ বিদ্ধ করা হয়, পর বৎসর সেই 'মংশ বাদ দিয়! ফুড়িতে হয় । 

এই মনুষ্ঠান চড়কের সময় ভয়। পূর্বে বড়ণী-আকারের 
ছুইটি বা একটি লোৌহ্‌বাণে পুষ্ঠ বিদ্ধ করিবার 
পর উহার সহিত রজ্ঘু বন্ধ করিয়া চড়কে 
ঘুরিবার বাবস্থা ছিল। 
পঠ্ঠের মধ্যভাগে মেরুদণ্ড বাদ দিয়া উভয় পার্থর স্থুল চন্মী “বেল- 
কাটা” নামক অস্ত্র দিয়া ভেদ করিয়া বড়শীবাণ 
পরান হইত । পুষ্ঠদেশ দ্বতদ্বারা মর্দন করিয়া 
তৎপরে ঘু'টের ছাই দিয়া পৃষ্টের চম্ম উন্নত করিয়া “বেলক্কাটা বিদ্ধ 
করা হয়! তদনস্তর সেই ছিদ্রপথে বড়শী পরান হইত । এক্ষণে চড়ক 
আইন-অনুসারে নিষিদ্ধ । 

মহাভারতে ন্ীম্মের শরশযায় বাণফোড়ার কথ! মনে হইলেও উহা 
প্রকৃত বাণফোড়া নহে। কিন্তু এ প্রকারের 
বাণফোড়া হইতেই বাণ ও বাণফোড়া সমাজে 
প্রচলিত হইয়াছে । 

হরিবংশে বাণরাজার উপাখ্যানে তাহার বাণবিদ্ধ অবস্থায় শোণিতাপ্লত 
দেহে শিব-সঙ্গিকটে গমন ও নৃত্যের কথ! আছে । 


পষ্টবাণ-ফোড়া 


পৃঠবাণ-বেধনের স্তন 


মহাভারত, হরিবংশ, বাণ 


২৩৬৮ আগের গম্ভীরা 


উষা! ও অনিরুদ্ধের ব্যাপার লইয়! শোণিতপুরাধিপতি বাণরাজার 
ধর্মীসংহিতায় বাণ ও সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘোর যুদ্ধ হয়। তাহাতে 
বাণফোড়া বাণ ছিন্ন-বান্থ, বাণবিদ্ধ এবং শোণিতাপ্লত 
দেহ লইয়! শিবসকাশে নৃত্য করিয়াছিলেন। তাহাতে শিব বাণকে বর 
প্রদান করিয়াছিলেন । শিব বাণকে অমর হইবার বর প্রদান করেন 
এবং বাণ শিবভক্তগণেরও জন্য একটি বর প্রার্থনা করেন ৪ 
“দেব! আমি যেমন ব্রণপীড়িত ও হুঃখার্ভ হইয়। শোণিতাক্ত 
কলেবরে আপনার সম্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এই 
রূপ নুতা করে, তবে মে ঘেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে 1৮ * 
মহাদেব বলিলেন, “বৎস ! সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার 
যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এইরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এইরূপ ফল 
লাভ হইবে । ৮ 
এই ধশ্মসংহিতায় বাণোপাখান হইতে সন্াসিগণ শিবগ্রীতা্থে 
বাণরাভা হতেই বাণ বাণবিদ্ধ শোণিতাপ্লত দেহে শিবসকাশে নৃত্য 
ফোড়।় প্রচার করে। মনে হয় বাণরাজ ইহার পথ প্রদর্শক 
বলিয়। তাহার নামে এই উৎসবের নাম “বাণফোড়া” হইয়াছে । গাজনে 
দেহ হইতে যে কোন উপায়ে শোণিতপাত করিলেই তাহাকে বাঁণ-: 
ফোড়া বলে। 
সংহিতামধ্যে শিবপুজা-উপলক্ষে 'বাণ”পুজারও প্রসঙ্গ দেখিতে 
শিবপুরাণাস্তর্গত বাযূ, ধর্ম, পাই_-“শিবপূজায় ঈশানকোণে শ্রীমান্‌ 
সনৎকুমার ; সংহিতায় ত্রিশূলের, পূর্বদিকে বজের, অগ্রিকোণে পরশুর, 
শি দক্ষিণে সায়কের, নৈর্ধতে খড়েগের, পশ্চিমে 
পাশের, বারুকোণে অস্কূশের ও উত্তর দিকে পিনাকের পুজা করিবে ।” 


* হুঙ্জাংহিভা, বঙ্গবাসা কাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত । 


বাণফোড়। ৩৪৭৯ 


রামাই পণ্ডিতের বধিত হরিশ্ন্রের ধশ্পূজাব্যাপারে 
বাণ-উপাখ্যানের স্তায় কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত 
হয়৷ যায় । 
“করাত ভেজাএ দিল রামর মাথে। 
চেরা না জাঅ রাম সঙরে করতায় ॥৮ ১০ 
_-যমপুরাণ । 

“চন্দ্রহাস খাঁড়া হাথত চন্দ্র কেটাল ॥” ৪ 

_বমদূতসংবাদ । 
+সেন ডকবুস হাতে কুরজ কোটাল ॥» ১০ 


রামাই পর্ডিতের শশ্তপুরাণে 


“ঝাটি ঝগড়৷ হাথ গরুড় কটাল ॥”৮ ১০ 


“জীবনাস চুড় হাথ উদ্নক কটাল ॥” ১৬ 
_এ। 
ধন্মপুজাপদ্ধতি+ নামক পুঁথি রামাই পণ্ডিত-প্রণীত বলিয়া লিখিত 
রামাই পিতের ধর্মপুজা আছে। ইহাতে বাণফোড়ার কথা আছে। 
পদ্ধতি, বাধফোড়! ছাদশ দিবস পর্য্যন্থ কুণ্ডসেবা, হিন্দোলন, জিহ্বা- 
ভেদন ও পঞ্চভেদনের কথ! উক্ত পুঁথির "গ্রহভরণ”-মধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে। 
গাঁজন ও গন্ভীরা-উতৎসবে আজিও বাঁণফোড়া উৎমব হইয়া থাকে । 
আধুনিক সমাজে - আজকাল জিহ্বাবাণ ও চড়কে পৃষ্ঠ ফোঁড়া হয় 
বাপফোড়। না। ক্ষুদ্র কপালবাণ, ত্রিশুলবাণ ইত্যাদির 
ব্যাপার দেখিতে পাই । বেলকাট৷ শরীরের বনু স্থানে বিদ্ধ করিয়া! তাহ 
জবাপুষ্পদ্বার৷ শোভিত করাও বাণফোড়ার অন্তরূপ বলিয়। মনে হয় । 
বাণফোড়। ব্যাপার বীরত্বপ্রকাশক | বর্তমান গন্ভীরা ও গাজনে 


৩১৩ আগের গম্তীরা 


কপাণ, বল্লম ইত্যাদি লইয়! ভক্তগণ নৃত্য করে। কুটাচক-নামক শৈব- 
পস্থিগণ আজিও খনিত্র ও কৃপাণ ধারণ করিয়া থাকে । শৈব নাগ! 
সন্ন্যাসিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে বৌদ্ধজাতি। তাহার! কৃপাণ, খনিত্র ব্যবহার 
করে। বীরকম্মে সমাজকে প্রবুদ্ধ রাখিবার জন্য এই প্রশংসাস্চক 
বীরকন্ধ বাণফোড়ার প্রচলন ছিল। এই জাতিই তখন হিন্দু জমিদারগ*ণর 
পদাতিক দলভুক্ত ছিল। সময়ে সময়ে এই দলই দেশে ডাকাতি 
করিত। 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ 


সৌন্রাত্রমিলন 


অতি প্রাচীন কাঁল হইতে হিন্দুসমাজে “সৌন্রাত্রমিলন, প্রচলিত 
রহিয়াছে । সমাজের প্রত্যেক নরনারী বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া, একক্র 
সমবেত হইয়া প্রাণের সহিত যে উৎনবামোদ করিত তাহাই “সৌই্রাত্র- 
মিলন” । বিবিধ উৎসবাদির অনুষ্ঠান-উপলক্ষে সমাজস্থিত জনগণ এই 
মিলনদ্বারা একপ্রাণতা এবং নূতন ভাবময় জীবন লাভ করিত। প্রাচীন 
বৈদিক কাল হইতে ইহার পরিচয় প্রাপ্ন হই । 

বৈদিককালে আরধ্্যমানবগণ ধখন যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন, তখন 
সমাজের সকলে সেই উত্সবে আমোদ 
উপভোগ করিবার জন্ত একত্র হইতেন। 
নরনারী একত্রে বসিয়৷ যজ্তে প্রদত্ত সোমরস ও অন্নাদি পানভোজন 
করিতেন। সেই সময়ে বিবাদ ও শক্রভাব ভুলিয়া একপ্রাণ হইয়া 
যাইতেন। পরম্পর পরম্পরের মঙ্গণকামনায় যক্ঞস্থলে দেবতার নিকট 
স্তবস্ততি করিতেন। 

লঙ্কাসমরাবসানে রামপক্ষ ও বাবণপক্ষের সকলে আনন্দ- 
কোলাহল ও আলিঙ্গন করিয়া একতাসুত্রে 
আবদ্ধ হন। বালিবধের পরেও বালি-পক্ষ ও 
রাঁম-পক্ষে সম্মিলন হইয়াছিল । 


বৈদিক যুগে সৌত্রাত্রমিলন 


রামায়ণে সৌভ্রাত্রমিলন 


৩১২ আছর গম্ভীর! 


মহাভারতে সৌত্রাত্রমিলনের শত শত ঘটনার কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে । বৃধিষ্টিরের রাজন্ুয়যক্ঞে সকল 
দেশের সকল সমাজের ছোট বড় সকলেই 
একত্র হইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া 
রাজগণ একত্রে ভোজন, একে 'মালাপন এবং অবিভথন্নান-উপলক্ষে 
পরম্পরের সহিত এতই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িতেন যে, নিজ নিজ দেশে ব৷ 
গৃহে গমনকালে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়। বিচ্ছেদজনিত যাতনা! অনুভব 
করিতেন ইহাই সেই সময়ের সৌন্রাত্রমিলন ছিল । 

ঘ্বারকাপুরীর সকল বীরগণ একত্র উৎসব করিতেন। রৈবতকে, 
পিগারক-তীর্থগমনপ্রসঙ্গে সমুদ্রে জলকেলি- 
উত্সবে যাদবগণ পরম্পর হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া 
একপ্রাণ হইয়া যাইতেন। একত্রে ভোজন, একত্রে উপবেশন ও 
আলাপন সৌন্রাত্রসশ্িলনের লক্ষণ ছিল। 

দেবপুজা যথা শিবপুজা-উৎসবে ভক্তগণ কয়েক দিবস 
ধরিয়া একত্রে দেবারাধন! উৎসব করিত। 
একত্রে নাচিত, একত্রে গাহিত, একত্রে শেষ 
আহার করিয়া পরম্পর আলিঙ্গনপুর্বক বিদায় লইত। ইহাতে সমাজে 
'একপ্রাণতার সৃষ্টি হইত। 

জৈন-উৎসবে জৈনগণ একব্র ভইয়া যে উৎসব করিতেন, 
তাহাতে ভ্রাহভাব একধন্মপ্রাণভার মধা দিয় 
স্কুটতর হইয়া উঠিত। 

বৌদ্গণের যখন প্রথম ধন্মমহাসঙ্গতি হয়, তখন দেশবিদেশের 

বৌদ্ধশ্রমণগণ একত্র একস্থানে সমবেত হইয়া 
পরস্পরের আলাপনে ভ্রাত্ৃভাব ও এক প্রাণতা৷ 

জাগাইয়া দিতেন। অশোক এই ভ্রাতৃভাব সমাজে রক্ষ। করিবার জন্য 


মহাভারাতে সৌই্রা ত্রামলন 


হরিবংশে সৌভ্রান্রমিলন 


সংহিতায় সৌত্রাত্রমিলন 


জৈনগ্রস্থাদিতে সৌন্রাত্রমিলন 


বৌদ্ধ-উৎসবে সৌভ্রাত্রমিলন 


সৌন্রাত্রমিলন ৩১৩ 


চেষ্টা করিয়াছিলেন। সকল ধর্মসম্প্রদায়মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রবুদ্ধ করিবার 
জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। তিনি একপ্রাণতা ও সৌন্রাত্রমিলনের সুযোগ 
করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বৌদ্ব-উৎসবে বৌদ্গণ একত্রে ভ্রাতিভাব 
্তাপন করিতেন । 
খন ফা-হিয়ান ভারতে আসেন তখন বিক্রমাদিতোর রাজত্বকাল। 
বৈকরমাদিত্যের যুগে সৌন্রান্র- উল্ত চীন পরিক্রাজক পাটপিপুত্রে যে বৌদ্ধোৎসব 
মিলন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে জনপদের প্ররুতিপুষ্র 
নগরে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। সমন্ত রাত্রি তাহার! 
নৃত্যগীতবাদাসহকারে উৎসব করিয়া একত্রে উপবেশন একত্রে আহারাদি- 
ব্যাপারে একটা আত্মীয়তার স্ষষ্টি করিয়াছিল । তাহাই তখন সৌন্রান্র- 
মিলনের সাহাবা করিয়াছিল। শ্রমণ, ব্রাঙ্গণ, শৈব, শান্ত, সৌগত 
সকলেই সমাবেত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল । 
শ্রীহ্যবদ্ধন যখন রাঁজত্ব করিতেছিলেন, তখন চীনদেশীয় 
বর্ধনরাজগণের সময়ে পরিব্রাজক হিউ-এন্থ -সঙ্গ এ দেশে আসিয়া 
সৌন্রাত্রমিলন প্রয়াগক্ষেত্রে সর্ধধন্মের সমন্বয় সন্শন করেন। 
বুদ্বশিব-ক্ধ্য-পূজায় মাদাধিক কাল হন্নবন্ব, অলঙ্কার ও মুদ্রা প্রদত্ত 
হইয়াছিল । তখন এক সৌন্রাত্রমিলনের বিষয় অবগত হওয়া যাঁয়। 
রামাই পশ্ডিত ধর্মীপূজ। প্রচার করিয়া সকল জাতির মধ্যে ভ্রাতবভাব 
পালরাজগণের সময় শূন্£-. আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহার ষোলশত গতি ব৷ 
পুরাণে সৌত্রাত্রমিলন সন্ন্যাসী ছিল। তাহারা সকলেই একরুতা-শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ ছিল। সকলে একত্রে আহার, একত্রে বিহার এবং একত্রে 
ধর্মমহোতসব করিয়া একতা-স্ত্রে আবদ্ধ হইত। এই গাঁজনউৎসবে 
আস্মীয়কুটুম্বগণ মিলিত হইত £_- 
“কার আইল খুড়া জেঠা কার আইল পো। 
সরূপনারাণ ভিন্ন আন নাহিক মো ॥৮ ৪৪--"পু্পতোলন। 


৩১৪ আনের গম্ভীরা 


“মেলিআ সোড় সঅ, দিলেন জঅ জঅ, 

মনই চিস্তিহ কুতৃহুলে ॥* ১২ 
-_দেবীর মনঞ্চি। 

“করিল রন্ধন, পঞ্চাস বেঞ্জন, 
কেহ বলে অনাদ্যের বরে ॥ ৭ 

দেব্গণ বসিল, করি কোলাহল, 
বিষু্ বসিল লইভা রিসি ' 

মহাদেব বসিল্যা, জতেক জটিল্যা, 
আইলা জতেক তপসি ॥ ৮ 

আদ্যনাথ মিননাথ, সিক্ষা চরঙ্গিনাথ, 
দণ্ডপাণি আর কিন্ব্রি। 

জার জেবা আছে মান, দেবত। বৈসে স্থানে স্থান, 
পরিসএ জনক ঝিআরি ॥ ৯ 


বজ্জের পাস, পরম সস্তোস, 
জক্ঞ কৈল নিবেদন । 

করেন ভোজন, আনন্দিত মন, 
ভক্ষণ কৈল দেবগণ ॥ ১০ 

করিয়া ভোজন, কৈল আচমন, 
হত্তকী বয়ড়া ভক্ষণ । 

'ধন্দের চরণ, ভাবি অনুখণ, 


সভে গেল! নিকেতন ॥৮% ১১ 
_ যজ্ঞ । 
রাঁমাই দেবগণকে ভোজন করাইলেন। কিন্তু উক্ত দেবগণের 
ভক্তবৃন্দেরও জন্য ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল । সকল দেবতাকে 
অন্নাদি উৎসর্গ করিয়া, দকল ধশ্মীবলম্বী জনগণের একত্র উপবেশন ও 


সৌত্রাত্রমিলন ৩১৫ 


ভোজনানন্দ সম্পাদিত হইয়াছিল । ইহাই সৌত্রাত্রমিলনের উপায় 
বলিতে হইবে । 
ঘনরামের মধ্যে নরনারী লইয়। ধর্মপূজায় গমন ও উৎসব অনুষ্ঠান 
করিবার কথা আছে। ভাই-ভগিনীর ধশ্মভাবে, 
একত্র সমাবেশ হইত। সৌন্রাত্রমিলন-উৎমবের, 
নিদর্শনস্বরূপ রাখাবন্ধনও অনুষঠিত হইত। 
“রুক্ষের বরণ করি, বাত সহিত ধরি, 
বান্ধিল সবার করে হুতা ॥৮ ৫৮ 
--৫ম সর্ম। 
ধম্মপূজারত ভক্তগণ ও ব্রতদাসীগণ সকলের করে সুতা বান্ধিয়৷ দিল। 
একদ! এই প্রকার রাখীবন্ধন সৌভ্রাত্রমিলনের নিদর্শন ছিল। হা 
অতিপ্রাচীন প্রথ। ৷ 
গাজনের সন্্যাসিগণ বিভিন্জাতীয়, কিজু তাহার। যে কয়েক দিন 
গাজনপদ্ধতি, সৌভ্রাত্র- গাজনে পূজায় নিধুক্ত থাকে, সে কয়েক দিন 
মিলন তাহাদের মধো জাতিগত কোন পার্থকা থাকে 
না। সকলে বিভিন্ন জাতি হইলেও একজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। একত্র 
উপবেশন, একত্র গমন, একত্র শ্নান ও একত্র পূজায় নিঘুক্ত থাকে। 
এক গ্রাম হইতে অন্ত গ্রামের গাজনে সন্াসিগণের সহিত দেখা করিতে 
গিয়া তাহাদের সহিত সৌভ্রাত্রভাবে আশিঙ্গন ও প্রণামার্দি করিয়া এক- 
প্রাণতার পরিচয় দেয়। উৎসবান্তে “শিবধক্ঞদিবসে, ( রামাইয়ের 
'জ্ঞ”দিবনে ) একত্রে অন্নাহার করিয়া! উদার সৌন্রাত্রমিলনের পরিচয় 
দের। গন্ভীরা-মগ্ডপে সকলে সমবেত হইয়। এক প্রাণে সমাজের কাধ্য 
করিয়া জাতীয় একপ্রাণতার পরিচয় দিয়া থাকে ; হিন্দু-মুসলমান-জাতিভেদ 
তখন থাকে ন|। 
আগ্যাশক্তি মহামায়। হূর্গার পুজ! হইবার্‌ পর দশমীর দিবস প্রত্যেক 


ঘনরামের শ্রীধন্মসঙ্গলে 


৩১৬ আছ্ের গ্ভীরা 


হিন্দু শক্রমিত্র ভেদাভেদ ভুলিয়া, জাতিগত পার্থক্য বিবেচনা না করিয়! 
বিজয়ার সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, প্রণাম ইত্যাদি 
করিয়া থাকে। এই সৌন্রাব্রসম্মিলন বঙ্গীয় 
পমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহা! অতি মধুর, সমগ্র হিন্দুসমাজ যে 
একটি প্রাণে বদ্ধ, তাহা এঁ সময়েই উপলব্ধি হইয়া থাকে । 


ছুর্গোৎ্সবে সৌত্রাত্রমিলন 


ততীয় অধ্যায় 


আধুনিক হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশ 

বর্তমান হিন্দুজাতি অতিপ্রাটীন কাল হইতে সমাজবদ্ধ হইরাছে। 
পরিবর্তনশীল ধন্মভাব ও সমাজ সেই প্রাটান কাপ হইতে স্থান ও 
পাত্রভেদে পরিবপ্দিত, পরিবন্তিত ও পরিম।ঞ্িত হইতে হইতে বর্তমান 
আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। 

বৈদিক আধ্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতেন। গবাদি পশ্ 
বৈদিক বুগের হিন্দ, পালন করিয়া পিনপাত করিতেন। তখন 

খগ্নেদের সমাজ সকলেই কৰক, সকলেই রক্ষক ছিলেন। 
আপনারা সোমরসাদি লইয়! অগ্নিকুণ্ডে যজ্ঞ করিতেন। প্রথম প্রথম 
তেত্রিখটি দেবতাকে সন্মান করিতেন। ক্রমে মানবসনাজ পরিবদ্ধিত 
হইয়া পড়িল, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল । তীহাদেরই কেহ বজ্ঞ 
করিতেন, কেহ কৃষিকাধ্য করিতেন, কেহ বা গ্রামপল্লীরক্ষার্থ বোদ্ধ- 
বেশে বুদ্ধ করিতেন। তখন এদেশে আর এক ভিন্ন জাতি ছিল, 
আর্ধযগণ তাহাদের হিংস। করিতেন । তাহারা বজ্ঞ করিত না। খগ্বেদে 
একজন খষি বলিতেছেন-_-“আমাদিগের চতুর্দিকে দল্সা-জাঁতি আছে, 
তাহারা বজ্ঞকম্ম করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহাদিগের 
ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মনুষ্টের মধ্যেই নয় । হে শক্রসংহার- 
কারী, তাহাদিগকে নিধন কর। সেই দাসজাতিকে হিংসা কর।” * 


মং খধাথেদ---১৩ মণ্ডল, ১৬ কু, ৮ ধক, -রমেশচজা দত । 


৩১৮ আগ্ভের গম্ভীর! 


কাধ্য ও বাবসায়-অনুসারে তিন শ্রেণীর মানব স্থষ্ট হইল । ফজ্ঞকারী, 
যোদ্ধা! ও কষক, এই তিন শ্রেণীর মানব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত নামে খ্যাত 
হইলেন । আর এ দাস ব৷ দন্যু জাতিকে ক্রমশঃ আধ্যগণ নিজ 
কার্যে সাহায্যার্থ নিঘুক্ত করিলেন। বখন সমাজে লিখন-পঠন প্রবন্তিত 
হইল, তখন একদল শান্ত্রজ্ঞ হইলেন। আধ্যগণের মধ্যেই 'অনেকে 
ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন । বৈদিক সমাজ উন্নত হইলে এবং কৃষি, 
শিল্প ও বাণিজ্যের সবিশেষ প্রচার হইলে, সমাজে আরও কয়েক শ্রেণীর 
মানব দেখা গেল । 
তখন অনেক আধ্য ধন্জ করিতেন না, মোমরস পান করিতেন না। 
সুতরাং সোমরসপায়ী আর্ধাগণ তাহাদিগকে ঘুণী করিতেন। বৃহস্পতি 
খধি বপিতেছেন-__““এই যে সকণ ব্যক্তি, যাহীরা ইহকাল পরকান কিছুই 
পর্যযালোচন। করে না, যাভারা স্ত্রতিপ্রয়োগ বা মোনযাগ কিছুই করে না, 
তাগারা পাপধুক্ত অর্থাৎ দোষাত্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্বাধ ব্যক্তির 
ম্যায় কেবল লাঙ্গল চালন। করিবার উপযুক্ত 'অথবা তত্তবায়ের কার্যা 
করিবার উপনুক্ত হয়।১* ইহাতে বোধ হইতেছে আধ্যসমাজমধ্যে উচ্চনীচ- 
ভেদাভেদ ভাব লইয়া একট। সমাজ গঠিত হইতেছিল। ক্রমে সমাজের 
সভ্যতারদ্ধিমহকারে দেবসংখ্যাও বুদ্ধি পাইল, যজ্ঞে জটিলতাও বেশী হইল। 
ক্রমে পৌরাণিক সমাজকাল আসিয়। দেখা দিল। 
তখন যক্দে কল্পিত দেবদেবী সাকারমিতে পরিণত হইয়াছেন 

সমাজ অভিনব 'াবে গঠিত হইয়াছে । জাতি- 
ভেদ-প্রথা যণেষ্ট বুদ্ধি পাইয়াছে। অসংখ্য 
দেবতার কথ। প্রচারিত হইয়াছে । বিবাহ, উপনয়ন, যজ্ঞ সকলই 

নৃতন প্রথাবলম্বনে নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে । ব্রহ্মা, বিষুই, মহেশ্বর 

ও কতিপয় দেবী সাকার ুস্তিতে মানবের ইঞ্ফলদাতা হইক্লাছেন। 


ক খে.” ১০ মণ্ডল, ৭১ সুক্ত, ৯» খক, --রমেশচ্্র দত । 


পোগাণিক হিল! 


আধুনিক হিন্দুত্থের ক্রমবিকাশ ৩১৯ 


রামায়ণে আর্ধ্য-অনাধ্যভাঁব লক্ষিত হইতেছে । বছু জাতির কথা 
রাষায়ণ-মহাভারতীয় হিন্দ 25 হওয়া যায়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য উন্নত 
হইয়াছে। মহাভারতীয় যুগে হিশুসমাজ বীরত্ব- 
ব্যগ্রক। সমাজে বিবিধ বিধি প্রব্িত হইয়াছে। যঞ্জীয় আড়ম্বর, 
শিবপুজা, ইন্্রপুজা, ইন্দ্রাণীপূজ। প্রবন্ভিত হইয়াছে । 
হিন্দুসমাজে শিবপুজার প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছে । অন্তান্ট 
প্রাচীন প্রথা কিঞ্চিং পরিবর্তিত হইয়াছে 
সাত | কৃষি, শিল্প, বাণিজা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
হিন্দুসমাজে বনু ধন ও শক্তির সংস্তান সুচিত হইয়াছে। 
চক্রগুপ্তের পুর্ব হইতেই আবার নৃতন সমাজ । শৈব, সৌর 
বৌদ্ধ প্রভাবকালে নতন প্রভৃতি বু ধন্মীবলম্বী প্ররুতিপুঞ্জের দল গঠিত 
হিন্দুনমাজগঠন হইয়াছে । সেই সমম্ে সমাজে চাণক্যনীতির 
প্রচলন হয়। বৈদিক, সৌগত ও জৈনধন্ম মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব 
ভারতীয় হিন্দুসমাজ গঠিত হইল। 
বহু বৌদ্ধদেবদেবীর অস্তিত্ব মহাধানবোদ্ধসমাজ হইতে হিন্ুসমাজে 
মহাযানশ্রেণার অ$/ণয় প্রবেশ করিল। বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুসমাজ 
হিন্দসমাজ বৌদ্দধন্মীশ্রয়ে বৌব্সমাজশাসনে নূতন ভাবময় 
হইয়। গেল। সেই সময়ে প্রমাণিত তইল, ভারতে যখন যে ধন্ম প্রবল 
হইয়াছিল, তাহাই হিন্দ্ধন্ম-নামে খাত হইয়াছে । সমাজ ও ধর্মভাব 
পরিবন্তিত হইয়া নৃতন ধন্মভাবাত্রান্ত নৃতন হিন্দুদা গৃঠিত হইল। 
জাতিগত পার্থক্য বহু পরিমাণে কমিয়া গেল। ভারতির সকল জাতি 
এক ধর্মীশ্রয়ে একসমাজভুক্ত হ্ইয়! ভ্রাতৃভাব গ্রহণ করিল। 
এই সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু তাগ্তিকতা সমাজের নূতন ধন্ম- 
ধর্দাসমন্থয-তুগে অথাৎ রূপে গণা হইল। সুতরাং হিন্দুধন্মী এক 
তাস্ত্রিকতার যুগে হিন্দুসমাজ অভিনব ভাবে এক নুতন সমাজ গঠন করিল । 


সং(ইতায় হি্ধু 


৩৩ আছর গম্ভীব। 


বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাসংখ্যা বৌদ্ধদেবতা প্রাপ্ত হইয়া 
বদ্ধিত হইয়া গেল। সমাজ এই সমগ্র দেবতার পুজা করিল । 
অহিংসা-ধন্মী আদূত হইলেও তান্ত্িকতার প্রভাবে তাহা মলিন 
হইয়া! গেল । 

শ্বীহ্যবর্ধনের সময় যখন হিউ-এন্থ্‌-সঙ্গ এখানে আসিয়াছিলেন, 
তখন আবার হিন্দি, জৈন ও বৌদ্ধসমাজ ও ধশ্ম 
পৃথক্‌ দেখিয়াছিলেন, এবং একদল সকল ধন্মের 
সমাদর করিতেন তাহাও দেখিরাছিলেন। শ্রীহর্ষ বৌদ্ধ ভইয়াও বুন্ধ, শিব 
ও সুর্য্যদেরতার আরাধন। করিতেন এবং শ্রম, ব্রাঙ্গণ 'ও জৈনগণকে 
সখ্যস্থত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । তখন হিনুসমাজ 
আবার নৃতন ভাব ধারণ করিয়াছিল । 
।  শুরবশের সময় একবার বৈদিক প্রথা ও বৈর্দিকসমাজ-প্রচলনের 
* পালরাক্গণের এনয়ে হিন্দু- চেষ্টা হইয়াছিল । ত্তাহা ঠিক প্রাচীন বৈদিক- 

সমাজ সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নহে, পৌরাণিক ভাবাক্রান্ত 

সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছিল বলিতে হইবে । 

শূরবংশের পরেই বৌদ্ধপালরাজগণ ব্রাঙ্গণমন্বার সাহাম্যে গৌড়-বঙ্গে 
রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । সেই সময়ে বৌদ্ধভাবময় পৌরাণিক হিন্ট- 
সমাজ গঠিত হইয়াছিল। ৈব, সৌগত ও শাক্ত উপাসনা প্রবল হইয়া 
উঠে। ক্রমে পালগণ এক প্রকার হিন্দ হইয়া ধান। বোৌদ্ধশৈবপ্রভাবময় 
হিন্দুধন্ম তখন আদৃত হয়। তখন হিন্সমাজ নূতন ভাবে গঠিত হয়। 
এই সময়ে রামাই পঞ্ডিত ধন্মপূজার প্রচশন করেন। এই সময়ে জাতি- 
ভেদ ও বর্ণভেদপ্রথার বড়ই প্রভাব পরিলক্ষিত হুইয়াছিল। বহু বৌদ্ধ 
হিন্দসম'জভুক্ত হইয়াছিল। যাহারা আচরণীয় জাতির মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছিল, যাহাঁদের কোন আচরণীয় ধন্ম ছিল না; যাহারা হিন্দু কি 
বৌদ্ধ বলিয়; পরিচয় দিতেও পারিত না, রামাই পণ্ডিত তাহাদিগকে 


বদ্ধনর'জগণের স্ময়ে হিশ্! 


আধুনিক হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশ ৩২১ 


লইয়া এক ধশ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন_ তাহাদের মধ্যে একপ্রাণতা ও 
বন্ধভাব উদ্ধ্‌দ্ধ করিয়া! দেন। . 
বল্লালসেনের সময় হিন্দুসমাজের একট! শৃঙ্খল! সংস্থাপিত হয়। 
সেনবংশীয়গণের সমক্ক নূতন গণন। ছার৷ ব্রাহ্মণ, কায়দ্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির 
হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠা নির্ণয় হয়। কুলীন ও মৌলিক প্রথার স্থষ্টি হয়। 
নবশাখ ও অপরাপর জাতির সমাজ নিদিষ্ট হয়। কর্কট নাগ তখন অন্ত 
এক স্তর কায়স্থ-সমাজ গঠিত করেন। সেই সময়ে “নবধা কুললক্ষণং* 
লইয়াই কুলের বিচার হইত। সেই সময়ে গৌড়বঙ্গে যে হিন্দু 
সমাজ গঠিত হয়, বর্তমান সমাজ তাহার ভাব বহন করিতেছে। হিন্দুধশ্ 
ও সমাজ এই সময় নৃতন সংস্কার লাভ করে। 
, সেনবংশীয়গণের রাজত্বকালে জলাচরণীয় সমাজের প্রকৃতিপুঞ্জ শৈব- 
পন্থী হই়। হিন্দু-নাম প্রাপ্ত হয় এবং তাহার! হিন্দুসমাজতুক্ত হয় । 
এই সময়ে মুসলমানভাব হিন্দুসমাজে প্রবেশ করে । বহু মুসলমান- 
মুসলমান-অধিকারকালে বাদশাহদত্ড উপাধি হিন্দুসমাঁজে প্রবেশ করে। 
হিন্দুসমাজ , অনেক হিন্দু সুসলমানসংভ্রবে পিরালি ইত্যাদি 
ভাবে হুষ্ট হইগা পড়েন। সত্যপীর, মাদার পীর, ইত্যাদি বহু পীরের 
সম্মান হিন্দুসমাজ করিতে থাকেন। আদবকায়দা, চালচলন অনেকটা! 
মুসলমানী হইয়া পড়ে। হিন্দুসমাজে জাতিগত দলাদলি অত্যধিক হইতে 
আরম্ত করে। 
নবদ্ীপে চৈতন্তদেবের আবির্ভীব ও তত্প্রচারিত ধন্মভীব বঙ্গদেশে 
্প্ীচৈতন্তদেবের সয় এক অভিনব সমাজ গঠন করে। সকল 
হিন্দুসমাজ ধন্মীবলম্বী, মুসলমানদোষে ছুষ্ট হিন্দু মহাপ্রভুর 
ধশ্ম-অবলম্বনে বৈষ্বপন্থী হইয়া পড়ে । শাক্ত ও বৈষ্বে বিবাদ আরম 
হয়। মহাপ্রভু পতিত জাতিগুলিকে এক ভ্রাতৃভাবের বন্ধনে আবদ্ধ 
করিয়া দেন। হিন্দুসমাজ হইতে যে সকল জাতি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, 


ভা 


৩২২ আগের গম্ভীরা 


বৈষণব-সমাজ তাহাদিগকে আপন ক্রোড়ে আশ্রয় দেন। তখন হিন্দুসমাজ 
পরিবদ্ধিত হইয়া উঠে। সেই সময়ে বল্লাবীমধ্যাদাপ্রাপ্ত ব। বল্লালী সমাজ 
অন্ত রূপ ধারণ করে। চৈতন্তের প্রভাবে, ' বিশেষতঃ রূপ-সনাতনের 
কল্যাণে, বন্থ দেবদেবী হিন্দুসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনেক প্রাচীন 
দেবতা এই সময়ে মানববেশ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা বর্ণন! 
করেন। বু প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীর দলে প্রবেশ করে। 

এই সময়ে মনসা, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডীর আসন হিন্দুসমাজে আদৃত 
মঙ্গলচণ্ডী, বিষহ্রী, শীতলা৷ হয়। সত্যপীর, মাদার পীরগণও হিন্দুসমাজে 
হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেন প্রবেশ লাভ করেন। বৌদ্ধ হারীতীদেবী 
শীতলারূপে পুজ। পাইতে থাকেন। শীতপা-পণ্ডিতগণ বৈষ্বগণকে 
পাষণ্ভী বলিতেন। * ব্রঙ্গহরিদত্ত শীতলামঙ্গলে তৎকালীন এক অভিনব 
ধন্মবিপ্লবের বর্ণন। করিয়াছেন । 

শৈব ও তান্িকগণ বহু বৌদ্ধদেবদেবীকে আপনার করিয়া নুতন 
শীতলাদেবী, বৌদ্ধধর্্ের সমাজ ও নূতন ধর্মমিতের সংগঠন করেন। 
লোপ ও বঙ্ঠমান হিন্দু দৈবকীদাস শীতলার মুখে শিবনিন্দা আরম্ত 

সমাজ ও হিন্দু. করিয়া! দিলেন এবং শৈব রাজার মুখ দিয়! 
শিবের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধদেবদেবীর হিন্দুধন্মে আশ্রয় 
গ্রহণের উপায় ও সামাজিক ধশ্মভাবের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন । তাহ! 
অতিশয় উপাদেয় ও সুন্দর। বৌদ্ধধন্মী কীদুশ ভাবে হিন্দুসমাজ- 
প্রচলিত ধর্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছিল তাহা দেখিতে পাই ১ 

“শিব-নিন্দ। শ্রবণে শুনিয়! নৃপবর । 
শিব শিব বলিয়া কর্ণে দিল কর ॥” 
--দৈবকীনন্ান, শীতলামঙগল । 


ক “ই্রকবি বপন গান সেবিয়া ঈখর | 
পাষণ্ড বৈষ্বের মুগ্ডে পড়,ক বজ্জর 8” 


আধুনিক হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশ ৩২৩ 


শৈব নৃপবর চন্ত্রকেতু বৌদ্ধদেবতার নির্ববাণ লাভ ও শিবমাহাত্ময 
বলিতে আরম্ভ করিলেন-_ 
“আপনি ত্যজিলেন প্রাণ দেব নিরঞ্জন । 
নিরগ্রনের দেহত্যাগ, ব্রহ্ম! বিষ মহেশ দেবতা তিন জন ॥ 
শৈবপ্রভাব মড়! কান্ধে করিয়! বুলয়ে অবনীতে। 
কহেন উলুক মুনি ত্রিদেব সাক্ষাতে ॥ 
তিলমাত্র আপোড়া পৃথিবী ঠাঞ্জি নাই । 
ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি গোসাঞ ॥ 
উলুকের কথ! শুনি দেব ত্রিলোচন। 
বাম উরু ভাগে কৈল ধন্মের শাসন ॥ 
বিষণ হৈল কাষ্ট তাতে ব্রহ্মা হুতাশন। 
বাম উরু ভাগে পোড়। গেল নিরঞ্জন ॥ 
জন্ম জরা মৃত্যু যার নাই ত্রিভূবনে। 
হেন শিবের নিন্দা তুমি কর কি কারণে ।” 
- দৈবকানন্দন, শীতলামঙ্গল ৩৮ পৃষ্ঠ1। 


বর্তমান হিন্দুসমাজ শীতলাদেবীকে শিবপরিবারভুক্ত করিয়া পুজা 
করিতে আরম্ভ করিলেন। শীতলাপঙ্ডিতগণ হিন্দুসমাজে আদর 
পাইলেন। আজকাল “পধশননতলায়” শীতল» ষঠী প্রভৃতি দেবতা 
বিদ্বান আছেন। যেখানে ধশস্থান তথায় শীতলামুণ্তি বিদ্যমান আছেন। 
হিন্দুসমাজ তীহাদের ধন্মমধ্যে শীতলাদেবীকে স্থান দিয়া তাঅধারী শীতলা- 
পর্ডিতগণকে আপন ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন । 

হিন্দুসমাজ ধশ্কন্ঠ। আগ্ঠাদেবীকে উমারূপে শিবভাধ্যায় পর্যবসিত 
দৈবকীনন্দন কর্তৃক কৌশলে করিয়া লইয়াছিলেন। শীতলাদেবী ( বৌদ্ধগণের 
৮8 হারীতীদেবী ) বৌদ্ধদেবী ছিলেন। এক্ষণে 


৩২৪ আগ্ভের গম্ভীর! 


হিন্দুর দেবত৷ হইলেন। দৈবকীদাস শীতলামঙ্গলে বলিয়াছেন, শীতলারঃ 
বাহন “উন্লুক”__ ও 
“বাম হাতে ছেল্যা মুণ্ড উন্নুক বাহন ।” 
উল্লুক ধশ্বের বাহন। খথেদে উলুক যমের দূত। বর্তমান সমাজে 

উন্নুক শীতলার বাহন হইলেন। মাণিক দত্তের চণ্তীতে আগ্যাদেবী 
শিবের উপর রাগ করিয়া আপন পুজাপ্রচারার্থ কণিঙ্গে দেখার! নিম্মাণ 
করাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তখন শিবস্ত্রী টমারূপ ধারণ করিয়াছেন। 
বৌদ্ধদের মধ্যে সময় সময় শৈবপ্রভাব দেখিয়া ঈর্ষা হইত, সেই কারণে 
তিনি এক একবার শিবের নিন্দা করিতেন। মনসার গীতেও মনসা 
ফণিভূষণ নীলকঠঠকে বিষে অভিভূত করিয়া আপন প্রভাব দেখাইয়াছেন। 
এ ক্ষেত্রে শীতলাদেবী আপন পুজাপ্রচারার্থ শিবনিন্দা আরম্ভ করিলে 
শৈবগণ শীতলাকে শিবপরিবারভুক্ত করিয়া লইলেন। শীতপাপগ্ডিত- 
গণের আর কোন অসন্তোষের কারণ হয় নাই । 

চন্দ্রকেতু রাজার উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বঙ্গের শেষ- 
প্রায় বৌন্ধধশ্ম মৃতধর্ম্ে পরিণত হইয়া! গেল। ব্রহ্মা» বিষণ ও মহেশ্বর 
তখন দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদন্ধদেব “দেবনিরঞ্জন' 
দেহ ত্যাগ করিলেন। ইহার এই ভাব যে, বৌদ্বধন্ম মূলত বঙ্গ ত্যাগ 
করিল । উপরি উক্ত ত্রিদেব মৃত নিরগ্রনদেবের শব স্কন্ধে করিয়৷ দাহীর্থ 
চলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বৌদ্ধধন্ম প্রকূত মুন্তি ত্যাগ 
করিল, অথবঝ৷ নামমাত্র বৌদ্ধধশ্্ী যাহ! অবশিষ্ট ছিল তাহাও এঁ তিন 
দেবতার অন্তর্গত হইয় গেল । তখন শিবঠাকুর বাম উরুতে দেবনিরঞ্রনের 
মৃতদেহদাহের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে বুঝ! যাইতেছে, শেষ বৌদ্ধ- 
দেবতা ধন্ম বা আগ্াদেবী উমারূপে শিবের বাম উরুতে উপবেশন করিলেন। 
এই দাহবাণারে বিষুণ কাষ্ঠ ব্রহ্ধা হুতাশন” হইয়া দাহকার্ধা 
সম্পাদন করিংলন। ইহার তৎপর্য্য এই যে, বিষু বৌদ্ধদেবতার সৃতি 
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চিহ্ন্ধপে জগন্নাথদারুমুণ্তিতে পুজিত হইলেন এবং হুতাশনছারা যক্তীয় 
ব্যাপার সম্পাদিত হুইল । এই ছুই দেবতা শিবের সাহাব্য করিয়াছিলেন, 
অর্থাৎ তাহাদের সাহায্যে শিব ব! শৈবধন্ম একাকীই বোদ্ধধন্মকে আপন 
আয়ত্ত করিয়! লইলেন। সুতরাং “পোড়া গেল নিরগ্রন”, দেব নিরগনের 
আর অমরত্ব রহিল না। জন্মজরামৃত্যুবিরহিত শিবের আধিপত্য 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল । শীতল! চন্দ্রকেতু-রাজার এই উক্তি শ্রবণ 
করিয়াছিলেন। 

শীতলাদেবী গত্যন্তর ন! দেখিয়া দেশের লোককে ভয় দেখাইবার 
জন্য বৌদ্ধ হারীতীদেবীর পরিচ্ছদ ত্যাগ করিলেন, * এবং শিবপরিবার- 
ভূক্ত হইয়া বর্তমান কালে হিন্দুসমাজ হইতে পুজ! গ্রহণ করিতেছেন। 
তিনি জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে না পারিয়। আত্মরক্ষার্থ পিচ্ছিলাতন্ত্রের 

“শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগলবিসম্বার্জনীপুর্ণকৃস্তাম্‌।” 

ন! হইয়াও স্বন্দপুরাণোক্ত “মুণালতম্তসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্” হইতে 
পারিলেন না। তখন সিন্দুরপিপ্ত ব্রণচিহ্নিত রূপে এ দেশে শীতল৷ নামে 
অভিনব বেশ ধারণ করিলেন। যে হারীতীদেবী লোকেশ্বরাদিমৃর্তি- 
বিশিষ্ট মন্দিরে বন্ৃকাল অবস্থান করিতেন, তিনি বঙ্গীয় সমাজের ভয়ে 
সেই বৌদ্ধদেবতাগণের সহিত কুটুষ্বিতা ত্যাগ করিয়! শিবপরিবারভূক্ত 
হইয়া! “পথশননতলা”য় বাস করিয়। পূজা গ্রহণ করিতেছেন । 

গীতা, শ্রীমস্তাগবত ও বিষুপুরাণাদির মধ্যে পৌরাণিক ধন্মভাব 
আধুনি হিন্মুসমাজের ও অবগত হওয়। যায়। বৌদ্ধপ্রভাব ভারতে 

হিন্দুত্ের ক্রমবিকাশ জম্যক্‌ প্রকারে বিস্তার লাভ করার পর বর্তমান 

পুরাণগুলি লিখিত হইয়াছিল । সুতরাং পুরাণগুলি বৌদ্ধভাবময় হইয়াও 
বৌদ্ধবিদ্বেষে সংযুক্ত রহিয়াছে । মনুসংহিত। ও রামায়ণাঁদির পাঠেও বৌদ্ধা- 
বিদ্বেষমূলক প্লোকাদির অভাব পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞগণ বলেন, এ 


সত শাপলা পিপি পিস গস 
শপ আপ পা উ 








"বৈদিক শান্ধে অপ দেবী পুরাণে শীতল!, বৌদ্ধশান্ত্রে হারীতীদেবী । 


৩২৬ আছর গম্ভীরা 


প্রকার শ্লোকগুলি প্রক্ষি্ত। কাজেই পৌরাণিক যুগের ধর্মভাব 
কীদৃশ প্রণালীতে পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম 
করা দছ্ুফর ব্যাপার । পুরাণরচনার কালটি পৌরাণিক যুগ নহে, । 
পুরাণরচনার বন্পূর্ববে বৈদিকষুগান্ত হইতে বৌদ্ধধুগাস্ত কালটাই 
পৌরাণিক যুগের অভিব্যক্তিকাল ধরা চলে। তৎপরে সহশ্র- 
বৎসরব্যাপী বৌদ্ধযুগ । 

এই বৌদ্ধ যুগের মধ্যে বৌদ্ধ এবং বৈদিকগণের সংঘর্ষকালই পুরাণ- 
লেখকগণকে পুরাণরচনায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। শৈব যুগ, বৌদ্ধ যুগের 
পূর্বেই আবিভূর্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুষ্টি ও আত্মবিস্তার-লাভে সমর্থ 
হইতে বৌদ্ধ-যুগান্ত কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে 
অর্থাৎ শৈবধশ্মবিস্তারকালেই বৌদ্ধ তাগ্রিকযুগ আরম্ত হয় এবং প্রকৃত 
প্রস্তাবে নিম্মল শৈবধন্মী আম্মবিস্তার লাভ করিতে না করিতে বিবিধ 
শিবশক্তি কল্পিত হইয়। তান্ত্িকতামূলক অভিনব ধন্মভাবের প্রবর্তন 
হয়। এই শৈবতান্ত্বিকতা এবং বুদ্ধশক্তিকল্পিত বৌদ্ধতান্ত্িকতা একই 
সময়ে একই প্রকারে বিভিন্ন ধর্মীন্কুর হইতে উদ্ভূত হইয়া সমাস্তর রেখার 
ন্যায় একই ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছিল। শেষে শৈব ও বৌদ্ধতান্ত্রিকতা 
অন্ঠান্ঠ তান্ত্রিকতার ছার! পুষ্ট হইয়। বর্তমান বঙ্গীয় সমাজে ধন্মধুগ সংগঠন 
করিয়াছে । এই নব হিন্দুধন্ম মধ্যে মধ্যে বাক্তিবিশেষের হস্তে ধশ্মীসংস্কার- 
সাধনের ছলে পড়িয়া আরও বন্ুপ্রকার উপধশ্মমতবাদের কুক্ষিগত হইয়! 


পড়িয়াছে। 
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আদ্যের গতীরা 


বাঙ্গালার ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের 
এক অধ্যায় 
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রাষ বাহাদুর শ্রীযুদ্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি. আই. ই. 
লিখিত ভূমিকা-সমেত 
৯৫৬ 
মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির এতিহাসিক অনুসন্ধানকারী 
শ্রীহরিদাস পালিত প্রণীত 


স্থলভ সংস্করণ--মূল্য ১1%০ 


মাঘ, ১৩২০ 
প্রীরুষ্চচরণ সরকার. 
তত্বাবধায়ক, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, 
মালদহ । 


প্রাপ্তিস্থান 
.ডেপ্টজ্‌ লাইব্রেরী, 


৬৭ নং কলেজ ট্রাট, কলিকাতা । 


শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 
২০১নং কণওয়ালিস স্রাট, কলিকাতা! ' 


চক্রবর্তী চ্যাটাজ্জি এণ্ড কোং. 


১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা! ৷ 


০০০ | 


) মালদহের কৃষি, শিপ্প ও বাণিজ্য। 
(বাক্গালার বৈষয়িক ইতিহাসের এক অধ্যায়) 


ঃ ৭৯৯ 
প্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞানবিৎ ও এতিহাসিক, অধ্যাপক শ্রীধুক্ত 
১ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমুক্ত বিনয়কুমার সরকার এবং শ্রীযুক্ত 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার 
১ কর্তক লিখিত ৷ 

? শ্রীহেমচন্্র দাশ গুপ্ত বি, এম, ই, (আমেরিকা) 

পরিচালক, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, 
মালদহ । 


৯৫ রি উস পিপিপি বউ সস ৬  ্ ্ি 


পা কক ০ 


ইয়ান প্রেস, এলাভাবাদ, শ্রীঅপূর্বকৃ্ণ বনু ছার। মু্রিত 


১। হিতবাদী-_ এই পুস্তকখানি বাঙ্গাণর ধন্ম ও সামাজিক 
ইতিহাসের একটি অধ্যায়। রায় বাহাঢ়র শ্রীমুক্ত শরচ্চন্্র দাদ 
সি, আই, ই, এই গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালী অদ্জ এখিয়ার 
শিক্ষাগ্ডরু, বঙ্গদেশকে অন্ধ 'এশিয়াবানী স্বর্গ বিবেচনায় এখনও পূজা 
করিয়! থাকেন।” যে বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীর এখনও এরূপ গৌরব 
আছে, সেই বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই ইহা কি কখনও 
সম্ভবপর ? বাঙ্গালার ইতিহাস আছে, কিন্তু সে অপ্রকাশিত উন্তিহাসের 
উপাদান এখনও কাটদষ্ট তালপ্রের পাখির নধোই রহিয়াছে । বৈদেশিক 
এতিহাসিকগণ সেই সকল পু'থির কোন সন্ধান পাঁন নাই ব্গিয়াই মনে 
করেন যে বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই । 

ইদানীং ঘে সকল 'টচ্চশিক্ষিত কষ্টসহিষু্, জন্মর্ুমির মুখোক্ডল- 
কারী সন্তানের চেষ্টায় সেই সকল জার্ণ কীটদষ্ট পুঁথি হইতে বাঙ্গালার 
বিগত কয়েক শতাকীর প্রকৃত ভঁতিহাদ লোকচক্ষুর গোরীক্ুত 
হইতেছে, হরিদাস বাবু স্তীহাদের অন্ততম। হরিদাস বাবু “গম্ঠীরা” 
নামক উৎসবের যে ইতিহাস সন্কলন করিয়াচেন, ভাহাই* পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করিয়া তিনি বাঙ্গালার ইতিহানের অজ্ছাতপূর্ব একট! অপ্যায় 
সকলকে দেখাইয়াছেন। 

এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় ঘে, বৌদ্ধমত এখনও 
বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙ্গীলায় নি্সসমাজের মধ্যে বৌদ্ধ- 
মত হিন্দুধন্মের আবরণে আম্মগোপন করিয়া এখনও ফন্ুনদীর নত 


লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হইতেছে । পশ্চিম এবং দক্ষিণ বে 
চৈত্র মানের সংক্রান্তির সময়ে যে শিবের “গাজন” হইয়া থাকে, তাহাই 
মালদহ অঞ্চলে "গস্থীরা” নামে পরিচিত । এই গাজন বা! গস্তীরায় 
বে সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে বৌদ্ধমতের অস্তিত্ব সবিশেষ 
প্রকট । এককালে গণেশ, শিব, তুর্গা প্রহ্ৃতি পৌরাণিক দেবতার 
তায় বুন্ধদেবও বঙ্গদেশে পুজিত হইতেন। পুজক "শুন্নয় নিরঞ্জন” 
বলিয়া আদিবুদ্ধের ধ্যান করিতেন, এখনও গন্ভীরাতে ধণ্পূজায় এ 
ধ্যান প্রচলিত আছে । ধর্নঙ্গলের ধশ্মই যে বুদ্ধদেবের নামান্তর, তাহা 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্্ী প্রহতি প্রত্রতবববিদ্গণ বন্ছপুরেরে স প্রণাণ 
করিয়াছেন! হরিদাস বাবুর এই প্রস্তক সেই মতেরই সমর্থন 
করিতেছে। 

আমরা এই পুস্তক সবিশ্ষে যন্ত্র সহকারে নাগ্ভোপান্তর পাঠ করিয়া 
অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বাধীনভাবে 
স্বদেশের ইতিহান-সঙ্কণনে প্রবৃত্ব হইয়াছেন দেখিয়! শ্রাঘ! বোধ করিয়াছি । 
প্রেমের কবিতা এবং গোয়েন্বা-কাভিনীর পাঠকগণের নিকটে এই 
গ্রন্থের আদর হইবে না বটে, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে এই গ্রন্থ চিরস্থায়ী হইয়। 
গ্রন্থকারকে অমরতু প্রদান করিবে । 

২। বন্থমতী-শ্রীমুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় বহুদিন 
ধরিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া, অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া 
ধ্রতিহাসিক 'গবেষণায় আম্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি বহুদিন পরিশ্রন 
ও অনুসন্ধান করিয়া যে তথা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার 
ইতিহাসের রত্বোদ্ধার হইয়াছে । হরিদাস বাবুর গন্ভীর! তাহার আসাধারণ 
গবেষণার ও অনুসন্ধানের ফল। 

অতি প্রাচীনকালে শৈব ও তান্ত্রিক ধন্মের প্রভাব যে সমগ্র 
এশিরাখণ্ড ও সুদূর মুরোপি পর্যন্ত প্রস্থত হইয়াছিল,-_হরিদাসবাবু 


১: 


তাহার গ্রন্থে তাহা। সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাহার পুর্বেবও কোন কোন 
মভাম্া সে কথা বলিয়! গিয়াছেন । ভারতে ১শবধস্্র বিকাশ-দম্বন্ধে 
তিনি যে সকল তথ্য তাহার গ্রন্থমধ্যে সম্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে ভানেক 
নুতন কথা ভাছে ! তান্ত্রিক ধন্মীত নে বৌদ্ধধন্মের উপর প্রভাব বিল্তার 
করিয়াছিল, তাহা! তিনি স্পষ্ট করিয়! না বলিলে৪ তাহার গ্রন্থ পাঠ 
করিলে তাহা বুঝা! যায়। কিন্তু তিনি এই কথাটি বেন ভরসা করিয়া 
পুরামাত্রায় বলেন নাই । তান্ত্রিক ধন যে নিতাস্থ আধুনিক নহে, উহা 
তাহার গ্রন্থপােই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন । 

গ্রন্থখানি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । এন্সপ অনুসন্ধানমলক গ্রন্থের 
যদি আদর না হয়, তাহ! হইলে বাঙ্গালার দুর্ভাগা বলিতে হইছব। গ্রন্থের 
ভাষা, ছাপা ও কাগজ অতি স্থন্দর । সংগুহীত তথাগুলি বেন রত্ররাজার 
টায় গ্রন্থপৃষ্ঠে জল-জল করিতেছে । তীহার ন্যায় একনিষ্উ অনুসন্ধিৎসু 
দর্দি আমাদের দেশে অধিক জন্মিত, তাহা হইলে ভারতের ইতিভাস 
আজও পর্যন্ত ভিসিরাব গুষ্ঠিত গাকিত না। আশা করি, সমস্ত বলে 
পালিত মহাশয়ের এই গ্রন্থের নথেষ্ট প্রচার হইবে । 

৩। নায়ক-_ গশ্ঠারা জিনিষটা কি? বদি খাটি বাঙ্গালী 
5ইতে, বদি বাঙ্গালার সকল প্রদেশের উৎসব আনন্দের খবর রাখি, 
তাহা। হইলে গম্থীরার ব্যাপারট। বুঝিতে বুঝিতে “ভাদোর নাচ” কি। 
বুঝিতে__এমন দিন বাঙ্গালায় ছিল, দখন বাঙ্গালার নর-ন্বারী প্রকাহ্্ে 
নৃত্যগীত-উৎসবে যোগ দিতেন। এই টচত্র মাস পড়িয়াচ্ছে, মাধবের 
মধুরত। গগনে পবনে পরিস্ফুট, গম্ভীরার দিন আিয়াছে। বখন 
বাঙ্গালায় সুখ ছিল, উল্লাস ছিল, তখন এই গন্তীরার মতন আনন্দ-উৎসবে 
বাঙ্গালা দেশ মধুমাধবে প্রমন্ত হউত। এই গম্তারা কি, ও কেমন, 
তাহার পরিচয় যদি জানিতে চাও, তাহা হইলে শ্রীমান হরিদাস পালিতের 
এই বহিখানি পড়িয়া দেখ । বাঙ্গালার গ্রাম্য ও নামাজিক উতৎসব-আনন্দ 


| ৪ ! 

প্রভৃতির পরিচয় ন! জানিলে বাঙ্গালীকে চিনিবে না৷ তোমরা মিস্টন- 
টেনিসন পড়, তোমরা ইংরেজজাতির ইতিহাস কণ্ঠস্থ কর, তোমরা 
সাহেব সাজ, তোমরা ত দেশের ও দশের কোন খবর রাঁথ 
না, তোমর! ত স্বজাতি ও স্বসমাজের কোন পরিচয় জান না৷. 
কখনও মালদহে যাইয়া গম্ভীরা উৎসব দেখিয়াছ কি? কখনও শিবের 
গাজন দেখিয়াছ কি? কখনও শীতলার পুজা, ননদার ঝাপান ও 
কী'ছুনী দেখিয়াছ--শ্রনিয়াছ কি % থিয়েটার-_-সাকাস্‌ দেখিয়াছ, বড়দিন 
ভোটদিন করিয়াছ, পরস্তথ ঘণ্টাকর্ণ পূজা কর নাই, পৌষপার্বণে মা 
নাই, খাঁটি বাঙ্গালী সাক্তিবার যোগাড় কর নাই। তাই বলিতেছি 
যদি তধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতে চাও, তবে হরিদাসের এই পুস্তকখানি 
পাঠ করিও: লেখা ভাল, ছাপ। ও বাঁধাই ভাল ' পুস্তকে দেশের পুরাতন 
খবর€ অনেক আছে ' আমরা হরিদাসের কেতাব পড়িয়! সুখ বোধ 
করিদাডি__শ্লাঘান্িত ভইয়াছি-__বাঙ্ছালী বলিয়া! মনে একটু আমোদের 
উদয় হইয়াছে : ইরেজীশিক্ষিভত বাধুসমাজকে বাঙ্গালীর ভাবে মুগ্ধ 
করিতে হইলে, খাটি বাঙ্গালী করিয়া! গড়িয়া ভুলিভে হইলে, এই ভাবের 
পুস্তক সকলের স্ঠন পাঠন বাড়াইয়া দিতে ভইবে। হিদাসের 
“অগ্ের গন্তীরা মাথার করিয়া ঘরে ঘরে থুরিয়া বেড়াইতে হইবে. 
বাব্-বিবিদের জোর করিয়: পড়াইীতে হইবে. বাঙ্গালীর ভাবে ভাবুক 
করিতে হইবে । ভাই আজ গম্ভীরার সম্ভার মাথায় করিয়। বাঙ্গালার 
সারম্বত অঙ্গনে ভিখারীর বেশে দাড়াইলাম । 

একটা কথ। এইখানে বলিব। বখন বাঙ্গালা বোৌদ্ধধন্ম্ের 
প্রাবল্য ছিল, তখন তিব্বতের অদনক বৌদ্ধ পুরোহিত বাঙ্গালায় আসিয়া 
গুরুগিরি করিত ! ভুম্‌ পা, হাড়ি প৷ প্রতি শুরুদের নাম যে, পুরাতন 
বাঙ্গালা তৃঙ্গোতে পাই, সে সকল নামই ভিববর্তীয় লাম! বা পুরোহিত- 
দিশগর ! নৌন্ধ কালচক্রযানীদিগের মধ্যে “খড়” উৎসব ছিল, সেই 
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উৎসবের পুরোহিতকে হাড়ি বলিত। গোবিন্দ দেবের গুরু হাড়ি পা 
তিব্বতীয় ধর্মযাজক ছিলেন। গুরু দছুম্ঘ বা দুম্‌ পা তিব্বতের মানুষ 
ছিলেন। এ কথাটা! মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শান্্ী মহাশয় ইতিহাসের 
সাহায্যে নিদ্ধারণ করিয়াছেন । বদি কখনও বাঙ্গালার জাতি সকলের 
ইতিহাস ঠিকমত বাহির হয়, তাহ! হইলে হাড়ি, ডোম, চগ্জাল, পোদ 
শকাদির প্রকৃত তাৎপর্য জানা বাইবে ; ইহারা যে কেন জল-চল হয় নাই 
তাহাও বুঝ! নাইবে ৷ বাঙ্গালী জাতির নিয়স্তরগুলিতে পরতে পরতে 
এখনও বৌদ্ধ ভাব ও আচার-পদ্গতি 'গ্রচ্ছন্ন "ভাবে রহিয়াছে ; বাঙ্গালার 
খাটি দেশাচার ও দেশজ উতৎলব-পর্ প্রাুতিতে বৌদ্ধ মহাঁযানীদিগের 
প্রভাব এখনও প্রবল রহিয়াছে; বৌদ্ধের পদচিহন এখনও বাঙ্গালায় 
পরিস্ফুট । বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ, গোরক্ষনাথের নাথসম্প্রদায়, জৈনবোগী 
ও যতী সকল, শ্রীমৎ নিত্যানন্দ মহা প্রভুর সমগ্রসীরুত বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব 
বীতি-পদ্ধতি এখনও বাঙ্গালায় সজীব ভাবে রহিয়াছে! হরিদাসের 
এই “আছর গস্তীরা” পাঠ করিলে তাহা জান! নায়, নগেন্্রনাথের 
“আধুনিক বৌদ্বধন্মী” পড়িলে তাহা বুঝা ধাঁয়! এইটুকু না বুঝিলে 
বাঙ্গালীর সনাজ-তস্ব ভাল করিয়া বুঝা সাইবে না, বাঙ্গালী জাতিকে 
চিনিতে পারা ধাইবে না, ধাহার! বাঙ্গালার পতিত জাতি সকলের উদ্ধারে 
ব্রতী, তাহারা সে কার্যে সাফলালাভ করিতে কিছুতেই পারিবেন না । 
বাবুরা বিলাতী হিসাবে দেশোদ্বার করিতে বিব্রত; কি বিলাতী 
সমাজ-বিশ্যান অপেক্ষা যে বাঙ্গালার সমাজ অধিকতর উন্নত এবং উদার 
ভাবের উপর বিন্তান্ত, তাহা তাহার! জানেন না । ইহাহ আমাদের ছুঃখ 
ও ক্ষোভের. বিষয়। হরিদাসের “আগের গম্ভীর” পুস্তকখানি পাঠ 
করিলে বাবুদের নীরেট বৌকামী অনেকটা কমিয়া যাইবে- দিবাচক্ু 
লাভ করিয়। বাঙ্গালীকে নবীন নয়নে দেখিতে পারিবে । এই বিশ্বাস 
আছে বলিয়াই, এত জোর করিয়া কথাটা বলিলাম । 
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চক্র মজুমদার বি, এল্‌, মহাশয় 'লিখিয়াছেন__- 
প্রাচীন তত্বের অনুসন্ধান এবং নেই অনুসন্ধানের ফলের এতিহাসিক 
বিচার বড় কঠিন কাধ্য। একদিকে যেমন কোন সমাজের তত্ব লইতে 
হইলে সে সমাজের প্রতি সহানুভূতি না থাকিলে চালে না, এবং যাহাদের 
কথা বলা যায়, তাহাদিগের প্রতি ভালবাসা না থাকিলে চলে না, 
তেমনি আবার অন্যদিকে মনকে সম্পূর্ননপে নিরপেক্ষ করিতে হয়, 
কোন প্রকার স্বদেশ-প্রেমের দ্বারা চালিত না হুইয়৷ সত্যকে বথাবথ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, এবং কঠোর নধ্যবসায়ের সহিত সকল ঘটনা 
গ্রহ করিতে হয়। বত গুণ থাকিলে এ কাষ্যে ব্রতী হইতে পারা 
যায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় সে সকল গুণেই ভূষিত । এই গ্রন্থ 
হইতেই গ্রন্থকর্তী সম্বন্ধে এই অভিমতটি ব্যক্ত করিবার স্থবিধা 
পাইয়াছি । ভিনি যে প্রকার প্রাণের টানে, কোন প্রকার ফল-কাননা 
না করিয়া, মাঁলদহের প্রাচীনইতিহাস-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছেন, 
এবং গন্ভীরার ইতিহাস রচনা করিয়। বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বাড়াইয়াছেন, 
তাহা উপক্রমণিক! হইতেই জানিতে পার! যায় । 


আগ্ের গম্ভীর! বা চড়ক-পুজার ইতিহাস যে সাহিতো কেন আদছুৃত 
হুইবে, এ কথা হয় ত এদেশের পাঠককে বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। 
গ্রস্থকার তীহার গ্রস্থের নামের নীচেই লিখিয়াছেন যে, বাঞ্গালার ধন্ম ও 
সামাজিক ইতিহাসের ইহা একটি অধ্যায়। এ দেশে যত প্রকার 
ধন্মনত প্রচলিত আছে, যত প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, 
সেগুলির উৎপত্তির ইতিহাস, সামাজিক প্রসারের ইতিহাস প্রভৃতি ন৷ 
জানিতে পানিলে যে আমাদের ইতিহাঁসই রচিত হইতে পারে না, 
তাহা বুঝিয়া 'উঠিতে পারি নাই বলিয়াই আমাদের অনেক পরিশ্রম পণ্ড 
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হইতেছে । গন্তীরার পূজা, ধন্মের গাজন, প্রচলিত চড়কপূৃজা। যে 
সমাজের নির্শ্র্ঞ্টুর লোকের মধ্যেই অধিক প্রবল, তাহ! হয়ত অনেকেই 
লক্ষা করিয়াছেন । কিন্তু যে জাতির বা জাতিসকলের মধ্যে প্রথমতঃ 
এই পুজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং বর্দিত হইয়াছিল, এই পুজার তত্ব 
হইতেই তাহাদের কথঞ্চিৎ অনুসন্ধান পাওয়া! যাইতে পারে। গড়শা 
এবং মধাপ্রদেশের বনে-জঙ্গলে এবং মান্দাজ-অঞ্চলের অনেক স্তানে 
এই পুজার বে সকল রূপান্তর দেখিতেছি, তাহা যে বাঙ্গাণার পুজার 
সহিত একন্ডাত্রে বাধা, এ কথা পূর্বে মনে করিত পারি নাত । 
হরিদাস বাবুর গ্রন্থে এই পুজা-প্রসঙ্গে এমন অনেক শক পাইলাদ, বাহা 
হুবহু মধা প্রদেশের জঙ্গলে পুজার পদ্ধতি ও মন্ত্রে প্রচলিত রহিয়াছে | 
বাঙ্গালাভাষায় সেগুলির অর্গ হয় না। কিন্তু সে দেশের ভাষায় 
কতকটা অর্থ করিতে পারা যায় । এই জন্যই অহনা "গাজন” “বদের 
সংস্কত ব্যৎপত্তি গ্রহণ করিতে সাহস ভয় না; এ গ্রন্থে প্রদত্ত গাখার 
কাটা” প্রল্ুতি অনেক অনুষ্ঠানের বিবরণ হইতে নধা প্রাদোশের জঙ্গলের 
পৃজাবিধির নৃতন অর্থ পাইতেছি। বরেক্ত্র-$ুমির নিয়শ্রেণীর পৌকের 
“বাঙ্গাল” বলিয়া অভিহিত হয় জানিয়া বঙ্গের ইতিহ্রাসের একটি সমন্তা 
পূরণের পক্ষে কিঞিৎ সাহাধা পাইয়াছি। দে নকল কথ। স্বত ভাবে 
না লিখিলে চলিবে না । কাজেই জামি নিজে এই “হ্াগ্চের গন্ঠীরা”র 
নিকট অত্যন্ত খণী রহিলাম । 

অতি প্রাচীন কালে বেদ গরস্থাণি হাতে আরম্ত করিয়া গুড়িপায় 
প্রচলিত পৃজাপদ্ধতির গ্রন্থ পরধ্স্ত এমন কোন গ্রন্থ নাই, ঘাহা পাঁলিত 
মহাশয় গন্তীরার উৎপত্তির অনুসন্ধানে একবার বিচার করিয়; লয়েন 
নাই। এইরূপ অনুসন্ধান সকল দেশেই প্রশংসনীয় । ধীহারা বাঙ্গালার 
ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেছেন, আশা করি, তাহারা সকলেই এই গ্রন্থ 
পাঠ করিবেন । 
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৫1 ভারতী-_“রাটাদি দেশের শিবের গাজনোৎসব মালদহে 
“আন্ের গন্গীরা” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে; গ্স্তীরা” শব্দ্রু অর্থ দেবগৃহ । 
পূর্বকালে চণ্ডীমণ্ডপের স্তায় গৃহবিশেষকে “মালদহ-অঞ্চলে” গন্তীরি ব! 
গম্ভীর বলিত: * * গন্ভীরাঁ বলিলে আরাধনা বা ধর্মুসংক্রাস্থ 
কোন গুহকেই বুঝায় । গুহিলোক আপন বাসভবনম্থ গন্তীরাগুহে 
বুদ্দপদ বা ধশ্খ্পাহ্কা রক্ষা করিত । ক্রমে আগ্ভাদেবী (চণ্ডিকাদেবী; 
তথায় পুজা পাইলেন । চণ্ডিকীরূপে পুজ। পাইবার নময় আছ্যাদেবীর ঘট 
গন্থীরায় থাকিত ক্রমে চণ্ডিক! শিবপত্বী হইণে “হরগৌরীরূপে' 
গন্তীরা-মগুপে স্থান পাইলেন । এই গন্ভীরাতেই ধন্মোৎসব হইত! 
সেই গন্ভীরাতেই শৈব প্রভাব কালে হরগৌরার পুজা ও উৎসব হইতে 
আরম্ক ভয়!” গস্ীরা-উত্সবের অপূর্ব ভাবে মুগ্ধ হইয়া গ্রন্থকার 
প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া সালদহের নদী-জঙ্গল, দীঘিদুর্গে পরি্রমণ করিয়া 
নিরক্ষর পল্লীসমাজের কাহিনী শুনিয়া গম্থীরার ইতিহাস ও বিবরণ 
সংগ্রহ করিয়াছেন । গ্রন্থধানি পাঠ করিয়া আমরা তাভার অনুসদ্ধিৎসা' 
অধাবসায় ও শ্রমনীলতার নে পরিচয় পাইয়াছি, তাভা অনন্তসাধারণ ' 
বাঙ্গালা-সািত্য ত্াার নিকট চিরখাণী থাকিবে! বিষয়গুলির সন্নিবেশও 
সুশৃঙ্ঘল। উতিহাঁসের জীর্ণ ধূলিকে লেখক এমন উপাভোগ্য করিয়' 
তুলিয়াছেন বে, নাটক-নভেল এন্টা চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না । 
গ্রন্থের ছাপ! কাগজ বাধাই সকলই চমৎকার খইয়াছে। 


৬। '“মানসীশগতে প্রথিতনীমা সাহিত্যসেবী, 
“ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত জল্ধর সেন মহাশয় 
লিখিয়াছেন-- 


এই গ্রস্থ আমাদের সমাজ ও ধন্মের অনেক বিবরণ সংগুহীত 
হইয়াছে: ইচ্াতে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অনেক উপকরণ 
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রহিয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত শরচ্ন্্ 
দাস সি, আই, ই, মহাশয় একটী অতি সুন্দর কথ! বলিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন “সমাজে প্রেমের সেই অসীম শক্তি 'প্রকটিত করিবার 
জন্য অশিক্ষিত ও অদ্ধশিক্ষিত সমাজের চিত্র, তাহাদের পারিবারিক 
কাহিনা ও সামাজিক কাধ্যকলাপর প্রতি কবি, গায়ক, লেখক. 
নাট্যকার, এতিহাগিক প্রতি সকন শ্রেণীর নাহিত্যসেবীর দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করা কর্তব্য! তাহা হইলে দরিদেখ হৃদয়ে আশার উদ্রেক হইবে, 
মৃকমুখে ভাষা আপিবে, কাঙ্গালের ঘরে 'প্রাণসঞ্চার হইবে, পল্লীসমাজে 
গৌরববোধ জন্মিবে,_সমগ্র জাতীয় জাবনে উন্নতির মাকাজ্ষ। জ'গরিত 
হইবে. দেশের মধ্যে শ্রান্রই ভাবকত্তার বিপুল মান্দোশন উপস্থিত 

এখন, এই গন্থীরা কি, তাহারই মতি সংক্ষিপ পরিচয় প্রদান 
করিতেছি । অন্ঠান্ট দেশের শিবের গাজনোৎসব মালদহে “আছর 
গম্ভীরা” নামে পরিচিত ! পুর্রবকালে মালদহ অঞ্চলে চণ্তীমণ্ডপের স্টায় 
গৃহবিশেষকে গন্থীরি বা গন্ভীরা বলিত ! গৃহিলোক সেই সময়ে নিজ 
বাসভবনম্থ গন্ভীরাগুহে বুদ্ধপাদুক! বা ধন্মপাদ্বকা রক্ষা করিত। ক্রমে 
আছ্াদেবী তথায় পুজা পাইলেন । চণ্তিকাব্ধপে পুজা! পাইবার সময় 
আগ্যাদেবীর ঘট গম্ভীরায় থাকিত। ক্রনে চণ্ডিক! শিবপত্রী হইলে 
“হরগৌরীরূপে” গন্ভারা-মগ্ুপে প্রান পাইলেন : এই গম্তীরাতেই শৈব- 
প্রভাবকালে হরগৌরীর পুজা ও উৎসব হইতে আরম্ত*হয়। গম্ভীর 
উত্সবের ইহাই ইতিহাস; হরিদাসবাবু বৈদিক বুগ হইতে আরন্ত 
করিয়া পর পর সমস্ত বূগের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া এই গম্ভীরার 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! একাগ্রতা না থাকিলে কি কেহ এত 
পরিশ্রম স্বীকার করে ? ৃ্‌ 

স্ানভেদে এই গম্ভীরোৎনব ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে 
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এবং এই উৎসবের অনুষ্ঠানও পরিবন্তিত হইয়া গিয়াছে । গম্ভীরা 
কোথাও গান এবং কোথাও সাহীযাত্রাদি নামে পরিচিত রহিয়াছে । 
শিবের গাজন বাঙ্গালা ও উতৎকল-দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়। গিয়াছে । 
বাঙ্গালা-দেশে গঙ্গ৷ ও পঞ্মার পুর্বভাগেই এই গম্তীরা-উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়; যদিও মুশিদাবাদ জেলার পদ্মাতীরবর্তী কোন কোন পল্লীতে 
এই উৎসবের অনুষ্ঠান দেখা যায়, কিন্ত লেখক অনুসন্ধান দ্বারা অবগত 
হইয়াছেন যে, সেই সমুদয় পল্লীবানী পদ্মার পুর্ববভাগ হইতে কিছু 
কাল পুর্বে আসিয়া উক্ত স্থানে বাস করিয়াছে । উৎকল, মেদিনীপুর, 
বীরভূন, বদ্ধমান, নবদ্বীপ, হুগলী, চবিবশপরগণা, খুলনা, বশোহর, 
ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় এই গন্ঠীরা উৎসব শিবের গাজন নামে পরিচিত। 
গন্তীরা-উৎমবে হরগৌরীর প্রতিমুন্তির পুজ! ও শিবলিঙ্গের পুত 
হয়। চৈত্র নাসের সংক্রান্তিতে গন্ভীরা হয়, কিন্ত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেও 
কোন কোন পল্লীতে গম্ভীরা-উৎসব হইতে দেখা বায় । চৈত্র মাস 
বদি ত্রিশ দিনে শেষ হয় অর্থাৎ সংক্রান্তি ত্রিশে তারিখে হইলে, ২৬শে 
তারিখে গম্তারার “ঘটভর1, ২৭শে “ছোটিতামাসা”, ২৮শে “বড়তামাসা” 
২৯শে “আহারা+, এবং ৩০শে *চড়কপুজা” হইয়া থাকে । 
গম্ভীরা-উৎসবে পৌগ্ু,.ক বা পৌগু, ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহাধিক্য 
পরিলক্ষিত হয়। নাগর, ধান্ুক, টাই, রাজবংশী এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, 
বৈগ্ভগণের মধ্যেও গস্ভীরা-উৎমব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
+/ গস্ভীরা-উত্ব-উপলক্ষে যে পুজাই হয় তাহা নহে, অভিনয় হয়, 
গান হয়। গন্তারার অনেক ছড়া, অনেক গান আছে। হরিদাস 
বাবু সে সমস্ত সংগ্রহ করিয়৷ এই পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন । সেই 
সমস্ত ছড়া ও গান হইতে গম্ভীরার সমস্ত বিবরণ জানিতে পারা বায়। 
গম্ভীরার রাজ টনতিক, সামাজিক ও ধন্মব্যাপারের মধ্য দিয়! সাহিত্যও 
পুষ্টি লাভ করিয়াছে। ধঙ্বের মধ্য দিয়৷ সাহিত্য যে প্রকার পুষ্টি লাভ 
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করে এবং তাহার বেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হর, অন্ত কোন বিষয়ের 
মধ্য দিয়া তাৃশ পুষ্টিলাভ লম্ভব নহে। গস্তীরার গীতগুলি গ্রামা 
কবিদের ভ্রদয় হইতে নিঃস্যত ভইয়া অশিক্ষিত জনগণ-হৃদয়ে ভক্তি, 
প্রেম ও কবিত্বশ্োত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। ইচার ফলে দেশে 
গন্ঠীরার মধ্য দিয়া কবিত্বের ও সাহিত্যের পুষ্টি এবং কবি ও সাহিত্যিকের 
উদয় হইয়াছে । 

গন্ভীরার পরিচয় দেওয়া হইল, কিন্তু ধিনি এই “গম্ভীর” পুস্তক- 
খানি লিখিয়'ছেন, তিনি ইহাতে মে পাণ্ডিতোর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন 
তাভ! অতীব প্রশংসনীয় । গন্তারার ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনে 
হরিদাসবাবুর পাণগ্ডিত্যের পরিচয় দেদীপামান রহিয়াছে । আমি এই 
ধারাবাহিক ইতিহাসের একটা সুচী দিতেছি, ইহার দ্বারাই আমার 
উস্ত্ি সপ্রমাণ হইবে ৷ হরিদাস বাবু প্রথমে প্রাচীন সাহিতো গন্তীরার 
যে পরিচয় আছে তাথা দিয়াছেন। বৈদিক সাহিতো, মহাভারতে, 
চানদেশীয় পষ্যটকগণের বিবরণে, রামাই পঞ্ডিতের শূম্তপুরাণে, বৈষ্ণব 
সাহিত্যে, মঙ্গলচণ্ডীতে, মনসার গাতে, ধন্মমঙ্গলে, সিংহলা সাহিত্যে, 
তিব্বতীয় সাহিত্যে, শিবপুরাণে, হরিবংশে, ধন্মসংহিতায় গম্তীরার যে 
পরিচয় আছে, হরিদান বাবু তাহ! 'প্রমাণস দেখাইয়াছেন। তাহার 
পর বৌদ্দপ্রভাবকালে গম্ভীরা-উতনবের অঙ্কুর, হীনযান, জৈন উত্সব, 
মহাবান, বিক্রমাদিতোর যুগ, বর্ধনরাজগণ, হিউয়েন-গ-সাং প্রস্গতির 
বিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়। গম্ভীরার ইতিহাস বর্ণনা" করিয়াছেন । 
সুতরাং এ কথা বেশ বল! যাইতে পাঁরে যে, হরিদাসবাবু গম্ভীরার 
ইতিহাস লিখিয়া যে সমস্ত তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালাদেশের 
ইতিহাঁস-সঙ্কলনের যথেষ্ট সহায়তা করিবে । আমাদের দেশের শিক্ষিত. 
ও শিক্ষিতাভিমানী মহাশয়গণ যদি আমাদের ঘরের জিনিষের খবর 
এমন ভাবে লইতে আরম্ত করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন দেশের 
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চে 
ইতিহাস লিখিবার সমস্ত উপকরণ রহিয়াছে, শুধু চেষ্টা ও বন্ধের 
অভাব। 


৭। “গৃহস্থে” সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ 
দেব এম্‌ এ মহাশয় লিখিয়াছেন__ 


আমাদের দেশের ও ধর্মের বর্তমান অবস্তায় বৌদধন্মের 
প্রভাবের যে সমস্ত চিজ্ু পাওয়। যায়, সেগুলি অনুসন্ধান করিয়। 
দেখিলে আমাদের ইতিহাসের অনেক অন্ককার স্থলই আলোকিত হইয়া 
উঠিবার সম্ভাবনা । সকলেই জানেন নে, এক সময়ে আমাদের দেশে 
বৌদধন্মের অভ্যর্খান হইয়াছিল এবং কিছ্রুকাল পরে সে ধর্ম আমাদের 
দেশ হইতে একেবারে মন্তদ্ধান করিয়াছিল। কেন আসিল, কেন 
গেল, এ কথা প্রীয় কেশ জিন্ঞাসা করেন না । অথবা, একেবারেই 
অস্তদ্ধীন করিয়াছে বাঁ ফোন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, ইভাও কেহ দেখেন 
ন|। এই সকল প্রশ্রের সমাধানের চেষ্টা করিলে "আমরা অপনক 
সুন্দর তথ্য জানিতে পারি 

অনুসন্ধিৎসুরা জানেন যে, আমাদের দেশে ধশ্ম বখন “পৌরহিত্ে” 
প্যবসিত হইয়া অর্থভীন কন্মকাণ্ডের প্রলাপে ও পুরাহিতদিগের 
স্সসম্মব দািদাওয়ায় দেশের জনসাধারণকে প্রপীড়িত করিতেছিল, সেই 
সময়ে শী অবপ্থার প্রতিবাদস্বরূপ বৌন্দধন্মের অভ্থান হয়। কিন্তু 
এইরূপ আন্দোলনকে বাচাইয়া ব্াখিতে ও চাঁলাইতে হইলে তদনুরূপ 
উচ্চমনা লোকের আবিভীব প্রয়োজন । বৌদ্ধধন্্ের ইতিহাসে কিছুদূর 
পর্যন্ত এরূপ লোকের অভাব হয় নাই বণিয়া বৌদ্ধধন্ম বেশ চলিয়াছিল। 
পরে কালবশে অভাব হওয়ায় বৌদ্ধধন্মের ক্রমে অননতি হয়। কাল- 
' নিয়মেই এই সময়ে আবার হিন্দধন্মের পুনরভ্যু্থান হওয়ায় দেশের 
উচ্চন্তরের দি হিন্দুধন্খের দিকে আকুষ্ট হয়। অনাদৃতি হুইয়া বেদ্ধ- 


কুচ 
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ধন্দের ভগ্নাবশেষ সমাজের অংশবিশেষে (নিয়স্তরে) গিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করে। ক্রমে সমস্ত সমাজই হিন্দুধন্মের দ্বারা প্রভাবিত হইলে বৌদ্ধ- 
ধম্মের সহিত সম্পর্ক বাহাতঃ চলিয়! যায়। কিন্তু তাহ! হইলে আজও 
অনেক বৌদ্ধ রীতি, নীতি, আচার, উৎসব, ভাব প্রভৃতি আমাদের 
সমাজে, বিশেষতঃ নিয়শ্রেণীতে, অজ্ঞাতবাস করিতেছে । আচারে, 
উৎসবে, অনুষ্ঠানে, সেগুলি অবহির্ত অনুসন্ধিৎস্র চক্ষে পড়িয়া গাকে । 

শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু তাহার অনুসন্ধিৎসাকে আমাদের দেশের 
একটা উৎসবের দিকে চালিত করিয়া! একটা উপাদেয় গ্রন্থের রচন৷ 
করিয়াছেন এবং অতীত ইতিহাসে গবেষণা দ্বারা প্রভৃতি কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন। তজ্ন্ত তিনি বঙ্গসাহিভিকগণ্র, বিশেষতঃ 
এ্রতিহাসিকগণের, বিশেষ ধন্সবাদের পাশ্র। আশা করি, তিনি 
আরও এইরূপ পুস্তক লিখিয়। আমাদের প্রতিহাসিক সাহিত্যের 
অঙ্গপুষ্টি করিবেন । 
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১০1 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শ্লযোগ্য সম্পাদক 
তীযুক্ত রায় বতান্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, 
মহাশয় লিখিয়াছেন -__- 


'মালদহের গন্ঠীরা, পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। 
গম্ভারার ভিতর যে এত মুল্যবান রত্ব ছিল, তাহ পুর্ব্বে ভাবি নাই । 


১১। সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়ন্দ্র সরকার 
বি, এল্‌ মহাশয় তাহার অভিভাষণে চেষ্টগ্রাম-সাহিত্য- 
:সম্মিলনের সভাপতি-রূপে) লিখিয়াছেন-_ 

£ত্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের গম্ভীর সর্বজন সমাদৃত হইয়াছে: 
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১২1 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য ভূতপূর্ব্ব 
সম্পাদক ও বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ্প্রীযুক্ত 
রামেক্দ্স্ত্রন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন -- 

জীসৃক্ত হরিদাস পালিনতের আছর গম্ভার। পড়িয়। কন্ত বে আনন্দ 
অনুভব করিয়াছি তাহা বল! দ্ুঃসাধা ' 

এ গ্রন্থে বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাসের অনেক আধার জায়গায় 
আলো প্ড়িয়াছে। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের উদ্ঘাটন সাহিতা- 
প্রিষদের (প্রধান কর্ধবা হওয়া উচিত সন করিয়া পরিষদের জন্য 
এই কায়ক বশ্সর ধে পরিশ্রম করিয়াছি, এখন মান হইল্ভাচছ যে 
পরিশ্রম কতকটা সার্থক হইল! হরিদাস বাবুর ন্যায় কম্মী পুরুষ এবং 
"আছের গশ্তারা”র স্তায় ভত্তিহাস-গ্রন্থের নখন উদ্ভব হইয়াছে, তখন 
আমার পরিশ্রম সাথক বোধ কবি 


১৩। বঙ্গের কৃতী সন্তান ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল- 
চন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন __ 

শ্রীদুক্ত হরিদান পালিত্ের “আগ্গের গম্ঠীর।” পাঠ করিয়। সুখী 
হইয়াছি ! লেখকের গবেষণার প্রশংসা না করিয়া থাকা বায় না! 
বাঙ্গালার ধন্ম ৪ সামাজিক ইতিভাসর এক অধ্যায় বর্তমান গ্রন্থদ্ারা 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে । 

১৪। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সহকারী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ যুস্তফী মহাশয় 
লিখিয়াছেন-__ 

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশসনের "আগের গন্তীরা” পুস্তকখানি 
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পড়িয়াছি। এমন কৌতৃহলজনক, বন্ৃতথ্যপুর্ণ, সামাজিক উতৎসবাদির 
ইতিহাস-গ্রন্থ আর পড়ি নাই। নানাকালে নানাদেশে গন্ভীরার গাজন 
কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়। বর্তমান আকারে আসিয়া 
দাড়াইয়াছে, হরিদাস বাবু কি অসামান্ত পরিশ্রমে, কি অপরিমের 
অধাবসায়ে, কি সুঙ্ষুষ্টির সহিত অনুসন্ধান করিয়। এই “আছর গন্ারা৮- 
গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা অনির্বচনীয়। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া 
অতিমাত্র তৃপ্তি লাভ করিয়াছি এবং অনেক বন্ধবান্ধবকে পড়াইয়াছি । 
দেশের এত সামান্য বাপারের মধ্যে যে এতটা জ্ঞাতবা কথা থাকিভে 
পারে, আর তাহা অনুসন্ধান করিয়া লিখিলে এমন সুন্দর উপাদেয় গ্রন্থ 
হইতে পারে, এ ধারণা এত দিন কাহারও ছিল না। হরিদাস বাবু 
বাঙ্গালা-দেশের ইতিহাস লিখিবার একট সম্পূর্ণ অজানা পথের আবিষ্কার 
করিয়া কাজটাকে কর্মীর পক্ষে সহজ করিয়া দিয়াছেন। তাহার 
ইঙ্গিভে দেশের ভবিষাৎ ইতিহীসলেখকেরা পরিচাণিত হইলে, দেশের 
একট। "ভাব দূর হইবে ' সত্য কথা,__আামরা আমাদেরই চিনি না, 
আমরা আমাদিগকে আপনার মত করিয়। চিনিন্ডে শিখি নাই । 
এতদিন আমরা ইতিহাস পড়িতাম, ইতিহাস শিখিতাম বিদেশীর দৃষ্টিতে । 
“গন্টারার” ইতিহাস আমাদের ঘরেব ইতিহাস খুঁজিতে, লিখিতে ও 
পড়িতে খিখাইবে ! গ্রন্থথানির পরিচয় কিছু দেওয়। হইল না। অবসর- 
মত তাহা দ্বার ইচ্ছা রহিল। 


১৫। বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী 
সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত ছুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 
মহাশয় লিখিয়াছেন-_ 


মাপনার প্রদত্ত “আছর গম্ভীর!” বনুনানপুরঃসর গ্রহণ করিলাম ! 
পর়্ীর'র উৎসব বঙ্গের প্রায় সর্ধত্র অনুষ্ঠিত হয়। কিস্তু ইহার 


| ১৭ এ 


একটা ইতিহাস হইতে পারে এবং উহা এমন সরস এ সরল ভাষায় লেখা 
যাইতে পারে এন্সপ ধারণা ত'মানার ছিল না। 

আপনার গছ্ছারার বিবরণ পাঠ করিয়। বুঝিলাম, দেশে মাছি, খাই 
দাই থাকি গাত্র। দেশের জন্ত দেশের মত ভাবি না । দেশের ইতিহাস 
এবং তথাকথিত জাতির ইতিহাস পিখিতে হইলে দেশকে এবং জাতিকে 
মাপনারই মতই, বুঝিতে হইবে । জাতীয় অনুষ্টানগুলিকে ও এমনই: 
কতিয়! বুঝিয়া জামাদের মত কন্মান্ধদিগতক বুঝাইয়া দিতে ভইকে। 

এই গ্রন্থের বিষয় সন্বন্ধে আরও ভাদনক বলিনার আছে । আদার 
জন্মভূমি বিক্রমপুরের গম্থীরার বিবরণ সংগ্রহ করিয়! মহাশয়ের নিকট 
পাঠাইতে প্রতিএুত হইয়া অগ্ভক অনসব এভন করিতেছি! গ্রীভগবান 


াপনার মন্্ল করুন । 

১৬। স্থপ্রসিদ্ধ এতিহাঁসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিরাছেন - 

্রীদুস্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের “জানের গস্তীরা” পুক্তকখানি 
পড়িয়াছি। এই পুস্তকথানি তীহার বহু "অনুসন্ধানের ফন । হরিদাস 
বাবু গম্ঠীরার গাজনের নানী তথা অতীব কৃতিতত্বর সহিত, হৃদয়গ্রাহী 
ভাবায়, এই গ্রন্থে সন্িবিষ্ট করিয়াছেন! আমি আজীবন ইতিহাস 
চচ্চা করিয়া আসিয়াছি, কাজেই হরিদাস বাবুর পুন্তকশ্মানি আমাকে 
যথেষ্ট তৃপ্তি প্রদান করিল । 

৯৭। ভূতপুর্বব “বাণী, ও বর্তমান “ভারতবর্ষ-, 
সম্পাদক এবং বনুভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ 
ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন__ 

শ্রীনুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত “মালদতের গন্ভীরা” পাঠ করিরাছি। 


১৮ ] 


এমন স্থন্দর বই অনেক দিন পড়ি নাই । হরিদাস বাবুর সংগ্রহ, গাবেষণঃ 
ও রুচনা-কৌশল বিশেষ প্রশ্সাহ ৷ 

এমন ন্ন্দর ও অবশ্তপাঠা পুস্তকের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু 
বলিল লেখকের উপর অবিচার করা হয় স্বতন্থ প্রবন্ধাকারে 
বর্ধমান গ্রন্ঠের সমালোচন! করিবার ইচ্ছা রভিল ' 


১৮। প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বস্ত 
মহাশয় লিখিয়াছেন-__ 

আপনার “আগের গন্থীর'” নামক পুস্তক কতজ্ঞনার সহিত প্রা্সি 
স্বীকার করিতেছি । 

পুস্তকথানি এখনও সম্পর্ণ পাঠ করিতে পারি নাই! তজ্ন্য 
ক্রুট স্বীকার করিতেছি ! তবে যতটুকু পাঠ করিলাম, তাহাতে অনেক 
নূতন বিষয় শিক্ষা করিয়াছি । আমার বোধ হয় এরূপ পুস্তক যতই 
প্রকর্গশত হইবে, ভতই দেশের পক্ষে মঙ্গল । কারণ এরূপ পুস্তাকের 
দ্বার আমর! স্বদেশ 'ও স্বদেশ্বাসীর্দিগকে জানিতে ও চিনিতে পারি । 
আপনি এ পুস্তকখানি প্রণয়নে বথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন ! আশা 
করি, আপনার এই পরিশ্রমলন্ধ ফল লা করিয়া পাঠকমাত্রেই উপরুত 
হইস্বন 

১৯। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
পঞ্চানন নিয়োগী এমৃ, এ, প্রেমর্টাদ রায়ঠাদ স্কলার 
মহাশয় বলেন-_ 

৬... পুস্যকখানির মধ্যে গ্রন্থকারের প্রস্ৃত অধ্যবসায়, গভীর চিন্তাশক্তি 


ও অনুসন্ধাশের আগ্রহ দর্শনে পাঠকমাত্রেই আনন্দিত হইবেন । হরিদাস 
বাবু পোকচক্ষুব অন্তরালে থাকিয়। যে সমস্ত প্রত্বতত্ব, পরী কথা, প্রাচীন 


হস্তলিপি প্রকৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহ: এখন সাহিতা-সমাজ 
অবিদিত নহে । তিনি তাহার “আছ্ের গন্ভীরা”়্ বঙ্গীয় সমাক্ত ও 
ধন্ম-সম্বন্ধে আলোচনার এক নূতন পম্থা প্রদর্শন করিয়া সকলের ধন্থবাদাহ্ 
হইয়াছেন । পল্লীর সুখ-তঃখ, ক্রিয়াকলাপ, পালাপার্বধণ্র কাহিনীর 
মধ্যে যে কত বুগয্গাস্তরের সমাঙ্গ ও ধন্মের ইতিহাস ফপুনদীর স্তায় 
অস্তঃসলিল ভাবে রহিয়াছে__তাহার সন্ধান আমাদের দেশে যতই বাড়িতে 
থাকিবে ততই পন্ম ও সমাজ-সন্বন্ধে অনেক জটিল বঠন্ত উদঘাটিত হইয়া 
পড়িবে ! মালদভের জাতীয় শ্ক্ষা-সমিতি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ কবিযা 
দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন । 


২০। স্থপ্রসিদ্ধ “উপাসন।”-পত্রিকায় “আমাদের 
উতিহাস ও উহার উপাদান”-শীষক প্রবন্ধ লিখিতে 
গিয়া শধুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায় বি, এল্‌, মহাশয় 
গম্ভীর! সম্বন্ধে লিখিরাছেন-__ 


স্থাখের বিষয় আমাদের দেশে এগন অনেকেই এই ক রতী 
হইয়াছেন । উহাদের মধ্যে মালদহ্নিবাসী শ্রীনুক্ত হরিদাস পাপিত 
মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগা । বঙ্গের প্রতাক পল্লাতে এই 
প্রকার উৎস্বাদির অনেক প্রকার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে! মালদদ্রে 
গম্ভীর: রাঢে গাজনরূপে পৰিবতিত হইয়াছে । শিবের গাজন ও ধন্মের 
গাজন রূপে একই উৎসব দিথগ্ডিত হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন পুর্বে রাঢ়- 
দেশেও গাজনের নাম “গম্ভীর” ছিল (৮৭ পুল্ভা। "গম্ঠীরা কোন 
এক নির্দিষ্ট জেলাগত ব্যাপার নহে । সমগ্র বঙ্গ ও উড়িম্যা, আসাম, 
চট্টগ্রাম, রেঙ্গুণাদি, ?ভাটে তিববতে, ভারত ছাড়িয়া ভারতসহাসাসগীর 
স্বীপে, এমন কি এশিয়া ছাড়িয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে ও ভার, 
প্রচার ছিল /৮৭_-৮৮ পষ্ঠা )! হরিদাস বাবু গস্ঠীরার ধারাবাহিক 
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ইতিহান অনুসন্ধান করিয়াছেন! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গন্ভীরার ইতিহাস 
বাঙ্গানা-নাহিত্য, বাঙ্গালার ধন্ম, বাঙ্গালা উৎসব ইত্যাদি বাঙ্গালীর 
জাতীয় জবদনর বিভিন্ন অঙ্গের ইতিহাস। এইজন্য প্রত্যেক যুগে সাহিত্য. 
শিল্প, ধন, সমাজ, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
অভিব্যক্তির এককালীন বিবরণ-_-এক কথায় বাঙ্গালীর সমগ্র জাতীয় 
জীবন কি উপায়ে ধুগে ঘুল্গা রচিত লাভ করিতে করিতে আধনক 
আকার ধারণ করিয়াপ্ছ, গন্ীরার ইতিহাম হইতে আমর! তাহা! বিেষ- 
রূপে অবগত হইতে পারি 
এই বিবরৎ সঙ্কলন করিবার নিমিভ পালিত মহাশয় “প্রায় কুড়ি 
বৎসরকাল মালদহের নদা জঙ্গল, দীঘিতরগ ভ্রমণ করিয়া নিরক্ষর পল্লা- 
সমাজের কাহিনী গুনিয়! বিডিএ তথ্য অংগ্রহ” করিয়াছেন তিনি, 
প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্যাস্থ নে সকল বাঙ্গাল' পুস্তক মুদ্রিত 
ও প্রকাণ্তি হইয়াছে, তাহা! তইতে৪ বদিত বিষয়ের উপাদান সংগ্রহ 
করিয়াছেন: এই সকল পুস্তকের এক বিস্যত তালিক উক্ত পুস্তকে 
স্নিবেশিত হইয়াছ্ছে ? তাহা হইত9 আমরা কয়েকখানি নৃতন পুস্তকের 
নান জানিতে পারি ৷ 'এতছিন্ন তিনি প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গাল পুঁথি 
সকল হইতে প্রতিহাসিক উপাদান অনুসন্ধান করিয়। বাহির করিয়াছেন । 
এই প্রকারে বিভিন্ন গান হইতে উপকরণ সংগ্রভ করিয়া তিনি 
আমাদিগকে আমাদের সামাজিক ও ধনম্মজীবনের যে পূর্বাপর চিত্র 
দিয়াছেন, তাহ! আমাদের ভাষার এবং আমাদের জাতির অমূল্য সম্পদ । 
হরিদাস বাবু কি প্রকারে আমাদের জান্তীয় জীবনের ইতিহাস উদ্ধার 
করিতে হইবে, তাহার নে স্থপ্রশস্ত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, মেই পথে 
৭ করিতে ন' পারিলে আনাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের 
গার হইবে পা ' তিনি এ কার্যে নে প্রকার সহিষ্ণুতার 'ও অধ্যবসায়ের 
উচ্জল দাত আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা সব্বতোভাবে অনুকরণীয় ! 


লি 
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২১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশর 


লিখিয়াছেন-__- 

আপনার প্রদত্ত “গন্তা রা” পড়িয়৷ নিতান্তই আনন্দিত হইাম। গন্তীবা 
উত্সবের ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া বৈদিক ধুগ হইতে আজ পর্য্স্ত আমাদের 
ধন্ম ও সামাজিক জীবনের যে চিত্রাংশ হরিদাস বাবু আমাদিগকে প্রদান 
করিয়াছেন তাহ! নিতান্তই শিক্ষাপ্রদ ও উপাদেয়। এইরূপ পুস্তকের 
যতই বহুল প্রচার হয়, ততই দেশের সৌভাগা ও কল্যাণের বিষয় । 
পুস্তকের ভাব! খুবই সরল, এব: অর্থ সকল স্ভলেই বেশ স্পষ্ট । 


২২। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন-- 

আপনার প্রেরিত শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত কৃত “আছের গম্ভীরা” 
পুস্তকখানি পাইয়! নিতান্ত আনন্দিত ও বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম । 
বিষয়টা পূর্ব হইতে কিছু কিছু বুঝিতাম, পুস্তকখানিতে অনেক 
জ্ঞান লাভ হইতেছে । আপনারা বে ভাবে কাজ করিতেছেন ইহাতে 
দেশের অতীতের অনেক অজ্ঞাত বিষয় বর্তনান কালে প্রকাশিত 
হইবে এবং বর্তমান কালের সমাজ কোন ভিত্তির উপর সংস্তাপিত তাহাও 
বুঝিতে পারা যাইবে । পুস্তকখানি উপহার প্রেরণ করিয়াছেন তজ্জন্ত 
কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। এরূপ আরও পুস্তক বাহির হইলে যেন 
সন্ধান পাই । 

২৩। শ্রীযুক্ত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, রায়কৃষণ মঠ. 
এলাহাবাদ (চু 1 57095 222হজ। 02255069115 185 ৯১2 
24,03১18)5 1015 07106 282069502১7 

ইহাতে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস পালিত মহাশয় বাঙ্গালা- 
দেশের ধন্ম ও সামাজিক ইতিহাসের একটি চিত্রের অভিনয় করিরাছেন 1 
ইহা পাঠে অনেক নূতন বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়? বাঞ্গালাদেশে শিবের * 


৮. 4 


গাজন, শৈব ধশ্শ ও তান্তিক ধন্ম ও অনেক উৎসব পুরাকালে কি 
আকারে ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদের কি ভাবে পরিবর্তন হয় এক্ষণে 
কি আকারে দীড়াইয়াছে, তাহা পাঠক জানিয়া অতীব আনন্দিত হন। 

ধন্মের সুক্মতত্ব ও প্রকৃতির খেলা কেহই সহজে ধরিতে পারেন না । 
মনীষিগণ অনেক তপস্তার ফলে যে সকল তত্ব আবিষ্কার করিয়া 
গিয়াছেন, সাধারণের মধ্য তাহা যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, তজ্ন্ঠ 
গল্পচ্ছলে, ইতিহাসে, উৎসবের ছলে, মেলাহত, পুজাপাঠ-পদ্ধতিতে 
কথকতাতে ও অন্তান্ত ধশ্মবিষয়কগ্রন্থ-প্রণয়ন দারা অনেক £চষ্টা 
করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের বার মাসের তের পার্বণ, 
দেবদেবীর পুজাতে ও অন্তান্ত বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে, প্রতি উৎসবে, 
মেলাতে, যোগ-ক্রিয়াতে, গঙ্গাঙ্গানাদিতে, ব্রতনিয়মাদির প্রতোকটাতে 
আমাদের জন্ত বে জীবনী শক্তি বিশেষ ভাবে নিহিত আছে, ইহ্থা বড় 
বড় জ্ঞানী ধাশ্মিক পণ্ডিতের এক বাক্যে ঘোষণা করিয়া থাকেন । 
এই একএকটী যোগাযোগ যেন আমাদের পক্ষে জীবনী শক্তি পাইবার 
বড়ই স্থযোগ । তিনিই ধন্া, ধিনি উহাদের মধ্য হইতে ্্রীস্রীচিন্ময়ীর 
চিচ্ছত্তি ও মহ! আনন্দের বিকাশ দেখিতে পান । 

হরি বাঘের মুখোস পরিয়া তাহার ছোট ভাইটার নিকট আসা 
ছোট ভাইটা ভয় পাইয়। কীদিয়া৷ উঠিল। তার মা যখন বলিয়াছিল 
যে ওরে ও"ত তোর দাদ।, এবং মুখোস খুলিয়া নিল, তখন ছোট ভাইয়ের 
আর আনন্দ দেখ কে? 

সেই প্রকার এই প্ররুতির অন্তরালে আমাদের পরম প্রিয় 
ভগবানের যে লীলা-খেলা অভিনীত হইতেছে, তাহা পুর্ব্বোক্ত সমস্ত 
সুযোগ ছারা যেন আমরা! বুঝি ইহাই মার ইচ্ছা । তখন বলিয়! উঠি__ 
ঠ পূর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে । 
পুর্ণন্ত পূর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিষ্যাতে ॥ 


সই এ 


নিতাও পুর্ণ, লীলাও পুর্ণ, আবার লীলা যখন নিতো অবসান 5য় তখন 
নিত্যও পুর্ণ । র 

অতি প্রাচীনকালে টৈব ও তান্ত্রিক ধন্মের প্রভাব বে ভারতের 
বাহিরে গিয়াছিল, হরিদাস বাবু তাহার গম্ভীরাতে তাহা প্রমাণ 
করিয়াছেন । শব ধন্দের বিকাশ, বৌদ্ধ-ধন্মের উপর তান্ত্রিক ধর্মের 
প্রভাব, তান্ত্রিক ধন্ম যে আধুনিক নহে, এ সকল গন্থীরা-পাঠে বেশ 
বুঝা বায়। গন্ভীরা প্রকাশ করিয়া হরিদাস বাবু “দেশের প্রভূত 
কলাণ সাধন করিয়াছেন । 


২৪। দেশপুজ্য, শিক্ষাতত্ববিৎ কলিকাতা হাই- 
কোটের বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম্‌, এ» ডি, এল্‌» পি, এইচ্‌, ডি, 


1] 11161 1111) 0116 1005) 1৭ 70110028111 5 10000162101 8055001 
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07101491168 1১1 101)110101)-1)676 07011101616 6101৯ 1014) 18 %৮01021)10 
201)1711)17116)7) 69 017 10141051628] 11015101015 


২৫। রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বনু এম্‌, বি” -- 
11616011170 1900000918১ ৮৫১০৮ 10861111 701061 11016004505) 762611778- 
810 000770৮ 86০75 এক15050315 0951608411111704৭1 211 11 ১0৮ 0 
৬1061) 1)000]) 1)10161000010601101011785511 1210600)1072৭ 10107) 91565) 0004 
1১160) 19059565588 2 51060181 10151571021 2400 86051 উ21000 


২৬। কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটরী বিদ্যোৎসাহী 
শীযুক্ত পুরণচাদ,নাহার এম্‌, এ বি, এল.- 
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817, 1%01167 1008 00172 16011 00561996০16, 2150 950০5198260 81105 (0৮7 
1715 670101 768070018 2010. 70৮61) 6০0 009 2010108)৮ 11900 0£ 
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২৭। পুসার কৃষি-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রনাথ সেন এম্‌, এ, প্রেমচাদ রাযাদ স্কলার-__ 


| 112৮0199000) 9(0৮010 ৮16] 0100 62161) 601 1771677121010) 01018 
1009 17000) 509 1925101051৬ 00119050015 117শ05ন 1805)105 715 ৪স170])10 
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[1)2 1100 ০ 81700621061 1৮ 0000 1015710100 000৮5501101 
1 6101)2] 1500101026101), 17102? 15 ১৮০08101৮01 11 10778156 


২৮1 বীরভূমের ডিষ্টিক্ ও সেসন্দ জজ, কবিবর 
জ্ীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্‌, এ. সি, এস্‌-__ 


[৮ 15 1 100510 1101055811)2 ৮0111100 


৫ 


২৯। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক প্রযুক্ত ভবেশ- 
চক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এমৃ, এ 


1) 11091 জো 101) 015৮9 07010762001) 05 2াহাত01) 
*, 21010901259 05 0159 9000%৮90. 20010018165 212 01019 20162 200 
হু 19250050010 07009000985 আ1]] 0৮৩] 0569110. 50৮ হা চাদ 
101৮৮ 265970177৮০ 10৮0070৮ 6150 00010 68953 01 0015626101২, 


[২৫ ] 


৩০। কলিকাতা হাইকোটের উকাল শ্রীযুক্ত 
হরেব্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ, বি, এল্‌-.- 
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৩১। ব্যারিষ্টার শ্রীধুক্ত বি, এল্‌, মিত্র মহাশয় 
লিখিয়াছেন__ 


1 111)61 3৮1087)6-5 5)1501)012151711) 2119 10115 1002 ন8111, 
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৩৩। কলিকাতা হাইকোটের উকীল শ্রীযুক্ত বিপিন 
বিহারী ঘোষ-_ | 
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৩৪ । বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষরদের কাধ্য- 
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৩৫। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ গোস্বামা (গ্রীরামপুর)-_ 
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০ 2৮ জঃ]1 1১০ ৮০ 00018 ৮৮061 001) 1715007057 খখেয101005 
(1 ৫2771100218 ৭৮5(61820102 11, 
ভন হাধেতে 518 টেতটেচডা 50০৫দিন 11) 5008 150181716 157620)নেন3, 


৩৬। কলিকাতা লগুন-মিশনরী কলেজের অধ্যাপক 
প্রীযুক্ত মথুরানাথ মগুল এম্‌, এ, 


| 11111 1100 19001. 17101 দো 111 (1102 1015 1010115 ন৯61৭- 
18010] 60719০0104৮ চা 00070105111611 2765 100৬ গো ঠেটাহ এটি) 
01০ ০০0110০0108 ৮ না010 772১০চোক (00011061188 01 1৮010 611]19- 
116). 1 176ঘচ7115 00110581701216 ৮৫012 গোশত এসনগেশদেন 61018190010 
দন 10 1৮5 51191011771) ব€ধদস0) আটে, 8 102৬65 £ই%৩০৮ 
15৮৭০) 06১11010601) ৮৩01) 316621১1156 111 60101 0180 261110114801011 
21) 51)01)210175 01 1100 ১৮170011510070122711-5191571511101১92)16 


৩৭। কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজের সহকারী 
অধ্যক্ষ আধুক্ত জ্ঞানরঞ্জীন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ, 


11)6 1900৮ 51005৮8 661৭1010121516 07010 001 00007905 %৪ 2 
01।774111817 2 10001620 ন10150 0180 010।লো লে 280 নখে)61য12005 6171090190 
12) 11 111 1717115 17120৫4- 7106 আন 18110120108 175 016 1117 
81017:81 1890৬ ০10 রেট নখে) কি 01201, 


৩৮। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ-_ 


1 1৮৮ 65001006105 0017 28161 1 হি] 10001800186 1)05580001 
(৮ ০০117100181)10 100৮7 81107 5110৭ 1) 6100 2001008 20700 620155 0176 
60 15056 ০8007297177) 0069 সেখ 2108 170 ম1302)6%1 
11) 103160880 6170985 £106 গোশত ৯০110 100 07160 হাণশে 1, 


৩৯। প্রীযুক্ত অস্থিকাচরণ মিত্র এয্‌, এ, বি, এল্‌--- 
73০০] ৮1101) 96োগতি 62108560000) 027515115 1061025159- 26 
8195 2৪) 90905260101 5০০191 8110 1'01121079 181260৮ 01 


1 ২৮ 7 


00061 01010 1511861৮৮০0 01 1122765৮00৮ 50700826০01 
20111711, 


৪০ | কলিকাত। প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এমৃ্‌, এ১_- 


11101900৮15 10160111000 165 81100. 


৪১। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুবাদক শ্রীযুক্ত 
রাজেন্দ্রচন্্র শাস্ত্রী এম্‌, এ, প্রেমচাদ রা়টাদ স্কলার-__ 


ঘ 0] 101 16011) 01 1106 ৮21001)10 1111012027000 আদ্র গঙ্গার, 
].010 ন01)1001-1191(6]* 01110 1000] 15100 0021)6 চিত 51010096120, 
[6 ২৬71100৮155 াটারিউ€111% 96001706 ঠ191071021001)001152 187 
[১0৮80 5851105 0170605010৮ ১)]1072-50781)107) 1501 1)7001715% 


071011]. 

2১ ৯0 22021015৮00 01155221152, 2, 
127০6770195 0 112,018 7,10 0 50101927516 167770061 
5110. 5৪1 শোনহেটাও (১8110) 1719) 00201 10007127115) 61721 চ৮ 01 
1156101569০ 91150170815 6৫2060৮৮0৮৮ আআ] ০7005041158 51870 5 
7101) চটে 01 1170 01700021201 থত 26010৮6০000 01 2 
01 ০1)109801 €01511175001 ৮7567101425 80106 01012)771 10117102580 
2,1101)1)7 ঠানিকি 0৮01৮00 2৮ 0008051562)10 500৮ 2110]10025 জাশযা 06902 
00605117:৮ 00105৩111765 00 10101170011015 011) 11171 02147 00017018, 

৪৩1 অর্থ্য__গ্রন্থকার শ্রীবুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় এই 
গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালার ধম্ম ও সানাজিক ইতিহাস রচনার এক নূতন 
পথ ও পদ্ধতি দেখাইয়াছেন। স্ুতরাং তিনি সাহিত্যসেবীমাত্রেরই 
প্রশংসার 'অধিকারী ৷ বাঙ্গাল। ভাষার ইতিহাস ব৷ বাঙ্গাল। সাহিত্যের 
পুরাদত্ত রচনা করিয়! স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্ায়রত্বের যে কৃতিত্ব, 
“আছর গন্ভীরা”-রচনায় পালিত মহাশয়ের কৃতিত্ব তাহা অপেক্ষা 


ন্যুন নহে । স্থতরাং “মাছোর গন্ভীরা” রচনায় গ্রস্থকারকে অপরিমিত 


[২৯ ] 


পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । “মাগ্ঠের গন্ঠীরা” ফাঁক ইতিহাস নহে; 
সরকারী গেজেটিয়ারের অনুবাদ নহে। উহা! গ্রন্থকারের দীর্ঘকালব্যাগী 
প্রাচান পুথি, প্রবাদ ও জনঞ্জতির সংগ্রহ ও অনুশীলনের ফল। 

উপরে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র যে 'ইতিহাসিক ও দার্শনিক 
পদ্ধতি'র সাহায্যে ইতিবুত্ত-সংগ্রহের কথা বলিয়াছেন, সমালোচ্য গ্রন্থে 
সেই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে । প্রাচীন পুথির ও প্রাচীন কবিদিগের 
রচনা হইতে গ্রন্থকার অভিনব উপায়ে তথ্যাবিফষার করিয়াছেন। 
বাঙ্গালার স্কোলের সমাজ ও ধনম্মের অনেক কথা, তিব্বত 'ও সিংহল 
প্রভৃতি দূরদেশে বাঙ্গালীর প্রভাবের কথা! “আগ্ের গম্ভীরা”় থে 
অনুশীলিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের হৃদয় অতাত গৌরবে প্ররূতই 
শ্টিত হইতে উঠে। 


প্রকাশক- শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্‌, 
সম্পাদক, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি 
মালদহ 


মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতির 


সাহিত্যালোচনাবিভাগের 
বিজ্ঞাপনী 


এজেণ্টস্‌ 
চক্রবর্তী চ্যাটাজি এণ্ড কোং 


১৫, কলেজ স্কোয়ার 
কলিকাতা 


মালদহ-জাতীধ-শিক্ষাসমিতি বঙ্গদেশস্থ জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের নিয়মানুসারে 
শিক্ষাবিস্তারের জন্য ১৯০৭ থৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতির উদ্দেশ্-_ 
ক। বিবিধ উপায়ে সমাজে শিক্ষ। বিস্তার কর!,__ 
(১) নিম্নশিক্ষাকে যথানস্তব অবৈতনিক করা, 
(২) স্থানে স্থানে নৈশ-বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, লাইব্রেরী, শাল! প্রভৃতি 
স্থাপন করা, 
(৩) বালিকাদিগেব শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা কর, 
(৪) সাহিত্য, বিজ্ঞান, তিহাঁসিক অনুসন্ধান প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ, পত্রিকা বা! 
পুস্তকাদি প্রকাশ করা, এবং 
(৫) শিক্ষানম্বন্বীয় বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার দ্বার সাধারথকে উৎসাহিত 
করিয়। বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানানুশীলন বিস্তৃত করা । 


5৬ 


খ। শিক্ষকদিগের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং এই উদ্দেস্তে নিক্ললিখিত উপায় 
অবলম্বন কর!-_ 

(১) ই'হাদ্দিগকে বিভিন্নদেশের পঙ্িত বা! স্ধীমগ্ডলী প্রভৃতি বিদ্যার জীবস্ত 
উৎস ও কেন্তজ্রন্থলে প্রেরণ, 

(২) এঁতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কাধ্যের জন্ক উপযুক্ত ধুরন্ধরগণের 
তত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ, 

€৩) বিভিন্ন স্থানের বিদ্যালয়াদির শিক্ষা ও কায্যনির্ববাহপ্রণালী প্রভৃতি 
পরিদর্শনের দ্বারা অভিজ্ঞত! লাভের ব্যবস্থা, 

(৪) বিদ্যালয়ের পুশকাগার ও বিজ্ঞানালয়ের উন্নতি সাধন করিয়৷ স্বক্ষেত্রে 
উন্নত চিন্তা ও গবেষণার সহায়তা বিধান, এবং 

(৫) দেশের প্রধান প্রধান পগ্ডিতব্যক্তিগণের শুভাগমনের বন্দোবস্ত করিয়! 
ভাহাদের উপদেশ ও পরামশগ্রহণ । 

গ। শিক্ষকদিগের দ্বার] নিজ নিজ আলোচ5) বিষয়ে মাতৃভাষায় পুস্তক রচন| করাইয়! 
অধ্যাপনাকাধ্যের সুবিধান এবং জাতীয়সাহিতোর পুষ্টিসাধন করা । 

ঘ। অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের তত্বাবধানে বিদ্যাদান, শিক্ষাবিস্তার, পরোপকার 
ও লোকহিতবিধার়ক বিবিধ সৎকাষ্যে নিধুক্ত করিয়া! শিক্ষাধিগণের প্রকৃত 
নৈতিক চরিত্র-গঠন ও মনুয্যত্ববিকাশের সহায়ত। করা । 

উপরি উদ্ধৃত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে ঘে জেলার মধ্যে বিদ্যালয়াদি 
প্রতিষ্ঠার দ্বার! শিক্ষাপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এই সমিতি সাহিত্যালোচন।, বৈজ্ঞানিক ও 
ধ্রতিহাসিক অনুনন্ধান এবং প্রাচীন মৃত্তি, মুদ্রা, তাত্রশীসন, শিল্পের নিদর্শন ও হ্ত্ত- 
লিখিত পু খিসংগ্র্থ প্রভৃতি কায্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এ জন্য নিমলিখিত বিষয়- 
গুলি ইহার টদ্দেশ্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে-_ 

(১) আমাদের দেশের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দশন প্রভৃতির উদ্ধার ও 
উন্নতির জন্য বিশেষ বিশেষ ছাত্র নিবুক্ত করিয়! অর্থসাহায্য দ্বাগা স্বাধীন চিন্তা ও 
মৌলিকতায় উৎসাহ প্রদান করা, এবং 

(২) মালদহ জেলার বিশেষ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়! তাহার 
গৌরব ও ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করা-_গস্তারার গান, বিষহ্রির গান, প্রাচীন পদ ও কবিতা 

প্রভৃতি স্থানীয় লোকনাহিতোর পুপ্রিসাধন করা । 

| সুতরাং মালদহ্‌-জাতীয়-শিক্ষাসমিতিকে একদিক হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

মালদহস্থ শংখাসমিতিরূপে বিবেচনা কর! যাইতে পারে। 


৬/০ 


সাহিত্যালোচনাবিভাগ--_ 


১৯১১ সালের জানুয়ারী মাসে ইহার অধীনে সাহিত্যালোচনাবিভাগ নামে একটি 
্বতন্ন বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই সমিতির বিশেষ সভ্ারূপে 
নির্বাচিত হইয়াছেন-. 


৮রাধেশচন্দ্র শেঠ, বি. এল্‌. (মৃত্যু পর্য্যস্ত সভ্য ছিলেন ) 
শ্ীআদিত্যনাথ মৈত্র, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুণ, এম্‌. এ. বি. এল্‌, 
শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী, 

শ্রীহরিদাস পালিত, শ্রীমণীন্্রমোহন বনু, বি. এ. 
শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্‌. এ, 

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম্‌. এ.» রায়টাদ প্রেমটাদ স্কলার. 


শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, বি. এল্‌, 
(সম্পাদক ) 


মালদহ-জাতীয়-শিক্ষানমিতির সাহিত্যালোচনা- 
বিষয়ক প্রথম পাঁচ বৎসরের সম্পন্ন কার্য (১৯১৭ জুন_ 


১৯১২ মে )-- 

(১) স্থানীয় গন্ভীরা-উৎসবোপলক্ষে রচিত গীতের জন্য মুকছুমপুর “বোলবাই 
সম্প্রদায়”কে একটি রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইয়াছে ( ১৯*৯ সাল )। 

(২) গণ্তীরার বিবরণ ও ইতিহাসসঙ্কলনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা! কর! 
হুইয়াছিল। তাহার ফপে “আদ্র গন্ত'রা” নানক একটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। সেই 
প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ্কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া তাহাদের পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

(৩) প্রায় ১,০* প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা পু*থি সংগৃহীত হইয়াছে । তাহার 
কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভাগপপুর-সাহিতা-সশ্মিলনে পঠিত হইয়াছিল (১৯০৯ )। 
কোন কোন পু"থি অবলম্বন করিয়! কয়েকটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য', “আধ্যাবর্ভ', 'বাণী' ও 
“সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। 

(৪) প্রতিহানিক অনুনন্ধানকায্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্পাককর্তৃক ভাগলপুর- 
সাহিত্যসশ্মিলনে পঠিত হইয়। মুদ্রিতাকারে বিতরিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ “সাহিতা' 
পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সাহিতা-সন্মিলনের বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে। 


(৬ 
(৫) সম্প্রতি আমেরিকার হাভার্ড (79৮5:0) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত 
বিজয়কুমার সরকার প্রণীত কয়েকটি প্রবন্ধ “্রতিহাসিক চিত্র", “প্রভাত এবং 
'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল | 
(৬) বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্ট্রটিউটের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
বি. এ» বি. এস্‌. সি. বিদ্যাভুষণ রচিত 10 [3০0100115 1302)5 01 [0019 
নাষক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রায় ২*** কাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশের বিশিষ্ট বিদ্বান ও ধনবান ব্যক্তিগণকে উপহার প্রদত্ত হইয়াছে । 


এই গ্রন্থের ভূমিকা এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত “ভারতীয় ষষ্ট শিল্প-সন্মিলনে” পঠিত 
হুইয়াছিল, এবং তাহাদের নুদ্রিত বাধিক বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে । ইহা 
00.91শ 5৮15৬/ পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল । 

€৭) মালদহ-আদর্শ-জাতীয়-বিদ্যালয়ের শিক্ষক (সম্প্রতি আমেরিকার উইস্‌- 
কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) শ্রীধুনত বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত-লিখিত “প্রাচীন গ্রীসে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচচ্চ1” নামক একটি প্রবন্ধ “ধতিহাসিক চিত্র” পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল: 

(৮) সানিহাটী ঢোক1) জাতীয়-বিদ্যালয়ের শিক্ষক (সম্প্রতি আমেরিকার 
উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী-লিখিত “মালদহের 
ভৌগোলিক বিবরণ” নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে । ইহা! মালদহের 
বিভিন্ন জাতীয়-বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইতেছে । 

(৯) উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনের কাধ্যনিব্বাহকশে 
মালদহ-জাতীর-শিক্ষাসমিতির সভ্য, শিক্ষক এবং ছাত্রগণকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল । এই সম্মিলনের বিবরণ প্রকাশের ভার ইণ্হাদেরই হস্তে রহিয়াছে । 

এতছুপলক্ষে অনুষ্ঠিত গম্ভীরা-উৎসবে বহরমপুরের ভূত পূর্বা ডিগ্রীর ও সেসন্সদ জজ 
কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, এম্‌. এ. দি. এস্‌. মহাশয়ের প্রশংসাপ্রাপ্ত গীতরচনা- 
কারীকে একটি রেপ্যপদক প্রদত্ত হইয়া ছিল। 

(১০) শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিত “অন্পসংস্থান” নামক একটি প্রবন্ধ 
ময়মন সিংহ-সাহি হা-সন্মিলনে পঠিত এবং বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । 
এই পুন্তিক? স্বতস্্ভাবে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হুইয়াছে। 

(১১) শ্রীযুক্ত ভীমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাঙ্গালাগ্রস্থ “অর্থকরী উত্ভিদবিদ্যা”র 
ভূমিকা ময়মনসিংহ সাহিত্য সশ্মিলনে পঠিত হইয়াছিল । 

(১২) প্রীচক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত “গৃ)০ 00, [01015975165-- 


৮/০ 
সা), 1 10821)” নামক হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়-বিষয়ক প্রবন্ধ “179 0911921807 
নামক শিক্ষাবিষয়ক ইংরাজী মাসিকপ্ত্রে প্রকাশিত হইয়। স্বতন্থ পুস্তিকাকারে বিতরিত 
হইয়াছে। 

(১৩) এতিহাসিক ও সাহিত্যিক কাধ্যে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা এবং অনুরাগ 
হৃষ্টি করিবার জঙ্য লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবিগণের তত্বাবধানে কতিপয় ছাত্রকে শিক্ষিত 
করা হইতেছে । 

(১৪) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়-লিখিত “আদ্যের গন্তীর1” নামক 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত এবং প্রায় চতুগড'ণিত 
আকারে স্বতগ্ গ্রস্থভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে বঙ্গদেশের ধর্ম ও সামাজিক 
ইতিহাসের উপকরণ প্রদত্ত হইয়াছে । পুস্তকথানি তিববত ও চীনপর্যাটক রায়বাহাছুর 
শ্ীধুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, সি. আই. ই. মহাশয়ের ভুমিকা সন্বলিত। নিম্নে এই গ্রন্থের 
সম্পূর্ণ হুচী প্রদত্ত হইল-_ 


প্রথম খণ্ড 


গম্ভীরার বিবরণ 


প্রথম বিভাগ 
আধুনিক গম্ভীরা 


প্রথম অধ্যায়-_গন্ভীর! শব্দের ব্যুৎপত্তি 

ন্বিতীয় অধ্যায়__গম্ভীরোৎসবের বিভিন্ন কেন্দ্র 

তৃতীয় অধ্যায়-_মালদহের গম্ভীর! 
প্রথম পরিচ্ছেদ --পরিচালনা ও শাঁসনপদ্ধতি , 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - গম্তীরা-উৎনবের বিভিন্ন অঙ্গ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ--_গম্ভীরার নৃত্যগীতাদির বিবরণ 

চতুর্থ অধ্যায়__বরিনের বাঙ্গালদের গম্ভীর 

পঞ্চম অধ্যায় _-বর্তমান রাট়ীয় গভীর 

বষ্ঠ অধ্যায়--শিবের গাজন 

সপ্তম অধ্যায়--ধর্দের গাজন 

অষ্টম অধ্যায়--উৎকলের গম্ভীর! 


খুকি 
নবম অধ্যায়--উপসংহার 
গম্ভীর জেলাগত ব! ব্যক্তিগত নহে 
গম্তীরায় রাজ-নীতি 


গন্ভারায় সামাজিকতা 
ঞ ধন 
* সাহিত্য 
» কলাবিদ্যা 
দ্বিতীয় বিভাগ 


প্রাচীন সাহিত্যে গম্ভীরার পরিচয় 


প্রথম অধ্যায়-_গাজনের প্রাচানস্ 
প্রথম পরিচ্ছেদ-__বৈদিক সাহিত্যে গশ্রীর। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ _ মহাভারতে ঠা 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ-__চীনদেশায় পষাটকগণের বিবরণে গম্থীর 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ_ রামাই পণ্ডিতের শুন্ত পুরাণে ঃ 
পঞ্চম পকর্িচ্ছেদ _-ধশ্লপূজাপদ্ধতিনামক পুপিতে রি 


বঙ্ট পরিচ্ছেদ-_বৈষ্গব সাহিত্যে রর 
সপ্তম পরিচ্ছেদ-__ মঙ্গলচগ্ডাতে হ 
অইম পরিচ্ছেদ-_সনসার গাতে রি 
নবম পরিচ্ছেদ - ধন্মমললে রি 
দশম পরিচ্ছেদ - সিংহলা সাহিত্যে 
একাদশ পরিচ্ছেদ__-(তিববতীয় সাহিত্যে ঠ 


দ্বিতীয় অধ্যায়__গাজনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
' প্রথম পরিচ্ছেদ__ শিবপুরাণ 
দ্বিতীর পরিচ্ছেদ-_হরিবংশ 
তৃতীর পরিচ্ছেদ-_ধশ্মসংহিত। 
ভূতীয় অধ্যায়-_-উপসংহার 
১। গ্রস্তীর1-শিবোৎসব অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান 
২1 গস্কীরার বিবিধ অঙ্গের সহিত হিন্ুসমাজ বহুকাল 
হইতে পরিচিত 


1১/ 


দ্বিতীয় খণ্ড 
গভ্ভীরার ধারাবাহিক ইতিহাস 


প্রথম বিভাগ 
ৃ বিভিন্ন যুগ 
প্রথম অধ্যায়-_আলোচনা-পদ্ধতি 
দ্বিতীয় অধ্যায়__বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্ব পথ্যন্ত-_হিন্টুসষাঁজের প্রথম অবস্থা 


গন্সীরা-পুজার কয়েকটি উপকরণ 
তৃতীর অধ্যায়_-বৌদ্ধ প্রভাবকাল-_গশ্ভীর-উতৎ্স্বের অঙ্কুর 


প্রথম পরিচ্ছেদ__হীনযান 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - জৈন উৎসব 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ -. মহাযান 
চতুর্থ অধ্যায়_-বিক্রমাদিত্যের ধুগ -- বৌদ্ধধর্মের অবনতি-- গম্ারার ক্রমবিকাশ 
পঞ্চম অধ্যায়--ধন্মসমন্বয়ের যুগ. তান্ত্িকতার প্রাহুর্ভাব- -গণ্ভীরার ক্রমবিকাশ 

প্রথম পরিচ্ছেদ__বদ্ধনরাজগণ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-__চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউ-এনথ সঙ্গের উৎসববর্ণনা 

ভূৃতীয় পরিচ্ছেদ__বৌদ্ধতাস্থিক প্রভাব কাল 
ষ্ঠ অধ্যায়__বাঙ্গালার পালরাঁজগণ-- গন্তীরার আধুনিক রূপগ্রহণ 

প্রথম পরিচ্ছেদ__ বৌদ্ধধন্মের অবসান 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__বাঙ্গালার় শৈবধন্ প্রতিষ্ঠা 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_শৈবধন্মের ইতিহাস; 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ_-পরবস্তী পালরাজগণ ও রামাই প্ডিত-_ 

আধুনিক গম্ভীর! ১ 

সপ্তম অধ্যার-সেনবংশ- আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠ। 


দ্বিতীয় বিভাগ 
উপসংহার 


প্রথম অধ্যায় --বুগসমুহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দ্বিতীয় অধ্যায়-__গম্তীক্লার প্রতোক অঙ্গের স্বতন্্র আলোচন। 


প্রথম পরিচ্ছেদ--দেবদেবীর ইতিবৃত্ত 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ---শোভাধাক্রা 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_মঞ্ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_নৃতাগীতবাদ্য 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_ বাণফোড়া 

বষ্ঠ পরিচ্ছেদ-_সৌন্রাত্রমিলন 

তৃতীয় অধ্যায়-_আধুনিক হিন্দৃত্বের ক্রমবিকাশ 
(১৫) মালদহ জেলার বিভিন্ন প্রতিহাসিক তথ্যপূর্ণ পল্লীতে ভ্রমণ, অনুসন্ধান 

এবং কাহিনী সংগ্রহ কর হুইয়াছে। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনে 
নিমস্ত্রিত সভ্যগণকে গৌড় ও পাতুয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। তাহাতে 
»রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়কে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করিবার জন্য মালদহ- জাতীয়- 
শিক্ষাসমিতির কণ্ম করিতে হইয়াছিল । 

“গোঁড়-পাওুয়া-প্রদর্শক” নামক একখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়- 
কর্তৃক এই জন্য লিখিত হইয়াছিল । তাহা মুদ্রিত হইতেছে। 

(১৬) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত লিখিত প্রবন্ধগুলি এই কয় বংমরের মধ্যে নিষ্ন- 
লিখিত সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ; এই সমুদায়ের মধ্যে কোন কোনটি 
তাহার প্রণীত “মালদহের পল্লী-কণা” নামক গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় _ 

১। গৌড়ীর নৌশিল্প_ সাহিত্য, ভাত্র, ১৩১৭ 

২। গ্রোড়ীয় এনামেল ইষ্টক-__্তিহামিক চিত্র 

ও। আদ্যের গম্ভীরা--সাহিত্যপরিষৎপত্রিক।, ১ম নংখ্যা, ১৩১৬ 

৪1 গৌড়ীয় মঙ্জলচণ্ডীতে ঝৌদ্ধনাব-_,  ৪র্থ সংখ্যা ১৩১৭ 

৫। মালদহের পল্লীভাষা-- ী ওয় সংখ্য।, ১৩১৮ 

৬। পালনগরী রামাবতী-_আধ্যাবর্ত, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ 

৭। মালদহে দূপ-সনাতন -_বার্ণী, শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩১৭ 

(১৭) পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠের জীবনী শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত কর্তৃক 
লিখিত হুইয়| মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার ভূমিকা 
লিখিয়াছেন। গ্রন্থ এবং ভূমিক! ছুই-ই সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে ( ৩১শে ভাত্র, 
১৩১৮ ) পঠিত হইযাছিল। ভূমিক! 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছে। 

0১৮) খ্াপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ও রাধাকুমুদ, এঁতিহাসিক রাধেশচন্দ্র ও 

হরিদাস, সাহিজ্যস্মালোচক কুমুদনাথ প্রভৃতি কতিপয় লন্বপ্রতি্ঠ সাহিত্যিকগণের 


/০ 
পূ্ববপ্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়! 'অনুসন্ধান' নামে প্রকাশিত হ্ইয়াছে। 
কয়েকটি প্রবন্ধের নাম-__ 

১। ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত ( বঙ্গদর্শন ) 

২। ইঈশ্বরবাদে পূর্বমীমাংসা 

৩। প্রাচীন গ্রীসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চ। (এ্রতিহাপিক চিত্র) 

৪। 'কপালকুগুল।র উদ্দেষ্ঠ (নব্যভারত ) 

«| মালদহের শিপপ-ইতিহাসের উপাধান (উত্তরবঙ্গ-সাহিভাসম্মিলনের বগুড়া 

অধিবেশনে পঠিত ) 

৬।| ঝাধ্যকরী শিক্ষ। (ভারতী ) 

৭। গৌড়ীয় নৌশিল্প (সাহিত্য ) 

৮। রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত ( প্রতিভ! ) 

(১৯) শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ নুখোপাধ্যায় লিখিত “ভারতবর্ষের বৈষয়িক তথ্য 

ংগ্রহ” নামক একটি প্রবন্ধ এবং শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার লিখিত “বিদ্যালয়ে 

ধর্মশিক্ষা” নামক আর একটি প্রবন্ধ চু'চুড়া সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত এবং বিভিন্ন 
মাপিক পাত্রকায় প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। এই পুস্ভিকাছয় স্বতন্থভাবে খুদ্রিত হইয়। 
বিতরিত হইয়াছে। 

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার লিখিত “হিন্দু-সাহিতাপ্রচারক" নামে একটি প্রবন্ধ 
উত্তরবঙ্গ সাহিতা সম্মিলনের গৌহাটি অধিবেশনে পঠিত ও বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল । ইহ। পুন্তিকাকারে বিতরিত হইয়াছে । 


যন্ত্স্থ গ্রন্থের তালিকা 
(১) শ্রধুক্ত রামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী, এম্‌. এ. লিখিত “জগৎকথা?। 
(২) শ্রীযুক্ত ভীমচত্্র চট্টোপাধ্যায়, বি. এ., বি. এস্‌-সি. লিখিত “অর্থকরী 
উত্তিদ্বিদ্য।'। 
(৩) যুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ. লিখিত গ্রস্থদ্বয় বিলাতে 19087 
0027)5 (87501) 2106 00. কর্তৃক মুদ্রিত হইতেছে - 
(ক) 7920611021101)2] 110511101011705 1) 451001ে0৮ 171017৮, 
(খ) 1109 17011001৮007045] (20৫ 150)1016881 00105 01 1098৮, 
(৪) ৬রাধেশচন্ত্র শেঠ, বি. এল.-- এঁতিহাসিক প্রবন্ধ । 
(৫) গ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্রী-_মিলিনদ পঞ্ হ_দ্বিতীয় ভাগ (প্রথম ভাগ 
কলিকাতার শ্রীহুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের ব্যয়ে মুদ্রিত; সাহিত্য- 
পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত )। 
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নূতন আরব্ধ কার্যয-প্রত্যে বিভাগের জন্ত অধ্যাপক ও ছাত্র নিযুক্ত 
আছেন । 

১। বাঙ্গালাভাঁষ৷ ও সাহিত্যের সম্পূর্ণতর ইতিহাস-প্রণয়নোপযোগী উপকরণ- 
সংগ্রহ ॥ 

(ক) মালদহে প্রাপ্ত প্রাচীন হন্তলিখিত পু"খিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রকাশ । 

(খ) এই সমুদ্ায়ের সাহায্যে মালদহী বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের ইতিহাস- 
প্রণয়ন । 

২। 10102]171) 2107) 91 1।96601599598এর অনুরূপ বাঙ্গালী সাহিত্য- 
বীরগণের জীবনীপ্রকাশ। এই বাঙ্গালাগ্রস্থাবলীকে 16185100 0191) 011,060 
8911605 বলা যাইতে পারে। 

৩] প্রাচীন-হিন্দুসাহিত্য-প্রচার 

(ক) সংস্কতভাষ! ও সাহিত্যের ইতিহাসপ্রণয়ন। বাঙ্গালাভাষায় এই গ্রন্থ 
লিখিত হইতেছে । ইংরাঞ্জী ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের সার এই 
পুস্তকে সম্ধলিত হইবে । এতগ্যতীত অনেক নূতন হিন্দুসাহিত্য- 
গ্রন্থের বিবরণ থাকিবে । যাহাতে প্রাচীন ভারতের সাধারণ জীবন- 
প্রবাহের সঙ্গে সাহিতোোর সম্বন্ধ পরিষ্ষট হয় তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! 
এই গ্রন্থের আলে চন।-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। 

/খ) প্রাচীন ভারতের সাহিত্যরথিগণ যে যে গ্রন্থ রাখিয়। গিয়াছেন, সেই 
সমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা এবং গ্রস্থকারগণের জীবনী 
অবলম্বন করিয়া এক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করা হইতেছে । ইহাতে 
্রস্থকারের কথফ্চিৎ জীবনবৃত্তান্ত, প্রতোক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ 
এবং গ্ভাহার দোবগুণের আলোচনা থাকিবে । এই গ্রন্থাবলী 
+৮561050 01558168 10৮ 17106118) 18920975 নামক ইংরাজী 
রস্থাবলীর অনুকরণে আরন্ধ হইক্লাছে। এই বাঙ্গালাগ্রস্থাবলীকে ॥ 
[17011 01255195 £0৮ 73০01708199 1০০০৪ বলা ধাইতে পারে । 


৪। পাশ্চাত্য সাহিত্যে সমালোচনাবিষয়ক গ্রস্থাদির সারমর্ম বাঙ্গালী পাঠক- 
গণের উপযোগী করিয়। বঙ্গভাষায় প্রকাশ । সম্প্রতি 1)০৯৭০, প্রণীত ৪0195 
17 1,1197৮9 গ্রন্থের বাস্ব।ল। সংস্করণের প্রয়াস চলিতেছে। 

€। বাঙ্গালাভাষায় ভারতীয় নৌ-শিল্প ও সমুদ্র-বাণিজ্যের ইতিহাসসঙ্লন । 


॥০ 
৬। “আদ্র গম্থ।র” গ্রস্থ টির 1170 9০0৫1০-4৯01810115 নু196০ ৮ 
0৫ 13018] নামক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশ। 
৭। উত্তরবঙ্গ-মাহিত্যনশ্মিলনের অনুরোধে মালধছের কুষি, শিল ও বাণিজ্য 
বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ । | 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর 
গ্রস্থাবলী 


১। শতপথ ব্রাঙ্গণ--প্রথম খওড ৩১, ্বিতায় পণ্ড ২৫০ 

২1 উপনিষতসংগ্রহ--প্রথম খণ্ড ।*, থিতীয় গড 1৯ 
৩। পালিপ্রকাশ-_-২৪*, বীধান ৩, 

৪ | মিলিন্দ প্রশ্র-_প্রথন খণ্ড ১৫০, দ্বিতয় খণ্ড ॥* (যন্্স্থ ) 
& | বিবাহমঙ্গল- -প্রণম ভাগ 14 


শ্রীযুক্ত কুমুদরনাথ লাহিড়ী প্রণীত 
“পাপ ও পুণ্য» 
বৌদ্ধমুগের ঘটনাবিষয়ক কবিতা-_ূল্য ।* 
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রস্ততি সাহিত্য- 
রী এবং নব্যভারত, ভারতী, 1:071১77, প্রস্থৃতি পত্রিকাদ্বার৷ প্রশংসিত । 


মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতি গ্রস্থাবলী 

১। শ্ররাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরা শিক্ষক, সানিহাটা জাতীয় বিদ্যাণয়, ঢাকা মালদহ 
জেলার ভৌগোলিক বিবরণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য ৭ 

২। অনুসন্ধান (প্রবন্ধগুচ্ছ )-__-বিধুশেখর, হরিদাস, রাধাকুনুদ, রাঁধেশচন্র- কুমুদনাথ 
প্রভৃতি কতিপয় লন্ব-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচন। হইতে সন্কলন 

৩। এ্ীহরিদাস পালিত, মালদহ-জাতীর়-শিক্ষানমিতির এ্রতিহাসিক অনুসন্ধানকারী 
(ক) মালদহের গন্ভীরা-__বাঙ্গালার ধন্ম ও মামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায় ২» 
(খ) মালদহের রাধেশচন্দ্র 
গে) মালদহের কৃষি, শির ও বাণিজ্য 

৪1 ৬রাধেশচন্ত্র শেঠ বি. এল. (প্রযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফা সম্পাদ্তি ) 
(ক) অতিহাসিক প্রবন্ধ 
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€খ) মালদহ-রত্রমাল! ( প্রাচীন গোড় ও পৌও দেশের প্রসিদ্ধ নৃপতি, সাধু, 
ধর্ম প্রচারক, বণিকংপ্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ) বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য 
(গ) সেক শুভোদয়া- পাওয়ার বড় দরগায় প্রাপ্ত শাহ জালালুদ্দিন তাত্রেজির 
জাবনবৃত্তান্ত-মুলক সংস্কৃত গ্রন্থ, হলামুধ মিশ্র প্রণীত 
«| গ্রাশরচন্্র কাব্যস্থৃতিতীর্থ, শিক্ষক, আদর্শ জাতীয়বিদ্যালয়, মালদহ, গ্লোকমাল! 
(সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! ) বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য 
৬। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, বি. এল্‌. _মালদহে এ্রতিহাসিক অনুসন্ধান কাষ্যের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
৭। শ্রানলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-_-কান্তকবি রজনীকান্ত 
৮ শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, বি. এ. বি. এস্‌. গি-, অধ্যাপক, বেঙ্গল 
টেকনিক্যাল হন্ঘটিউট 
(ক) 1711)৩ 2500201710৩ 1301:0185 01 117019--২১ 
(খ) অর্থকরা উত্ভিদ-বিদা। 


৯ ।  শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী 
(ক) মিলিন্দপঞ্হ-দ্বিতীয় ভাগ 
(খ) ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ 

১০ । প্রারাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম্‌ এ. প্রেমঠাদ রায়চাদ স্কলার, হেমচগ্ত্র বন্ধ 
মলিক অধ্যাপক জাতীয়-শিক্ষা/-পরিষৎ 


(ক) অন-নংস্থান 
(খ) 13062(1018181 210561061610109 11) 4000191)6 11)012, 
(গ) 1110 না 11100010116] 08900710101] 07815 01 [10012 
১১। শ্ররামেন্্রহুন্দর ত্রিবেদা, এম্‌. এ , প্রেমচাদ রায়চাদ হ্কলারঃ প্রিন্সিপ্যাল রিপণ 
কলেজ, কলিকাতা -- জগৎকথ। (সরল পদার্থবিজ্ঞান ) বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য 


3001১ £৮1-1২1410% ৮0013115171). 
1 /৯১৫৪১7:৪) 9606016৩ 


9০ ৩ ০6. 


7৬ 


সা), [.-- 010528159,25--111)0 1925 001009513250177 এ সাি৪0% 
21010900007 2010 ক121)5]7, 00081215507 ৬1088 20101152593 30001080185 
+71209150011569 00112115106 ৬1015 601)59085 931)19186070 2098৭ ঢ্ড 





18 


খিশো91) 01827101৮ 9ত, 01067 8০081), ৪11 101100ন) ৪6৫00 
€01610005 1১1০০ 2৩, 6. 

৬০), হু, 21285551195 2, 97208121100 16 6180 0001)01)- 
&ঞাশ্চে টনের নত 150 700609 টিটোা (06 2108, [যা ডোা]1012) (912৮7 
90. 17700 1011£1191) আ10]) 601910805 €70127186025 28095 05 8151৮ 
0111) ভইলিত, 11019 আটো 18 ঠযাঢলি])090)]9 ৮০ [00125 15০8 
০011110956১ 1)008 01 17012 ৮110০ [1110071 15৮7 26007817600 0 
11 নের গত 901000]5 19 207111)191010. 

152৮6 2০ 105,155 2,225 1617) 321551001)7%6চ1, ৮৯০ 01)217913- 
72129 (01710 1$111)00 2100. 01010 77028০10166 98096 বাতাস ১ গু, 

৬৩০], হা. ০ 015129১5005 9, 01709819502 1002 
110,01)29 12178525 6৮৮75318090 11060 12077001917 1615 ০৮১1০5 
1)17721োশচ 150008 1) 87151) 0151৮00৬০৪১ 01061819010) 2106 
1969৭ 1১105 নত 11. 

০, হড.--212750 ভে 01 ৩2, 1১5 7911]%]19 জা 
৮0০ ০০1)017101)121$ 0 ৮০4৬ 2100 1170 তো০লন 01৮০1015510 01 11 9াগিত 2 
1)চ হউচাট28 1৮850) 18০ 01068 0৩770, 811 ৮ 10৮6০75- হাসে, ১, 

৬০৪, ৬.--2:185 ৬০৫22805253 হ02295 চাটি) 1300528 
(03010112017 (27091569010 12161191101 ০০01)1চ0ল ০1121096025 
90103 0১৮ 92191) 010৮) ]যত। চি চত 19721 1006, 127108 হলে, 0, 

০), ড 7.1 ৬ 21555 1155, 9 হ8625555 01 [00872 1৮1) 
10 050101২)শে)1 ডা ৫৫ শি াছ৮ টা লাগি 060 9৯ তত তো 1189 20৪5 
০01 02৮1)/৮58185, 05091260005 21802 15৮1 810102094০০ হত হত? 
1১106 18. 25 

০], 11-77-7855 ৬90 ভগ 0 চিত 200 
887701155. 1১৮৪1 280 2.1710051660 17760 2101191৮1১0 হলৈ- 8 

ড০॥, ড111,.--7102 278, 9002255 01 জে002 চাবিআএএ। 
1৯0০৭. 1060 10717211811]. 1১৮০৮ 15 7১100 1২0 178, 

০], হক. (2,725502, 82285 090912600 1260 
10101151৮ 01061, ৪119৮ 1006075, 1100 লৈ, 279. 

স০1. ২:.-_-ল"6 11705521055, 92101555501 22016101? (09 
1597. 10010061157 1617 2 21602] 50007016৮55 195 2৫ 200470581007 

| 17901155852 1) 02062 61৮ ও] তত 415 0) াননপ্ত 176৪ 1 2720. 2, 
1১1০৪ 29. 8. 


য. 9.-811 00696 10011956101) 122,59 08810 ৮61০5 195০0078010 
9901:81) 01 05 009 17859 970. 20700919180 98095102106 5917015,%5 
01 171019, 200 72100109. 
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শ]77 11৭1)1-71ঘ18121)1511৭ 7]. 
৮]. [খর 


1684 
|. 11910070007 07751 10. 28. হেল 12 2, 
চাক হত মিচ তত সত কত (21712760), 

2, 112,001 83. 10, 2 2.1, তত নিত 0117৭1), 

93, টার 0172 70772 07727127792, 

4০ £ঠি28 20০, 

& 55566172511 91716152127 700-শা 30101010106 11095501679 
প109 11701)60576 11650101100] 10120101801 17012 51062125115 110079 10021 
10116 17 10110 07142117561 শেচা2ল16 05 00417016701 17170 20095 


চান 219০ 01 ল9৬শ্েগড 09816] 1)1277 05 1010114৮৮77 22196001601) 80110 ]12-55 
2100128180৮ 100010104৮7), 


/ 60111111011 (0 1116 স011৫15 120162271048 110 50161111110 11661810876. 


1৮ ০০171১11104 91181171006001001 2110 11100511181 1011 (16710171 1301217% 
ঠোঃ] 61705 11170181109 117 াশা):561012 07161600011) 000 টোগেনে 01 6116 
€51500716 13018111081 10562101) 99090861165. 


শট সি উস রর উর 
8772 ৩67,772 601 5 

এ ঠা) 00141) 017 15100082108, 
[৭৬171511417 70501 01, 





পপ স. 


ৃ 
ঠা 
৩৫১76) 057 7:5) 1৯% ৮৮ হত ৫) হও €ট হত ৃ 
ন্ছ 





পপ পা পসপ্প 


1১1221তৈ 


11011 ৩001001 01 01 10110000801] [51008110181 
100001813 


[১8602515061 005 11)00125 ঠি210]ালি 2001600, 
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২৬স্পিিসপাএপপাপাাাপষ্টরীপাসিপাপাশস্পিসপিসপাশাপিআসপাপ 


71570 01 হাত তে 91811010122 2280 2১৮1 010005 

4008৬ 103 17091171102 02711956 611005-- 10100610101), 
৮০ 01 11)1110) 17115008505 1১01095010০] ট0গেরেগান। 
11. 4.5 1১75)100017200 130) 01000 ৯০10012 101005015 1110156050৭, 
10) 0) 11600010001 200৮৬ 195 0) হট] 0150775000561) 398৮1, ই, ৬১ 
[১00, 1), 


৮7105 ৮5. 5৫, 860০, 
রর 1,031 4 শি, (181015 «5 00, 


301, 130738718 ত0গত 0514007%, 
নি ০ ই 


* “নও ৩7০৫7216১০9 ৬৩ 
৪০]: 71775 77101) % 


77011510060. 081 301757278 9৫71510781 ৭ ০101074- 
13016650105 5110৮ 1), 1), 380) 15 0,৬০৫ 48০12- ) 


[১7019590৮8৭ 10116 19700220 0. 111017010150 96০61030০10 
4১2৮0840001 001111)4,72511 50 01566001925 0) 6180 2)001711056107) 01 0116 শি০শো*১0 
5১০৮১1৪ ০17 11)0 19256. 0150 49 ৮০11যা)শেদ 011018156 তখন হ2])9তগ6 
190 700506 11701701109150 521) (1 10100 127115011)20] 02001010801 48919, 
01 00650 21 2৮15 05120010185 01 ৮1010 ৮6100, 18010 ন01] 501288 
€1 0180 11151)012500 250760. 19000108 01 6100 1011)005 1):৮৮9 2706 1১0) 
7)1)11551)00 110 01855 567194. 

[0 10805৩01015 ৮106৯ 0110 1৬117210118 10285103310 10010115111) 
91100 থ 0015, 1009, 0100 0101152119865 01 0150 52079011)7005 60296007 
জ11) 11017 [90101011518 চ৮৮181201017, 000 2৮৮01 10019420301 ন0 
06101) 25 ৮7111 20172191369 01900 01 91/1)001 5৯ 1)01)1191)60 2৮৩7৮ 
20010 018, 

[106১ 71081)96711061020 দে56০ 00৮ 010055৮৮120 901056711১8 00 69 201). 
91910507199 1 0109 18090 1১07 100 1)20৭+ 1051 0066০, ৭805 
০৮ 1,200 10৩5 10. 9৮৮ 107 ৮510101) 01105 175656018৮৮ 9১ 19, 
€30110910 01 1905626০, 


5 11008181011 8180 111180151.17617876076” 


০00] 41: 0৬৮01010018 2৮০ ৮7801] 2)01)-ন/6620 207 
॥ £)010-1001161081- ৬০৪ 1001)1191) 02815 55917 191) লন 21১ 2৮16. 
8৯0০0 66১ 1)70120019 002) 17)0:97080 128 (159 8605 ০01 11178001 1516651120 
90015116810 19051950150 আঞ9 101 0080)10261৬ 121011950191)5 
800 ১০9০3019125, 


1৮01791,7577801) 95 5 1১ হত 0101 019, 
চ810148)67100 01) 4411011010৫, 


৯. 
অধাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার! সরকার এম্‌. এ. প্রণীত 
বাঙ্গালাগ্রস্থাবলী 


(ক) সাধন! ( বিবিধ প্রবন্ধ )_ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্্র সরকার নিও 


ভূমিকাসম্বলিত ৪৪ চর ১৬ 
(খ) শিক্ষা-সমালোচন।-_শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্‌. এ., সি. এস্‌১ 
মহাশয়ের ভূমিকাসম্বলিত *** ১২ 


(গট এ্রতিহাপিক প্রবন্ধ--শ্রীুক্ত রামেন্ন্দদর তিবেদ এম্‌. এ, 
প্রমটাদ বায়টাদ স্কলার মহাশয়ের ভূমিকাসম্বলিত ১1০ 
(খ) শিক্ষা-বিজ্ঞান 
১। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি. এল, 
প্লেমচাদ রায়টাদ স্ষলারের ভূমিকা সহিত ত (হিন্দী সংস্গরণ প্রকাশিত হইয়াছে ) 1৭৬ 
২। প্রথম বিভাগ, প্রথম খণ্ড--প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষ1-_ কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের অরথীনন্থ কলেজসমূহের ইনস্পেন্টর, প্রেদিডেক্সী কলেজের ভূপৃবন অধাপক 
জীঘুস্ত বিনয়েন্্রনা সেন, এম্‌. এ. মহাশয়ের ভূমিকা দহিত। বঙ্গায়-সাহিত্য- 
পরিষৎকে বিক্রয়লন্ধ মূল্য প্রদত হইবে । (হিন্দ' সংঙ্গবণ প্রকাশিত হইছেছে) ১০১ 
৩। তৃতীয় বিভাগ, প্রথম খণ্ড, ভাষা শিক্ষ| __কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের 
প্রিক্সিপ্যাল ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্জনাপ শীল, এম্‌. এ. পি. এইচ. ডি. মহাশয়ের ইংরাজী 
ভূমিকা সহিত। (হিন্দা সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে ) ১19০ 
৪। তৃত' য় বিভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড-_সংস্কৃভি শিক্ষা! - চারিভাগে সম্পূর্ণ । একাধারে 
ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা করিবার প্রণালী অবলম্বনে এই গ্রন্থগুলি লিখিত । অনা 
কোনও পুস্তক ব্যবহার না করিযাও যে কোনও শিক্ষা পাঁচবৎসরের মধ্যে বি. এ., 
শ্রেণীর সংস্কৃত সাহিত্য আয়ত্ত করিতে পারেন-_-এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া পাঠের 
ক্রমনির্দেশ এবং রঘুবংশ, কুমারসন্ভব, মনুলংহিতা, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যথোচিত 
সঙ্কলন কর! হইয়াছে । ( ইংরাজী সংক্ষরণ উংল্ড এবং হিন্দী সংস্করণ এলাহাবাদে 
প্রকাশিত হইতেছে । ) চরল্প 
৫। তৃতায় বিভাগ, তৃতীয় খণ্ড ইংরাজী? িক্ষা- তিনভাগে সম্পূর্ণ । ছুইভাগ 
প্রকাশিত হইয়াছে । সংস্কৃত শিক্ষার প্রণালী অবলম্বনে ট্খিত। ছুইভাগের মুল্য ১/ 
৬1 উড্ভিদ-বিজ্ঞান শিক্ষা- রচিত হইতেছে 
৭। এসায়দ-শিক্ষা_ _রলচিত হইতেছে 


৮1 গণিচ্চ-শিক্ষা-_রচিত হইতেছে 


